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শ্ীকপিলচন্জ্র নিয়োগী ছার! মুদ্রিত। 
শৃীকাব্বা ১৮৪৭ । 


পি কপি চাল পদ লিপ ৮ সি সা পচ শপ আলি কাপ আপিন শা ললী পথ সপন ৯. ৮ শর 


1 টির 15501৬00, মূলা ১॥০ টাক 


বিজ্ঞাপন । 


বঙ্গীয় শিক্ষ!রত যুবকের! অর্থকরীবিদ্যার নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় 
সর্বদা ব্যাপৃত থাকেন এবং পরে কোন কার্ধোে প্রবিষ্ট হইলে নিয়োগোপ- 
যোগী কার্যের অনুষ্ঠানেই তীহাদিগের সমস্ত সময় ব্যয়িত হয়। স্থতরাং 
তত্বজ্ঞান উপাঁজ্জন করিতে হইলে স্বদেশস্থ এবং ভিন্নদেশস্থ মনীধিদিগের 
গ্রচারিত দার্শনিক গ্রস্থসকল পাঠ করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হইলেও 
সময় থাকে না। অথচ উত্তবিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থের অধ্যয়নব্যতীত 
তত্বজ্ঞানবিষয়ে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্তসাধনবিষয়ে এবং নিজের ইতি- 
কর্তব্যতাজ্ঞানবিষয়ে কোনরূপ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অন্য উপায় 
নাই। এই কারণে দেশস্ যুবকদিগের উক্তবিষয়ে সাহায্য করিবার 
অভিপ্রায়ে প্রসিদ্ধ ভারতীর এবং বৈদেশিক দার্শনিকদিগের বিচারপ্রণালী 
এবং তত্ৃসিদ্ধান্তিসকল সংক্ষিপ্ত ভাবে নুতন প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করিয়া এই 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। 

অদ্বৈতবিদ্যা ভারতের মহারত্ব বলিয়া! প্রসিদ্ধ আছে। দেশস্থ বৈদান্তিকের! 
যে রীতিতে উহার ব্যাখ্যা) করেন, তাহা অতিশয় হুর্ববোধ্য বলিয়া 
সাধারণ লোকের বিশেষ রুচিক্র হয় না। এই কারণে নূতন প্রণালীতে 
এই গ্রন্থে কেবলমাত্র যুক্তিবলে' অদ্বৈততত্তের বা বেদাস্তসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা 
করিয়! উহ যুবক দ্িগের অনায়াসবোধ্য করিবার প্রয়াস কর! হইয়াছে। 
ব্রশ্গের (বা ঈশ্বরের) অন্তিত্ব, জীবাতআ্মার নিত্যতা এবং কর্তব্যবিষয়ে মনুষ্চের 
স্বাধীনতা, এই ভ্রিবিধ তত্ববিষয় বিশিষ্টরূপে আলোচনা কর; ভইয়াছে। 
সকল ধর্মের এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই গ্রন্থ যুবকর্দিগের 
পাঠোপযোগী মনে করিতে পারিবেন এইরূপ আশ! করা যায়। 


|] *৭ [এ 

ভারতে প্রচারিত বেদাস্তমতেব তাৎপর্য্য রক্ষা! করিয়া ভিন্নদেশস্থ 
দার্শনিকদিগের মধ্যে ডি ওয়েড, ব্রাডলে, মিল, স্পেনসরঃ সোপেনহর, 
ক্যাণ্ট, রয়েস, প্রভৃতি মনীষীদ্িগের মতও স্থানে স্থানে উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । যে যে দার্শনিকের, বিশেষতঃ প্রোফেসর রয়েসের আলোচন। 
অদ্বৈততত্বের অনুকুল বোধ হইয়াছে, তাহ গ্রস্থকলেবরে বিস্তৃতভাবে 
উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । মৌলিকভাবে 
তত্বজ্ঞানসম্বন্ধে কোন মত প্রচার কর! গ্রন্থকারের সাধ্যায়ত্ত নহে এবং 
গ্রন্থেরও তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন যুবক যদি 
উপকৃত ইয়েন, তাহ! হইলেই গ্রন্থের উদ্দেশ্ত সাধিত হইবে | 


গ্রন্থকারস্য | 
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প্রাকৃতিক তন্ববিচার প্রস্তাবে প্রায়শঃ ত্রিবিধ প্রণালী অবলগ্িত হইয়া 
থাকে । (১) প্রথম প্রণালী অনুলারে বৈজ্ঞানিক বীতি অবলম্বনে জাগতিক 
পদার্থ সমূহের অস্তিত্ব ও নিয়মাবলি যথাযথ স্বীকার করিয়া তাহা হইতে ধম 
বিষয়ে বা ঈশ্বরবিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পার যায় তথ্দিষয়ে 
আলোচন। হইয়। খাকে। এইরূপ আলোচনার স্থলে উদ্দেশ্ত হইতে উদ্দেষ্টার 
অরচযান হইয়া থাকে (50010606001 (18911) )1 এহ্‌ প্রচলিত যুক্তি 
বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে সমর্থিত হইতে পারে কি না এই প্রণালীতে 
ভাহারই বিচার হইয়া থাকে । 

(২) দ্বিতীয় প্রণালী অন্পারে বাহ্‌ জগতেন্র পধাবেক্ষণ না করিয়। 
মন্ুষ্যের মনোবৃতির ম্ব্ূপ আলোচনা করিয়া তাভার দ্বারাই ধম্মবিষয়ের 
সিদ্ধান্ত বা তত্বনিদ্ধান্ত নিরূপিত হইয়া থাকে । এই প্রণালী অনুসারে মকুস্ত 
্বভাবতঃই ধর্শশীল জীব এইরূপ বিশ্বাস করিরা বিচার কাধা সম্পাদিত 
হইয়া থাকে । 

(৩) তৃতীয় প্রণালী এক প্রকার ধর্মদর্শনশান্ত্র (72107105010) & 
19115100)1 ইহাতে মনুস্তের বুদ্ধিতত্বের সুক্ম বিচার দ্বান্]্‌ মূলতত্বের বিচার 
করিয়া ধর্মসিদ্ধান্ত নিরূপণ করিতে হয়। মুলতত্ব কি এবং মন্তুষ্যের বিশ্বাসের' 
মূল ভিত্তি কি তাহাই অনুসন্ধান কর। এই প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্ট । 


২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন|। 


উহার মধ্যে মূলতন্ব বিচারই মুখ্য এবং এই মুলতত্ব কি এবং তাহার স্বরূপ 
কি তাহাই বিচার কর এই গ্রন্থের প্রস্তাবিত বিষয় । 

এই বিচার দ্বারা ধর্মজীবনে যে বিশিষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে 
তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ ধন্মসিদ্ধান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ 
নিজ বিচার দ্বারাই নিরূপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক । চকিত এবং সঙ্কুচিত 
ভাব সত্বেও নিজ নিজ ধর্মপথের আবিষ্কার নিজেই করিতে হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কেবল শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা তত্বজ্ঞান লাভ হয় না। শাস্ত্রের 
উপদেশাম্দারে চালিত হইয়া নিজেই মূলতত্ব নিরূপণের চেষ্টা করা একান্ত 
আবশ্যক, তাহ! সকল বুদ্ধিমান লোকেই বুঝিতে পারেন । 

মূলতত্ব বিচার বিষয়ে প্রধানতঃ তিন প্রকারের আপত্তি হইয়! থাকে । 
(১) ইহার ছুরধিগমাতা (কাঠিন্য) বা জটিলতা; (২) ইহাতে 
অতি ুম্ধানু্ক্্ প্রভেদের ও সাদৃশোর বর্ণনা করা হয় এবং ছুরবগাহ 
সামান্ত ও বিশেবভাবের ([001%6752] 800. 187010012 ) কল্পনা হইয়! 
থাকে; স্থৃতরাং বুঝিতে কষ্ট হয় । এবং ( ৩) এইরূপ বিচার পদ্ধতি আধুনিক 
বিজ্ঞান রীতির বিরুদ্ধ বলিয়! প্রতীয়মান হইয়া থাকে। 

প্রথম আপত্তির সারগর্ভতা নাই। কারণ গভীর ও শ্রেষ্ট বিষয়ের বিচারে 
গভীরতা অবশ্যই থাকিবে; কিন্তু সেই গভীরতার ভিতর প্রবেশ লাভ 
করিতে পারিলে যে অদ্ভূত এবং অসীম আনন্দ অনুভব হয় তাহ বর্ণনা করা 
যায়না । আলদ্য এবং জড়তা নিবন্ধন যাহা জটিল ব! দ্বরবগাহ বলিয়া 
আপাততঃ প্রতীরমান হয় তাহা অধ্যবসায়ের সহিত অনুধাবন করিলেই 
পরিশ্রম সার্থক হয় এবং অন্ত পার্থিব আনন্দ অপেক্ষা অশেষ অংশে শ্রেষ্ঠ এবং 
অপৃহ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়। পূর্বতন পণ্ডিতের! যাহার আলোচনা করিয়! 
,গিয়াছেন তাহা ডে আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আলোচনা করিতে পারিবেন 
না ইহা সঙ্গত কথ! নহে । তত্ববিচার বিষয়ে জটিলতা বা দুরবগাহতা! বলিয়া 
কোন দোষ হইতে পারে না। উক্তবিধ কল্পিত দোষ বস্ততঃ মন্স্তের নিজের 
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জড়ত। এবং তন্নিবন্ধন আলস্য হইতেই অনুভূত হয়। যথোঁচিত অধ্যবপায়ের 
সহিত বুদ্ধিবৃত্তির এবং জ্ঞানবৃত্তির সম্যক্‌ পরিচালন! করিলে উক্তবিধ আপত্তির 
সম্ভাবনা! থাকিতে পারে না। এক্ষণে তত্ববিচারের প্রণালী বিজ্ঞানের সাহায্যে 
অধিক পরিমাজ্জিত হইয়! প্রবন্তিত হইতে পারে এবং তাহার ফল সমধিক 
সন্তোষকর হইবে ইহাই আশা কর! যায় । ফলকথা তত্বজ্ঞানের শ্রে্ঠতা কোন 
কালেই অনাদৃত হইতে পারে না। 

দি্তীয় আপত্তি অর্থাৎ তত্ববিচারকাঁলে অতি সুদ্ঘ্ানুস্ক্ম ভেদাভেদভাবের 
এবং ছুরধিগম্য সামান্য ও বিশেষের (91015658116 200 91)8099 ০ 
01%615008 ) অবতারণ! হইয়া থাকে; এই আপত্তির সমীচীনতা৷ নাই । কারণ 
সুক্্মভাবে ভাবিত হইলে ুক্্স বিষয়ের উপলব্ধি কঠিন বলিয়৷ বোধ হয় না 
এবং তাহার বিশিষ্ট পর্যালোচনার দ্বারা বিষয়ের সামান্তভাব বা বিশিষ্টভাব 
স্বত:ই প্রকটিত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে অসীম আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। 
'আলন্য বা জড়তা নিবন্ধন মনুষ্য যাহাঁকে দুরূহ ব1 ছুরধিগম মনে করে, তাহা 
ক্রমশঃই বিশুদ্ধ ও অনায়াসবোধ্য হইয়া পড়ে। 

তৃতীয় আপত্তি অর্থাৎ তত্ববিচার পদ্ধতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতির বিরুদ্ধ 
একথ। সত্য হইলে তত্ববিচার একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু তাহ! ন! 
হইয়া! আধুনিক কালে বরং ইহ! বিশিষ্টভাবে পরিমাঞ্জিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে 
এবং জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ ইহার সম্যক আলোচন। করিয়। নিজে কৃতার্থ 
বোধ করিতেছন এবং জগৎকেও কুতার্থ করিতেছেন। প্রকৃত কথা 
তত্ববিচার রীতি বৈজ্ঞানিক দ্বীতির বিরুদ্ধ নহে। অর্থাৎ উক্ত উভয়রীতি স্ব স্ব 
ভিন্ন ভিন্ন মার্গ অবলম্বন করিলেও কখনও বিরুদ্ধ ভাব প্রদর্শন করে ন1। 
বৈজ্ঞানিক অঙ্সন্ধানের রীতি ভিন্ন হইলেও পরিণামে তত্সিদ্ধান্তের সনর্থক ৭ 
হ্য়। বৈজ্ঞানিক রীতি ও নিয়মাবলি তত্ববিচার পদ্ধতিকে পরিমাজ্জিত করে 
সন্দেছ নাই) কিন্তুএক অপরের উপর নির্ভর করে না1। তত্ববিচাবের বিষদ্ধ' 
ভিন্ন হইলেও বিজ্ঞান আপনার ক্রমোন্নতি সহকারে উহার পোষকতা করিবে 


৪ নৃতন প্রণালী ও তন্বসমালোচন!। 


এবং বিশিষ্টরূপে পরিমাজ্জিত করিবে ইহাই আশা করা ঘায়। বিজ্ঞানের 
চরম সিদ্ধান্ত এবং তত্ববিচাবের চরম সিন্ধাস্ত পরস্পর ভিন্ন, এই মাত্র মনে 
রাঁখিয়৷ উভয়ের যথোচিত অনুশীলনের দ্বারা উভয়েরই উন্নতি সাধন হইবে 
ইহাই যুক্তি সঙ্গত কথা। 

পপ্ডিতগণ তত্ববিচারে কতংস্ক্প হইয়া ছুই পথে অগ্রসর হইয়। থাকেন। 
(১) সমগ্র জগদ্বস্তর (দ্রব্যাদির) অস্তিত্ব মানিয়। লইয়া এবং 
ততৎ্নমস্তই পৃথক ও শ্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত ও সন্্িবেশিত আছে এইরূপ ধরিয়া 
লইয়া তদ্ধিষয়ে নানা বিচার উত্থাপন করেন। কিন্তু তদ্দার1 নিঃসন্দিগ্ধ ব1 
সর্বথা সম্তোষকর কোন চরম সিদ্ধান্তে ( ধর্মসম্বন্ধে কিম্বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে ) 
কেহই উপনীত হইতে পারেন নাই। কেবল মাত্র কতকগুলি অন্ধবিশ্বাস 
ব1 অযুক্ত ধারণ! ব! মতবাদই তাহার অনিবাধ্য ফল হইয়। থাকে। প্রায়শঃই 
উক্তবিধ প্রণালীতে পদে পর্দে বিরোধ এবং অযৌক্তিকতা অপরিহাধ্য হইয়। 
পড়ে। কারণ জগতের দ্রব্যদমূহ এবং তাহাদিগের কাধ্যপ্রণালী (নক্ষত্র 
তার! ও গ্রহাঁদির গতিবিধি অথবা! মন্ুয্তাদি জীবসমূহের কাধ্যরীতি ও ব্যবস্থা ) 
নিরীক্ষণ করিলে জগদ্রচনায় অসীম বুদ্ধি ও কৌশল অনুমিত হইতে পারে রটে, 
কিস্ত আবার জগতের নান! অংশে নান। বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং নানা 
বিষয়ে বিশৃঙ্খলতা, উদ্দেশ্হীনতা এবং ব্যর্থতার ও আভাস পাইয়া হতবুদ্ধি 
হইতে হয়। হয়ত এক সময়ে কোন বিশেষ ঘটন] বা কার্যকলাপ অবলোকন 
করিয়! অনির্বচনীয় দয়া, প্রেম ও স্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়, আবার অন্থা 
সময়ে অন্য ঘটন। বা কার্ধয রীতি পধ্যবেক্ষণ করিয়া নুশংসতা বা নির্বণতার 
বনুবিধ দৃষ্টান্ত ন্য়নপথে পতিত হইলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক রীতি অহ্লারে জগত্ৃত্ব অনুধাবন করিলে কতক পরিমাণে শৃঙ্খলার 
আভাদ পাওয়া যাঁ্. বটে কিন্তু পরিশেষে সমস্তই ঘুণাক্ষরন্যায়ে ( 0024)05 
'অর্থাৎ সমগ্তই উদ্দেস্তহীন ঘটন! পরম্পরামান্ এইরূপ বিশ্বাসে) পর্ধযবগিত 
হয় বলিয়া তাহাতে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই তৃপ্তি অন্থভব করিতে পারেন না। 


অন্নুক্রমণিক1। ৫ 


ওচিত্য নীতির দৃষ্টিতে জগঘ্বৃত্ান্ত আহ্মপূর্ত্িক পরীক্ষা করিলে স্থানে স্থানে 
ব্রহ্ষাণ্ড ব্যাপারের, বিশৃঙ্খলতা এবং অসংবদ্ধতা৷ নিরীক্ষণ করিয়া জগদ্ব্যাপার 
একটি প্রকাণ্ড অসঙ্গত যুক্তিহীন এবং শ্রেয়োহীন লীলাভূমি বলিয়া প্রতিভাসিত 
হয় এবং তখন মানব বৃদ্ধি চকিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে। সেই কারণে ত্রহ্মাও 
ব্যাপার একট! মহৎ, অনির্বচনীয এবং ছুবেণধ্য রহশ্য (12787 ) বলিয়া 
কখন কখন প্রচারিত হইয়া থাকে । ফলে এই হয় যে জগতের তত্বনির্ধারণে 
অসমর্থ হইয়া মনীধিগণ নানাপ্রকার অড়ুত ও কপোলকল্লিত এবং প্রায়শঃই 
যুক্তিবহিভূর্তি মতবাদ প্রচার কাঁররা থাকেন । অনেক চিন্তাশীল 
ব্যক্তি প্রচার করেন যে জ্ঞানশক্তির এবং মনোবৃত্তির পরিচ্ছিন্নত। 
নিবন্ধন মনুষ্য বাহ্যৃষ্টিতে জগত্ত্বনিবূপণ করিতে সমর্থ হয় না । (২) মনীষীগণ 
এইজন্য বাহ্দৃষ্টির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিপ্লা তাহার সহিত অস্তদৃ্টির ও 
'সাহাধ্য লইয়! চিত্তবৃত্তির এবং জ্ঞানশক্তির পরীক্ষা ফরেন এবং তাহার দ্বার! 
মন্ুয্ের ধারণার (19985) স্বরূপ বিচার করিয়া তত্বনিবপণে অগ্রসর হইয়। 
থুকেন। এইরূপে কেহ বা বিজ্ঞানতত্বের (11881 0:1৫), কেহ বা 
অদ্বৈতভাবের, কেহ ব1 বিশিষ্টাদ্বৈতভাবের এবং কেহ বা শৃন্তবার্দের সত্যতা ও 
যৌক্তিকত। প্রতিপন্ন করিতে গিয়া নানারূপ মত প্রচার করিয়া থাকেন। 
ফল কথা এই যে আমাদিগের মনোভাব ব! ধারণার সুন্স্রূপে এবং সম্যক্রূপে 
পরীক্ষ। ছারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়! ব্যতীত তত্বনির্ধারণের আর অন্ত উপায় 
নাই। উপরি উক্ত প্রণালী যখন এক মাত অব্লম্বনীয় বলিয়। স্বীকার কর! 
যায়, তখন মন্ষ্তের ধারণার ্বরূপকি এবং তাহার সহিত বিষয়ের (অর্থাৎ 
ধারণায় স্থচিত বিষয়ের ) সম্বদ্ধ কিরূপ ভাহারই বিশেষ পর্যালোচনা ক্র! 
আবশ্তক বলিতে হইবে। ৪. ৬ 
মনোবিজ্ঞানানুসারে অন্তমু্বীন শিরা দ্বার! ( 2007526 186:/99 ) মস্তিষ্কে 
যে বিক্ষোভ (111650100 ) উপস্থিত হয় তাহ! হইতে আমাদিগের অনুভূতি ” 
(8501690090$) জন্মিয়া থাকে, পরে বোধ উৎপন্ন হইলে বহিমুখীন 


৬ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


(98590 0656৪ ) শিরা ্বার। শরীরের কাধ্যকারিতা উপস্থিত হয়। সেই 
সকল মনোবিজ্ঞানের এবং দেহতত্বের কথ! অতি বিস্তৃত। এ স্থলে এই মাত্র 
বক্তব্য যে কেবলমাত্র মস্তিষ্কের বিক্ষোভকে ধারণা (1098) বলিয়া নির্দেশ 
কর] যায় না। কেবল বর্ণদর্শনস্থলে বা শব্শ্রধণকালে মস্তিষ্কে কোনরূপ 
বিক্ষোভ উপস্থিত হইলে ও তাহাকে ধারণ! (1092 ) বল! যায না। কারণ 
প্রত্যেক ধারণার সহিত কোনরূপ একটা আন্তরিক (মানসিক ) ইচ্ছা * এবং 
একট। প্রতিভাসিত বিষয়সম্বদ্ধ জড়িত থাকে । যেরূপ সঙ্গীতধারণায় সঙ্গীত 
রসভোগের ইচ্ছ। উহার আন্তরিক অর্থ ( ব ইচ্ছা!) এবং উহার সহিত সঙ্গীত 
বিশেষের অথবা তাহার রচয়িতার প্রতিভান উহার বাহ্‌ অর্থ বা বিষয়সম্বন্ধ 
থাকে । অথবা যেরূপ বন্ধুত্বধারণায় বন্ধুত্বজনিত গ্রীতিভোগেচ্ছা তাহার 
আন্তরিক অর্থ এবং বন্ধু বিশেষের প্রীতি বা প্রতিভা তাহার বিষয় হইয়। 
থাকে । এইরূপে দেখা যায় ষৈ ধারণ! মাত্রেরই (১ম) আন্তরিক ইচ্ছা এবং (২য়) 
প্রতিভাপিত বিষয়রূপ দুইটা অর্থ আছে। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা উচিত 
যে ধারপামাত্রের অস্তিত্ব হইতে উহার বিষয়ের (অর্থাৎ বাহা পদার্থের ) 
অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না ণ। কারণ ধারণা কল্পনাসভভূত অথব! ভ্রমাত্মক ও 
হইতে পারে। সুতরাং ধারণ। থাকিলে ও তাহার বাহ্বিষয় না থাকিতে 
পারে। কোন উপদেবতার ধারণা বা কল্পনা হইতে তাদৃশ উপদেবতার 
অন্তিত্ব গ্রমাণিত হইতে পারে না। রজ্ছুতে সর্প ধারণা জন্মিলে ও তত্রত্য 


* ইচ্ছ। ব্যতীত অনুভব সমূহের মধ্যে বিশ্লেষণ (1179:97061500),) সমীকরণ 
( ০0770975807) এবং সহানুভূতির (885001860 ০৫ 50825) কার্য হইতে পারে না। 
* নুতরাং ইচ্ছ। ব্যতীত ধারণ! হইতে পারে না । 
+ এই যুক্তি অনুম্ঠারে জর্মাণ পণ্ডিত ক্যাট বলিয়! গিয়াছেন যে ফেবল মাত্র “ঈথরভাব” 
শ্থি। ঈথর বিষয়ক কল্পান। বা ধারণ! হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। যেরপ "আমার ধন 
আছে” এই ধারণ। হইতেই ধনের সন্ভাবের (খাকার ) প্রমাণ হয় ন! । 


অনুক্রমণিক। | ণ 


লর্পের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু ধারণ যেরূপই হউক তাহার যে অন্তিত্ব আছে 
( অর্থাৎ মন্ুত্তের মনে যে তাহা উদিত হইয়াছে তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। ধারণ! 
ভ্রমাত্মক, বল্পনাত্মক অথবা সত্য--ধেরূপই হউক তাহার যে অস্তিত্ব আছে তাহ! 
বলিতেই হইবে। 


অস্তিত্ব (ব1 সন্তা) বিষয়ক সমালোচনা । 


অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাযনশঃ ত্রিবিধ রীতিতে আলোচন। হইয়া থাকে । ১মতঃ 
ত্বতন্ত্রবস্থবাদ (7২621150) )। এই মতান্থুারে যে পদার্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ 
হয় বা প্রত্যক্ষযোগা হর, অর্থাৎ যাহা দেখা যায়, শুন যায় বাস্পর্শ,করা যায় 
ইত্যাদিঃ এবং যাহ] সন্মুখে উপস্থিত হয় বা প্রাপ্ত হওয়। যাঁয় এবং স্পষ্টতঃ পরি- 
জ্ঞাত হওয়! যার অথব1 তদ্রপ হইবার যোগ্য হয় তাহাই সত্য বর্তমান 
আছে । তত্ডিন্ন সমস্থ বস্ অলীক বা মিথ্যা, অর্থাৎ তাহার কোন অন্তিত্ব নাই । 

২য়তঃ অনুভূতিবাদ (115561019% ) এই মতানুসারে যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
উপলব্ধ ব। অন্ভত হম, তাহাই সত্য এবং তত্তিন্ন সমস্ত পদার্থই প্রাতিভাসিক 
এবং অলীক । 

৩ম়তঃ যুক্তিবাদ € 09101081 18702051157) 01 এই মতে যে পদার্থ নিত্য 
অবস্থিত ভইয়। সকল বস্তুর মূলন্বন্ূপ বলিম্পা! যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় তাহাই 
সত্য ; তল্্ন সমস্থ কল্পিত তত্ব বা পদার্থ অপার, অনিত্য এবং অলীক। 

অস্তিত্ব বিচার বিষদ্ছে উপরি লিখিত ত্রিবিধ রীতির ুক্স্মভাৎপর্য্য 
আলোচনা করিম্ন! এবং ঘিলাইয়া এক মত প্রচলিত আছে। উহাকে 
“সামগ্প্যবাদ বলা খাইতে পারে (91010961001 207)9671106156 
[16811510 )। এই মনানসারে প্রচারিত হয় যে যে বিষয় ব। পদার্থের দ্বারা 
মনের সমগ্র ধারণারাশি সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করে তাহাকেই 
সত্য পৃদার্থ বা পরমার্থ সত্য বল! যাইতে পারে। ভিন্ন সমস্ত বন্বই আংশিক 
সত্য হইলেও, সম্পূর্ণ সত্য হইতে র না। রঃ 
»* ১মতঃ স্বতন্ত্রবস্থরাদ। এই মতবাদীরা বলেন যে জাগতিক পদার্থ 
সমূহের অস্তিত্ববিষস্তে সন্দেহ হইতে পারে না। উহারা সত্য সত্যই বর্তমীন 


অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচনা । ৯ 


আছে। তাদৃশ পদার্থ সমূহের অস্তিত্ব কোনরূপ ধারণার উপর নির্ভর করে 
না। অর্থাৎ ধারণা হইতে তত্বৎ পদার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই সকল পদার্থ 
কেহ প্রত্যক্ষ করুক আর না করুক, ফেহ সেই সকল বিষয়ে কোনরূপ কক্পনা 
করুক আর ন। করুক; সেই সকল বিষয়ে কাহারও জ্ঞান হউক আর না 
হউক; তত্ব পদার্থ সমূহ ঘে বিদ্যমান আছে তাহার সন্দেহ নাই। 
যে সকল বন্ত অলীক বা মিথ্যা, তাহারা কেবল মনোবিভ্্তণ মাত্র 
এবং কাল্পনিক ; অর্থাৎ মনোব্যাপার হইতে তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই | 
স্বতত্ত্রবস্তবাদ অনুসারে জড়প্রকৃতি এবং চৈতন্য “বা মন” এই উভয়েরই স্বন্ 
অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়; অর্থাৎ জড়বাদ এবং বিজ্ঞানবাদ উভয়ই এই মতের 
অন্ততৃক্ত। স্থৃতরাং বিজ্ঞানবাদ € 618৮০ ), সদ্স্তবাদ ( 41960619 ), প্রকৃতি 
পুরুষবাদ ( সাংখ্য ), অণুবাদ (ন্যায় বৈশেষিকাদ্দি ), অব্যক্তবাদ (720 ৪6০), 
এবং অজ্ঞেয়তাঁবাদ (379706:) প্রভৃতি সকল মতই ক্বতন্ত্র বস্তবাদের অন্তর্ভ্ত 
হইয়া থাকে । 

উপরি উল্লিখিত মতবাদসমূহে লোক প্রসিদ্ধ অস্তিত্বের হেতু সকল ( অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষ হওয়া বা! প্রত্যক্ষ হইবার যোগ্য হওয়! ইত্যাদি ) সামান্যতঃ প্রযুক্ত 
হইতে পারে না। কারণ এই সকল মতবাদের মধ্যে এমন অনেক তত্ব আছে 
(যেমত অণু বঃ অব্যক্তাদি ) যাহা ইন্ট্রিযগম্য নহে এবং কখনও ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষের যোগ্যও নহে। এই সকল মতবাদীদিগের মধো কেহ কেহ ধলেন 
যে জগতের মৃলতত্ব স্বতন্ত্র আছে ( অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ ) এবং তাহা 
সকল পদার্থের মূলে গুঁটরূপে বর্তমান আছে। এই সকল মতের সাধারণ 
সারাংশ এই ষে গ্ররুত মুলবস্তর অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন ন। 
এবং তাহা আমাদিগের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র। আমাদিগের বুক্ধিবৃত্তিক 
পরিচ্িন্নতা প্রভৃতি দোষ বশতঃ আমর! মূলতত্বের হ্বরূপ বুঝিতে পারি না। 

এই সকল মতান্ুসারে পদার্থ সমূহ যাহা বস্ততঃ আছে তাহ! কখনও জ্ঞাত 
হইতে পারে, অথবা অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিম্বা একব্যক্তি এক সময়ে এবং 


১০ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন্‌ । ৰ 


অপর ব্যক্তি অন্ত সময়ে ত্বতন্ত্রভাবে অথব। সাধারণভাবে জ্ঞাত হইতে পারে। 
'াদৃশ জ্ঞান বা অজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত বস্তর কোনরূপ প্রভেদ উপস্থিত হয় না। 
এইরূপে মন্কুষ্তের জ্ঞান বা ধারণ! হইতে জাগতিক দ্রব্য বা পদার্থ সমূহ সম্পুর্ণ 
শ্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান আছে ইহাই প্রচারিত হয়। পদার্থ সমূহ স্থলবিশেষে 
প্রত্যক্ষ না হইলেও উহার৷ স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ববিশিষ্ট এবং বৃদ্ধি বাঁ জ্ঞানবৃত্তি 
উহ্াদিগকে স্যরি বা উহ্াদিগের স্বর্ূপের কোনরূপ পরিবর্তন করিতে পারে না । 
কোন কোন সদ্বাদীরা ইহাঁও বলেন যে বস্ত কেবল মনুত্তের জ্ঞানবৃত্তি হইতে 
স্বতন্ত্র এরূপ নহে পরন্ত উহার প্রক্কত স্বরূপ মন্য্নের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ও বহিভূত। 
কারণ মন্তুয়ের দর্শন, শ্রবণ ও ম্পর্শাদিজ্ঞান এবং অনুভূতি সকল ক্ষণস্থায়ী; 
কিন্তু মূলবস্ত (100)1708 10 16961? ) অবৃষ্ট, অশ্রুত, অস্পুষ্ট ও অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় 
তন্ত্র বিগ্ধমান আঁছে। মনুস্তের ধারণাতে উক্ত পদার্থ সমূহের প্রকৃত স্বরূপ 
সতারপে প্রকাশিত হইলেই নেই ধারণাকে সত্যধারণ। বলা যায় অর্থাৎ ধারণ। 
সমূহ বা জ্ঞানপ্রবাহ বস্তম্ব্ূপের অন্গবারী হইলেই সত্য হইল এবং তাহ! 
না হইয়া কেবলমাত্র মনোবৃত্তি বা কল্পন1 মধ্যে পরিপুষ্ট হইলে তাহাকে 
অলীক বণিয়! স্বীকার" করিতে হইবে। এইবূপে সদ্বাদীর। (১ম) শ্বতন্ত্রবস্তবাদী 
€ ২ম) প্রত্যক্ষবস্র ভিতিম্বরূপমূলতত্ববাদী এবং (৩য়) অব্যক্ত বা অজ্ঞ 
মূলদ্রব্যবাদী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। 
এস্লে ইহা উল্লেথ কর1 উচিত যে জ্ঞান ও জ্ঞের পরস্পর ত্বতন্ত্র হইলে 
অর্থাৎ জ্ঞান সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক জ্ঞের বিষয়ের তাহাতে কিছু 
আইসে যায় না এইরূপ স্বীকার করিলে অবশ্ঠই জ্ঞানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানিতে 
হয়। অথচ সেই জ্ঞানের সত্যতা বা অলীকতা৷ আবার জ্ঞেয্ বিষয়ের উপর নির্ভর 
*করে*ইহা বলা অসঙ্গত বলির! প্রতীয়মান হয়। যাহার! পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
তাহাদ্দিগের মধ্যে একের অপরের উপর নির্তরভাব থাকিতে পারে না।« 
্বতগ্ত্রবস্তুবাদীর্ বলেন যে “জগতে ভিন্ন ভিন্ন এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্ত বা 
দ্রব্য সমূহ সত্য সত্যই আছে। আকাশে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র গ্রহাদি রহিয়াছে, 


অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচনা । ১ 


পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মনুষ্য বাস করিতেছে, ধূমকেতু সকল অন্ভাীতপথে 
বিচরণ করিতেছে এবং অসংখ্য উদ্কা সমূহ নানা দিকে ধাবিত হইতেছে । এই 
সকল বস্্ বা পদার্থ পরম্পর স্বতন্ত্র অর্থাৎ একের অস্তিত্বে অপরের হানি বা 
বৃদ্ধি হয়না; একের বিনাশে বা! পরিবর্তনে অপরের বিনাশ বা! পরিবর্তন 
হয় ন।” 1 এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত যে এইরূপ বর্ণিত ম্বতন্ত্রত। যে পরস্পরা- 
পেক্ষ তাহার আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ একটি বস্ত যেমন দ্বিতীয় বস্ত হইতে 
স্বতন্ত্র, দ্বিতীয় বস্ত ও তদ্রপ পূর্বোক্ত প্রথম বস্ত হইতে স্বতন্ত্র ইহা বলিতে 
হইবে। তদ্ব/তীত মনুষ্য সকল বস্তুর পরম্পর সন্বদ্ধভাব যদি না জানিতে পারে, 
তথাপি তাহাঁর। ষে পরম্পর কোঁন না কোন রূপে পরম্পর সন্বদ্ধ আছে তদ্দিষয়ে 
সন্দেহ হইতে পারে না। প্রথমতঃ দিক্‌, দেশ ও কাঁল যে সকল বস্তুকে অন্য 
সকল বস্তর সহিত সন্বদ্ধ রাখিয়াছে তাহা! সকলেরই জানা আছে। তদ্যতীত 
আজ যাহার সহিত আমার সম্বন্ধ প্রকাশিত নাই, কোন না কোন সময়ে 
তাহার সহিত আমার সধ্ধন্ধ ঘটিতে পারে । যে উন্কা আমি কখন দেখি নাই 
তাহা পৃথিবীতে পতিত হইলে আমার প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে। ঘে 
ধূমকেতু কোথায় আছে আজ তাহ! কেহ জানে ন।, হয়ত এক সময়ে পৃথিবীর 
শিকটস্থ হইয়া] উহার আংশিক পরিবর্তন সাধন করিবে। যে মনুম্ পৃথিবীর 
কোন দুরদেশে বাস করিতেছেন, হয়ত তিনি একদিন আমার প্রতিবেশী ও 
পরিচিত ব্যক্তি হইবেন। লোকের বিশ্বাস আছে ষে চন্দ্রের গতি ও অবস্থা 
বিশেষে পৃথিবীর অধিবাসীদিগের স্বাস্থোর পরিবর্তন হয়। চন্দ্র ও ন্্য্যের 
গতি বিশেষে পুথিবীস্থ জলভাগের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় ইহাঁও সকলের বিদিত 
আছে। এইরূপে জাগণিক সমুদয় দ্রব্য এবং পদার্থের মধো যে নিগ্নত পরস্পর 
সঘন্ধ আছে তাহা অনায়াসেই বুঝ! যায়। সেই সন্ন্ধ কোন স্থলে কখনস্লাক্ম&, 
প্রত্যক্ষ হয় এবং কখন ব৷ তাহা ইন্তরিঘগম্য হয় না। কিন্তু সমুদয় পদার্থ 
মধ্যে যে একটা! স্বন্ধপ্রবণতা ( অর্থাৎ পরম্পরের সম্বন্ধ হইবার যোগাতা”) 
সর্বদাই বিদ্বমান আছে তাহা অস্বীকার করা সম্ভব নহে। তবেই 


১২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


বলিতে হুইল যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক্সপ ছুইটা বস্ত জগতে দেখিতে পাওয়া 
যায় না। * 

এক্ষণে বুঝা যাইবে যে ধারণ! এৰং ধারণার বিষয় এই দুইটা পদাথ কখন 
অসম্বদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর স্বাধীন ও স্বতন্ হইতে পারে না। স্থতরাং "ধারণ! 
যাহাই হউক, বস্ত স্বভাবতঃ যেরূপ তক্রুপই থাকিবে, এবং জ্ঞাতা কেহ থাকুক 
আর লা থাকুক, বস্তর তাহাতে কিছুই আইসে যাঁয় না” এইরূপ উক্তি সম্যক্‌ 
যুক্তিযুক্ত হইল না। কারণ ধারণা এবং ধারণার বিষয় পরস্পর স্বাধীন ও 
স্বতন্ত্র হইলে যেমন ধারণা না থাকিলে ও বস্ত্র (ব। তাহার বিষয়) থাকিতে পারে 
এরূপ বলা হয়, তদ্রপ বস্তু না থাকিলে ও তাহার ধারণ! থাকিবে এইরূপ অসঙ্গত 
কথাও স্বীকার করিতে হয়। এই অযুক্ত কথার কারণ এই যে ধারণ! ও তাহার 
বিষয়রূপ বস্বকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলা হইয়া থাকে। সুতরাং সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্বস্বা 
একপ্রকার অসংলগ্ন ও অধুক্ত মত বলিতে হইবে । ধারণা এবং তাহার বিষয়ের 
মধ্যে একটা সম্বদ্ধ আছে এরূপ স্বীকার করিলে অথব| মানিয়া লইলে ও সেই 
সম্বন্ধ একট তৃতীয় বস্ক হইয়া পড়ে । অর্থাৎ প্রথমতঃ ধারণা এবং তাহার বিষয় 
এই ছুই স্বতন্ত্র পদার্থ মানিয়া লইয়। আবার তাহাদিগের মধ্যে সন্বন্ধরূপ একটা 
তৃতীয় পদার্থ (স্বস্তন্ত্র) মানিতে হইল । সেই সম্বন্ধ আবার কি সশ্বন্ধবশতঃ 
উভয়ননিষ্ঠ অর্থাৎ কিরূপে ধারণা এবং ধারণার বিষয়ের সহিত সন্বদ্ধ রহিয়াছে 
তাহা বুঝিতে হইলে অপর একটি লন্বন্ধের অবতারণা করিতে হয়। এইরূপ 
কল্পনায় অনবস্থাদোষ ( অর্থাৎ অসংখ্য বস্তর কল্পনা! ) আসিয়া পড়ে। অতএব 
জগতে অন্র্ী অথব। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোন বস্ত ব বস্ত সমূহ নাই ইহাই দ্বীকার 
করিতে হইবে । সুতরাং ধারণা এবং তাহার বিষয় পরস্পর হ্বাধীন বা স্বতন্ত্র নহে । 


- * অর্থাৎ যদি দুইটা পদার্থ” পরম্পর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয়, তবে তাহাদিগ্নের কখন পরষ্পর 
সম্বদ্ধ হইবার কোন কারণ ব1 সম্ভাবন। নাই। পক্ষান্তরে যদি সম্বন্ধ হইবার সম্ভাবনা খর্টক তবে 
সেই সম্ভাবনার কারণ স্বরনাপ একট! সম্বন্ধ আবশ্ঠক হইয়। পড়ে। তারদুশ স্থলে সেই নুতন 
সম্বন্ধ ও আধার তৃতীক্ স্বাধীন পদার্থ হইয়! ঈাড়াইল। এইকূপে অনবস্থা দৌষ আসিয়! পড়িবে। 


অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচন]। ১৩ 


ধারণার একটা অন্তম বিকাশ ( অর্থাৎ ইচ্ছা ও চিন্তা মিশ্রিত আস্তরিক 
ভাব) এবং একট। বহিমুথ বিকাশ ( অর্থাৎ বাহ্‌ ক্রিয়ায় প্রকটিত ভাব ) আছে 
ইন্ছা পূর্ব্রে উক্ত হইয়াছে । সেই অন্তম্র্থ বিকাশের পূর্ণভাব বা পূর্ণ 
অভিব্যক্তিই প্রত সত।; এবং বহিমুথ বিকাশ কেবলমাত্র অস্তমথ 
বিকাশের অসম্পূর্ণ অবস্থা অথবা আংশিক ভাব। সেই আংশিক ভাবই 
জাগতিক বস্তু বা পদার্থ বলিয়া! প্রতীয়মান হইয়া! থাকে । দৃষ্টান্ত :--কাঁহার ও 
“অশ্ব” দর্শন হইল । “অশ্ব” বস্তর ধারণাতে মনে অশ্থের পূর্ণশক্ষণ ও শ্বভাব 
চিন্তিত হুইল। ইহা অন্তমুখ বিকাশ বা মানসিক ধারণ । ঘটনা স্থলে সম্মুখে 
যে “অশ্ব” দৃষ্ট হইল তাহা! এক প্রকার বা এক জাতীয় “অশ্ব” মাত্র। সম্পূর্ণ 
“অশ্ব” স্বরূপের ধারণ যাহ। দর্শকের মনে সুচিত আছে তাহা দৃষ্ট ““অশ্বে 
পূর্ণভাবে প্রতিভাসিত হয় নাই। স্থতরাং ধারণার বহিমুখ বিকাশ সর্বদাই 
অসম্পূর্ণ । ত্রাস্তিস্থলে উক্ত বহিমুখ বিকাশ সম্পুর্ণ অলীক হইয়া থাকে । 

স্বতন্ত্র বস্তবাদিগখ ঘে ভাবে জগতে অসংখ্য ব্বতত্ত্র ও অসন্বদ্ধ পদার্থের সত্তা 
আছে বলিয়া প্রচার করেন, সেই ভাবে সাংখ্য শাস্ত্রে প্রক্কৃতি এবং বহুমংখাক 
পুরুষ, ন্যায় শাস্ত্রে অপু সমূহ, এবং বৈশেধিকগ্রছথে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব 
দ্বীকৃত হইয়া থাকে । উল্লিখিত প্রাচীন্মতসকল শ্বতন্ত্রস্তবাদিদিগের 
মতবাদের ভিন্নবূপমাত্র। যাহা! হউক হ্প্লায়াসেই বুঝা যাইবে যে, ষে 
বস্তু পরম্পর সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং দ্বতত্ত্র ( অনন্বদ্ধ) তাহারা কোন ক্রমেই 
সম্বদ্ধ' হইতে পারে না। অর্থাৎ তাহাদ্িগের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ কল্পনায় 
যুক্তি নাই । কোন্‌ বস্ত অন্ত কোন্‌ বস্তকে গ্রাহথ করিবে এবং 
কেনইবা করিবে? 

এস্থলে ধারণা! ও তাহার বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটা কথার উল্লেখ কর 
কর্তব্য। ধারণার অন্তম্বখ বিকাশ এবং বহিমুণ্খ বিকাশের কথ পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে বিমুখ বিকাশ * অগ্তমূখ বিকাশের 
'আংশিক বা অন্পূর্ণ বিকাশ মাত্র ইহাঁও কথিত হইয়াছে। অথাৎ আমরা 


১৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


যাহা দেখি শুনি বা অন্রূপে প্রত্যক্ষ করি তৎসমস্তই অস্তমুখ বিকাশের 
আংশিক বা অসম্পূর্ণ বিকাশমাত্র হইয়া থাকে। পিতা, মাতা, প্রাতি- 
বেশী, পশ্ড বা জড়দ্রব্য প্রভৃতি সকল পদার্থই তাহাদিগের প্রকৃতস্বরূপ 
প্রদর্শন করে না। ধারণার অন্তমূ্থী বৃত্তি উহাদের প্রকৃত স্বরূপ বা সম্পুর্ণ 
সত্তা জানিতে ব্যগ্র হয় বটে, কিন্তু মন্ুষ্তের মনোবুত্তির পরিচ্ছিন্নতা নিব- 
স্ধন, কেবল উহাদ্দিগের আংশিক বা অসম্পূর্ণ সত্তাই প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু 
ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ধারণার অস্তমু্থ বিকাশ বহিমুখ বিকাশের 
দ্বার সমর্থিত না হইলে অন্তমুখ বিকাশের সত্যত। প্রতিপন্ন হয় না। কারণ 
কেবলমাত্র অন্তমূখ বিকাশ অসত্য ও হইতে পারে। বাহ্‌ প্রমাণের অভাবস্থলে 
অন্তমুথ বিকাশে নানা কল্পন! ( উপদেবত। প্রভৃতির ) উপস্থিত হইলেও তাহার 
সত্যত৷ প্রতিপন্ন হয় না। ধারণার বহিমূ্থ বিকাশ যখন অন্তমুথ বিকাশের সহিত 
সামগ্রস্তপাভ করে তখনই পেই ধারণার বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে । 
অশ্বদর্শন স্থলে অশ্থের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ষে ধারণা আছে বা উৎপন্ন 
হয় তাহা অশ্ববিশেষ দর্শনে আংশিকভাবে অভিব্যক্ত হইয়া ধারণার অন্ত- 
মুখ বিষয়ের সম্পূর্ণত। প্রতিপাদন করিবার চেষ্ট! করে। অর্থাৎ অশ্ব বিশেষ- 
দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ অশ্বধারণ| কিরূপ হইতে পারে তাহার কতকট। আভাস 
পাওয়৷ যাইতে পারে। অসম্পূর্ণ এবং পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানবৃতির দ্বার! বস্তুর বা 
পদাথের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া কখন সম্ভব হইতে 
পারে না। কিন্তু শ্বরণক্রিয়া এবং ধারণার সাহায্যে তাহার কতকট! আভাস 
প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় এইমাত্র বলা যাইতে পারে। 

দ্বতন্ত্রবস্তবাদ অতি কঠিন বিষয়। এই জন্য পুনরুক্তিদোষ শ্বীকার 
কুরিয্বঃও বিশিষ্টন্পে বুঝিবার চেষ্ট। করা যাউক। স্বতন্ত্রবস্তবাদীরা বলেন 
যে, “মনুয দর্শন, স্পর্শন ও শ্রবণাদি করিয়। ইন্দ্রিয় ছার! বাহ্বিষয়ের« জ্ঞান- 
লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্য সত্য অস্তিত্বসম্পন্ন বাহ্বিষয় সন্বন্ধেই চিন্তা 
করে, সেই বাহবিষয়ের নিয়মাধীন হইয়া কার্ধ্য করে, এবং নিত্যই সেই 


অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচনা । ১৫ 


বাহবিষয়ের সহিভ বাধ্যবাধক ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া! কালযাপন করে। ইহা 
যে সর্ধসন্মত এবং প্রত্যুক্ষসিদ্ধ ঘটনাপ্রবাহ তদ্িষয়ে সন্দেহ হইতে পারে ন। 1” 
এইরূপে বাহাবিষয়ের সত্য অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে গিয়া! তাহার! আরও বলেন 
যে “বস্ত সমূহের প্রক্কত অস্তিত্বের অর্থ এই যেউহার1 ( বস্তসমূহ ) মন্গুষ্যের 
জ্ঞানের চিন্তার এবং ইচ্ছার বহিভূতি এবং উহ! হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! মহুষ্যের 
জ্ঞান, চিন্তা এবং ইচ্চা কেবল উক্ত স্বতন্ত্র বস্তদমূহের সত্তা দ্বারা উপরঞ্রিত বা 
পরিবর্তিত হয় .মাত্র। কিন্তু বিষয় ব। পদ্দার্থ সকল বস্ততঃ স্বতন্ত্র আছে এবং 
তাহাদিগকে মন্ুধু জানুক আর না জানুক, অথবা! তদ্িষয়ে চিন্তা! বা! হচ্ছ? 
করুক আর না করুক তাহাদিগের যে অস্তিত্ব তাহাই থাকিবে-_কখনই বিলুপ্ত 
হইবার নহে। উক্ত বাহৃবিষয় সকলই মনুষ্যকে নিক্নমাধীন করে অথচ 
তাহার! সর্বদাই মনগুষ্যের অস্তিত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং তাহার বহিভূত 
জ্ঞানের বিষর হইলেও বস্তব সকলের অস্তিত্ব জ্ঞার্তার অস্তিত্বের উপর নির্ভর 
করে না”। এইরূপে জ্ঞাতার অস্তিত্ব ও স্বতঃসিদ্ধ এবং বিষয়রূপ বস্থর 
অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না ইহাও তাহার! স্বীকার করিয়া বলেন যে "জ্ঞাত 
এবং জ্ঞেঘু এই উভয়ের মধ্যে একটা! সম্বন্ধ থাকিতে পারে কিন্ত উভয়ের অস্তিত্ব 
বিষয়ে উক্ত সন্বন্ধের বিশিষ্ট কোন উপযোগিতা নাই। অর্থাৎ সে সন্বন্ধ 
থাকুক আর না থাকুক, জ্ঞাতা ও জ্ঞের এই উভয়ের খ্বতন্ত্র অন্তিত্ব সর্বদাই 
থকিবে। জ্ঞাতার অন্তিত্ব যেরূপ সত্য ও স্বতন্ত্র, জ্ঞেয় বিষয্জের ও অস্তিত্ও 
তদ্রুপ সত্য ও স্বতন্ত্র। যেরূপ--অশ্ব এবং অশ্বারোহী এই উভয়ের অস্তিত্ব 
ত্বতন্ত্। অথচ অশ্বারোহণ কালে এক অন্যের সহিত সন্বদ্ধ, তদ্দপজ্ঞাতা ও জ্জেন 
পরস্পর সম্বদ্ধ জানিতে হইবে। এরপ স্থলে তাদৃশ সম্বন্ধ থাকিলেও একের 
অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্ব হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিতে হইবে । অতএব স্যাহি 
মন্তষ্যের ইব্দিয়গোচর হয় ভাহ। অবশ্তই এমন কোন বস্ত যাহা মনুষ্য হইতে, 

তন্ত্র থাকিয়। ও মন্ধধ্যকে তাহা জানিতে এবং তদ্বিষয়ে ঠিন্তা করিতে প্রবৃত্ত 
করে।” ইহাই শ্বতন্ত্রস্ববাদিদ্িগের মতের স্থুল মন্্। আপনাদ্িগের মতের 


১৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন! । 


সমর্থনার্থ তাহারা বলেন যে “মন্ষ্যের শ্বাভাবিক সংবিত্তিতে বা জ্ঞানে 
€90719010080589 ) পূর্ববোক্তরূপ ধারণ সর্ধবজ্রনীনরূপে অন্তনিবিষ্ট আছে। 
বদি কেহ তদ্বিষয়ে সংশয় বা আপত্তি করেন তাহ! হইলে তিনি সাধারণ 
সংবিভির বিরুদ্ধবাঁদী হইয়? উপহাসাম্পদ হইবেন । সাধারণ সংবিত্তির বলেই 
যখন তিনি আপত্তি ব! সংশয় করিতেছেন, তখন তাদুশ সংবিত্তির সীমার বাহিরে 
যাইবার াহার অধিকার'নাই এবং কোন ক্রমেই নিজ সংবিত্তির সাক্ষ্য অগ্রান্থ 
করিতে পারেন ন।। সংবিত্তির বিরুদ্ধে কিছু বলিতে হইলে যখন সংবিত্তির বলেই 
তাহ! করিতে হইবে তখন বিরোধ অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়িবে । কারণ সংবিত্তির 
বিরুদ্ধে সংবিভি দ্াড়াইতে পারে না ইহা বল! বাহুল্য” । 

উপরিলিখিত উক্তির প্রতিবাদস্থলে অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবে যে 
আমাদিগের সংবিভির বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার অধিকার নাই। কারণ যাহাই 
বলা যাইবে তাহ! সংবিত্তির আশ্রয়েই বলিতে হইবে । কিন্তু সংবিত্তি কি বলে 
তাহা স্পষ্ট বুঝা! উচিত। অর্থাৎ সংবিত্তি কি বিষয়ে সাক্ষ/দেয়, তাহার অর্থ 
কি এবং জ্ঞানবিষয়ের কিরূপ স্বতন্্রভাবের আভাস আমরা উহ। হইতে 
প্রাপ্ত হই তাহাই অগ্রে বুঝিতে হইবে। ইহাঁরই বিশদরূপে বিচার করিলে 
সমুদ্ধায় বিষয় স্পষ্ট বোধগম্য হইতে পারিবে । 

খ্বতন্ত্র বাস্থবস্তবার্দিদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় (1২1৫ প্রভৃতি ) বলেন যে 
নংবিত্তি হইতে আমাদধিগের বহিজগতের বা বাহ্বস্র জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
উপস্থিত হয় অর্থাৎ ইহ! এক প্রকার সাক্ষাৎ অনুভূতি বিশেষ। মনুত্ত যেরূপ 
কোন বর্ণবিশেষ অন্ভব করে ভদ্রপ বহির্জগৎ ও অন্ুভব করে এবং উহা 
স্বতন্ত্র আছে এইরূপই অঙ্গভব করে। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন যে সংবিত্তির 
াক্ষ্যণ্( বহির্জগৎ বিষয়ে ) নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ হইলেও উহ সাক্ষাৎ সম্বদ্ধে 
(17009901989 ) অনুভূত হয় নাঃ কিন্তু বিচারের দ্বারাই প্রতিপাঁদিত হয় 
অর্থাৎ যুক্তিবলেই উঠার উপলব্ধি হয়। ইহাদিগের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ বলেন 
যে আমাদিগের বহির্জগদ্বিষয়ক জ্ঞান হ্বতঃসিদ্ধ এবং আমাদের সহজাত। 


অস্তিতবিষয়ক সমালোচনা] । ১৭ 


'র্থ সম্প্রদায় বলেন ষে আমাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এমন এক বিশিষ্ট লক্ষণ 
আছে যাহা দ্বার আমর। অনুমান বলে (70801856915 ) বহির্জগতের 
উপলব্ধি করি। ৫ম সম্প্রদায় এপ বলেন যে আমাদিগের ইচ্ছান্ুযারী কার্ধ্য- 
কলাপের সর্বদাই বাধ। এবং প্রতিরোধ উপস্থিত হওয়াতে, আমরা এ নকল 
বাধা ও প্রতিরোধের কারণম্বরূপ বাহজগৎ অনুমান না করিয়া! থাকিতে 
পারি না। সেই অনুমিত বাহ্‌জগণ্ যে আমাদিগের জ্ঞান ও শক্তির বহির্ভূত 
ভদ্িষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না ইত্যাদি । 

এই সকল মতের মূলে একটি বিশিষ্ট কথা রহিয়াছে ইহ! বুঝিতে পার! 
খায়। অর্থাৎ সকল মতই বলিতেছে যে আমাদের বহির্জগদ্বিষয়ক জ্ঞান ব৷ 
সংবিত্তির বিষয় সর্বদাই অসম্পূর্ণ ও আংশিক থাকে । কারণ উহ সম্পূর্ণ হইলে 
আর মতদ্বৈধ থাকিত না। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ যে অভাব 
পূর্ণ ন৷ হইলে আমাদিগের জ্ঞানের সম্পূর্ণত1 হয় না সেই অভাব পূর্ণ করিবার 
অভিপ্রায়েই এই লকল মতের অবতারণ। হইয়াছে । এই সকল মত প্রচার 
করিবার উদ্দেশ্য নানারূপ হইলেও বস্ততঃ উক্তরূপ অসম্পুর্ণতা বা অভাব কি 
বৈষন্ে হয় এবং আমাদিগের পংবিতি তদ্িযয়ে কি ইঙ্গিত বা স্ুচন। কবে তাহাই 
প্রধানতঃ ধিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত। 

আমার কোন একটি বিষয়ে জ্ঞান জন্মিল। ইহ1 অবশ্ত আমার আন্তরিক 
র্যাপার--সংবিত্তি মাত্র । দুর হইতে কোন একটি পর্বত দ্েখিবামাত্র আমার 
মনে একটি কৃষ্ণগীতাভ দৃশ্য উদ্দিত হইল। বস্তটি কি এবং কিরূপ তাহ] ভাল 
না জানিতে পারিয়। অগ্রসর হইলাম এবং তাহাতে দৃশ্তের জ্ঞান পরিবর্তিত 
হুইল অর্থাৎ পূর্ব-জ্ঞানের পরিবর্তে অপরবিধ জ্ঞান উপস্থিত হইল। পরে 
যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম ততই জ্ঞানের পরিস্ফুটতা ভইতে লাগল” 
এবং অবশেষে সম্যক নিকটবর্তী হইলে সুস্পষ্ট জ্ঞান (যদ্দিচ "খনও সম্পূর্ণ 
মহে ) জন্সিল। এইরূপে দেখা যায় যে আমাদিগের বহির্জগতের জ্ঞান প্রথমে 
যাহ! হয়, তাহা! অসম্পূর্ণ হওয়াতে ক্রমশ: তাহা! হইতে ভিন্ন ও উতরষ্টতর জ্ঞান- 
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১৮ নৃতন প্রণালী ও তবসমালোচন!। 


লাঁত হইক্ব থাকে । এবং পরিণামে সম্যক জ্ঞান অর্থাৎ তত্বজ্ঞানও লাভ হইতে, 
পারে। সুতরাং সংবিত্তির লক্ষ্য জ্ঞানভিন্র অন্য কিছুই হইতে পারে ন।। উক্ত 
লক্ষ্য অন্যবূপ মনে করিলেও অর্থাৎ বহির্জগৎ বলিয়া! একটি স্বতন্ত্রস্ত লক্ষ্য 
বলিয়া! মানিয়া লইলেও তাহা সংবিত্তি হইতে পাওয়া যায় ন! ইহা শ্বীকার 
করিতে হয়। পূর্বোক্ত লক্ষ্যম্বরূপ ভবিষ্যৎ জ্ঞান আমঘাদিগের বর্তমান জ্ঞান 
হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিতে হইবে । সুতরাং বর্তমান সংবিত্তি তাহা হইতে অন্য 
স্বতন্থ যাহা অপেক্ষা করে, তাহ! সেই পরিস্ফুটতর জ্ঞানই হইতে পারে, কোন 
পদার্থ বা বস্ত হইতে পারে না । ইহাই কোন কোন দার্শনিকদিগের মতে "জ্ঞাত 
হইবার নিয়ত সম্ভাবনা” (79:208150106 09055101116 ০ 6২987161706 ) 
বলিয়। প্রচারিত হইয়া থাকে * | সংবিত্তি যাহা আকাজ্ফা করে তাহা যে 
জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু তাহা বুদ্ধিগম্য হয় না। কারণ দেখ! যায় ষে 
আমাদিগের অতীত বা ভবিষ্যৎ বিষয়েরও জ্ঞান ও সংবিভিতে জন্মিতে পারে । 
সেই জ্ঞান বর্তমান জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও অন্যবিধ স্বতন্ত্র জ্ঞানমাত্রই 
হইয়া থাকে-_-কোন বস্ত বা দ্রব্য অথব। ঘটন। বিশেষ হইতে পারে না। অন্ত 
লোকের সহিত আলাপ করিবার সময় এবং তাহার কথাবার্তা শুনিবার সময় 
ও আমার বর্তমান জ্ঞান হইতে সম্পুর্ণ পৃথক কোন রূপ জ্ঞানের আকাঙ্কা হয় । 
কখনই জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কোন বস্বর আকাজ্ষা হয় না। উক্তবিধ 
আকাজ্ষিত পৃথক জ্ঞান কোঁন পৃথক বস্থ বা দ্রব্য বলিয়! প্রতীয়মান বা 
আভাসিত হয় মাত্র। বস্ততঃ বর্তমানন্জ্ঞান কেবলমাত্র অন্তবিধ জ্ঞানের অথব। 
জানরূপ বিষয়েরই আকাজঙ্ষা করে। 
স্বতন্ত্রবন্তবাদীরা বলেন যে “মন্ুস্তের সংবিত্তির সহিত বহির্জগৎ সাক্ষাৎ 

* কিন্তু সংবিন্তি ব! জ্ঞান যে *প্রত্যক্ষের নিয়ত সম্তাবনাকেই” দর্ধদ! লক্ষ্য করে তাহা নহে 
কারণ প্রত্যক্ষের বিষয়, কখন কথন অতীত অথব! ভবিষ্যৎ বিষয় হইয়। থাকে। তখন যাহার 
+ অতীতেক়্ ) অস্তিত্বই নাই, অথবা যাহার ( ভবিষ্যতের ) অন্থিত্ববিষয়ে সন্দেহ আছে, তাহাকে 
প্ররত্যঙ্গের নি্নত সম্ভাবনা” বল! যাইতে পারে না। 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচনা! ১৯ 


সম্বন্ধে (1107560198910 ) অনুভূত হয়” । কিন্তু যাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্ভব 
হয়, তাহ! আবার সংবিত্তি হইতে পৃথক্‌ এবং স্বতন্ত্র হইবে, ইহা! কোন ক্রমেই 
যুক্তিসঙ্গত তথ! হইতে পারে না। অর্থাৎ যাহা আমার অনুভবের বিষয় নহে 
ভাহা! আমি সাক্ষাৎ অনুভব করি ইহা! একগ্রকার অসঙ্গত কথাই বলিতে 
হইবে। 

এক্ষণে মন্গস্তের সাক্ষাঁভাবে না হউক অন্য কোনরূপে উহার (বাহজগতের) 
জ্ঞান হয় ইহা বলা যাইতে পারে কিন! তাহাই আলোচনার বিষয় হইতেছে। 
বহির্জগতের সাক্ষাৎ অনুভব না হইলে ও “তাহার জ্ঞান বিশ্বাসমূলক হইতে 
পারে” “কোনরূপ হেতুনির্ণয়ের (ব্যাপ্তি নির্ণয়ের ) দ্বারা উহা! অনুমিত হইতে 
পারে?” কিম্বা “উহা এক প্রকার মন্ষোর সহজাত জ্ঞান ও হইতে পারে” 
অথবা “তর্ক ও যুক্তি হারা বহির্জগতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে”, এই 
সকল প্রস্তাব দার্শনিকদিগের মধ্যে উঠিয়া থাকে । * বাহাজগতের জ্ঞান সংৰিতি 
জনিত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না ইহা শ্বীকার করিয়া ও বাহজগৎ 
মূলে মচ্য্ের জ্ঞান ব। সংবিত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ইহা প্রচারিত হইয়া! থাকে। 
স্বতরাং সাক্ষাৎ জ্ঞানবাদ অসঙ্গত প্রতিপন্ন হইলে ও স্বতন্ত্র বস্তবাঁদীদিগের 
পূর্ব্বোক্তরূপ অন্য মতবাদ প্রচলিত আছে। 

হবভন্্রবস্তবাদীরা জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বাহজগতের অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধের কথ! ছাড়িয়া অন্য যুক্তি দেখাইয়া বলেন যে “আমাদিগের জ্ঞানের 
ব! সংবিত্তির ব্যাপার (0৪% ) এরূপভাবে প্রকাশিত হয়, যে তাহার কারণ 
জানিবার একট আকাজ্ষা উপস্থিত হয় ( অর্থাৎ এরূপ জ্ঞানের নিশ্চিতই 
একটা কারণ আছে, এইরূপ জ্ঞান হইয়া, তাহ। হইতে বাহৃজগত্রূপ কারণ স্বতন্ত্র 
আছে এইবপ জ্ঞান জন্মে )। উক্ত আকাজ্কিত কারণজ্ঞান সংবিতি ব্স্তীত 
অন্ত জ্ঞান হইতে উৎপন্্র হয় না। কারণ তাহ! হইলে, তাদৃশ জ্ঞানের ও 
আবার কারণ নির্দেশ করা আবশ্তক হইয়া পড়ে। ' সুতরাং অনবস্থা 
দোষবশত্ঃ সংবিতিভিন্ন অন্য জ্ঞান তাদৃশ কাধ্যকরে এরপ যুক্তির ও 


২ৎ নৃতম প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


অবসর নাই। অতঞব জ্ঞানের বহিভূতি এবং জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বাহু 
জগৎই কেবল আমাদিগের জ্ঞানের কারণ বলিয়। নির্দি্ই হইতে পারে ॥” 
এক্ষণে বলিতে হুইবে ষে এরূপ উক্তির মূলে প্রধানতঃ কাধ্যকারণবাদের 
কথা পরিস্ফুট রহিয়াছে । অর্থ এই যে “আমাদিগের যে সংবিত্তি উদিত 
হম তাহা একটি কার্ধ্য এবং তাহার অবশ্তই কোন কারণ আছে এইন্ধপ 
মনে করিয়া লইতে হইবে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা যেকারণ ব্যতিরেকে কোন 
কাধ্য হয় না। এক জ্ঞান অপর জ্ঞানের কারণ বলিলে, মূলকারণের 
উল্লেখ হইল না; বরং তাহাতে অনবস্থাদদোষ আনিয়া পড়ে। অথচ 
জ্ঞান বা দংবিতি প্রবলভাবে তাহার কারণ নির্দেশের আকাঙ্ষা বা অপেক্ষা 
করে। সেই আকাজ্ষিত কারণ অবশ্যই জ্ঞান ব। নংবিদ্‌ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
বাহ্জগতের অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে ন1” ইত্যাদি কথিত হয়। 
কার্ধ্যকারণবাদ ব্যতিরিক্ত বাহ্জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিষয়ে যুক্ি- 
বাদ এবং উদ্দেশ্বাদ বলিয়া দুইটী অন্যমতও প্রচারিত হইয়া থাকে। 
“ম্নুষ্তের জ্ঞান ব| সংবিত্তির বিষয়সকল কেবল মাত্র অস্তিত্বের আভাপসমান্র 
( 21070985009 ), অর্থাৎ এ সকল বিষয় বস্তুতঃ সত্যতত্ব নহে কিন্তু কেবল- 
মাত্র এরূপভাবে প্রকাশিত হয়। ধুম হইতে যেরূপ বহ্ছির অনুমান হয় 
তন্রপ অস্তিত্বের *আভাসন্বক্ূপ জ্ঞানের বিষয়সমূহ হইতে স্বতন্ত্র ধাহজগত 
অনুমিত হয়। জ্ঞানের ব্যাপার বা বিষয় ধুমরূগ “হেতু”, এবং বাহ 
জগৎ অগ্নিবূ্প (সাধ্য) হইয়া অনুমিত হয়। যদি জ্ঞানের বা সংবিত্ির 
বাহিরে কিছু না থাকে তাহা হইলে আমাদিগের জ্ঞানের বিষয় সমস্ত 
ত্বপ্রবৎ হইয়1 পড়ে ।” ইহাই যুক্তিবাদ । 
” উদ্দেশ্টবাদপক্ষে এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে "জান হইতে স্বত্ব 
বাহ জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আমাদিগের সমস্ত জ্ঞান অর্থহীন 
হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যেরূপ শ্বপ্র ও অববোধের মধ্যে অথবা প্রজ্ঞা ও 
বিক্ষিপ্চতার মধ্যে গ্রভেদ না৷ থাকিলে জ্ঞানের সার্থকতা লুণ্ত হইয়া যাক, 


।  অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচনা । ২৯ 


পেইরূপ জ্ঞানের ও তাহার বিষয়রূপ বাহ্জগতের স্বতন্ত্র অন্তিত্ব না! থাকিলে 
জ্ঞান ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। এইজন্ত কর্খশীল লোকের জ্ঞান হইতে 
স্বতন্ত্র বাহজগৎ বা বস্তসমূহের অন্তিত্ব বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে 
পারেন না” ইত্যাদি । : 
উপরি উল্লিখিত যুক্তিসমূহের অবলম্বনে লোকসমাজের আচার ব্যখ- 
হার, কাধ্যকলাঁপ, রীতি ও নীতি এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের ব্যবহার সম্যকৃরূপে 
সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু পরমার্থ বা তত্বজ্ঞানসন্বদ্ধে এই সকল 
যুক্তির সারবত্ব। স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ এই সকল যুক্তি অন্ুস্মরে 
সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইলে আঁমাদিগের বহুবিধ সংবিত্তির ব্যাপার এবং 
তাহ! হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও পৃথক্‌ বহির্জগৎ এই উভয়ের মধ্যে একট! কোনরূপ 
সম্বন্ধ আছে ইহা মানিতে হইবে । সেই সম্বন্ধ কার্ধ্যকারণসন্বদ্ধই হউক, 
ব্যাপ্য ও ব্যাপক সম্বন্ধ হউক, অথবা উদ্দেন্ট "ও উদ্দেষ্টসম্বদ্ধই হউক 
যে কোন সথ্বদ্ধের মধ্যে একটা কোন সম্বন্ধ মানিতেই হইবে ॥ সেই সম্বন্ধ 
যদি আবার জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ তাহ যদি আমাদিগের জ্ঞান ব1 
ংবিত্ির অন্তভূর্ত হয়, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধের সহিত জ্ঞানবহিতূতি 
বাহ্জগতের অপর একটা সন্বদ্ধের কল্পনা! করিতে হয়। এইবপে সম্বন্ধে 
সম্বপ্ধা এবং তাহাঁর আবার সম্বন্ধ এইরূপ অনবস্থাদৌষ (100016৩ 2607889 ) 
আসিয়া পড়ে। পক্ষান্তরে সেই সম্বন্ধই যদি অতীন্দ্রিয় ( অর্থ,ৎ জ্ঞানের 
বহিভূত) হয়, তাহ! হইলে তাহাও আবার জ্ঞানের বহিভূত বাহজগতের 
সমাবস্থ হইল এবং তাহার সহিত আবার জ্ঞানের বা সংবিত্তির সম্বন্ধ কল্পন! 
করিতে হয়। স্বৃতরাং উভয় পক্ষেই এই সকল কথ৷ যুক্তিশৃন্ত বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইতেছে । অতএব জ্ঞানের বহিভূত এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র খীহ-্ 
জগতের অস্তিত্ব এই সকল যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় না। তবেই বলিতে 
হইবে যে আমাদিগের জ্ঞান বা সংবিত্তি আপন! হইতে অন্তরূপ উৎকৃষ্ট" 
তর এবং পরিস্ফুটতর জ্ঞানেরই আকাজ্ষা বা অপেক্ষা করে। ভাহা হইলে 


৭২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


মঙয্যের জ্ঞান সম্যকৃরূপে পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট হইলে, পরিজ্ঞাত নন্বন্ধের 
সাহায্যে অপরবিধ পরি্ষুটতর (সম্ভাবিত ) জ্ঞানই আকাজ্ক। বা অপেক্ষ! 
করে ইহা বলিতে হইবে। স্থৃতরাং সংবিত্তি কোন অভীন্দ্রিয় বা! জ্ঞানবহি- 
ভূত দ্ুব্য বা বস্তু বা বহির্জগৎ অপেক্ষা করে ন! ইহাই স্বীকার করিতে 
হইবে। 

ত্বতন্্বস্কবাদিগণ এরপণ বলিতে পারেন যে “আমািগের জ্ঞান (বা 
সংবিতি ) আপনা হইতে ভিন্ন কোন এক পরিশ্ফুটতর ও উতংকৃষ্টতর জ্ঞানের 
আকাজ্ফ। বা! অপেক্ষ। করে, ইহা মানিলে ও তাঁদৃশ জ্ঞান যখন বর্তমান 
কালে আমাদিগের ইন্জিয়গোচর নহে অর্থাৎ যতই আমাদিগের জ্ঞানবুদ্ধি 
হউক, তাদৃশ জ্ঞানের আকাজ্ষ। যখন নিবৃত্ত হয় ন। এবং উত্তরোত্তর অপরবিধ 
উচ্চতর জ্ঞানের অপেক্ষ। যখন অপরিহার্য) হয়, তথন নেই সম্ভাবিত জ্ঞানই 
(055101110 ০£ 750998709 ) একট! অতীন্দ্রিয় এবং অদ্ভুত পদার্থ হইল, 
অথবা একট অলীক ও অর্থহীন আকাশকুন্মবৎ পদার্থ হইয়] দাড়াইল ইহাই 
প্রতীয়মান হইতেছে । এরপস্থঙে যদি উক্তবিধ আকাজিচিত জ্ঞানকে 
অতীন্্ি্ব অথবা জ্ঞানের বহিভূতিবিষয় বলা যাঁয়, তাহা হইলেও তাদৃশ 
পদার্থ একটি *ম্বতন্ত্র এবং জ্ঞান বহিভূর্ত দ্রব্য” (90005 10501?) হইয়া 
পড়িল। অর্থাৎ উক্তবিধ “আকাজ্ষিত পদার্থ, “আকাজ্ক্িত জ্ঞান” নামে ভিন্ 
হুইলেও উভয় কথাই এক অর্থ প্রকাশ করিল। পক্ষান্তরে যদি উক্তবিধ 
জ্ঞান আকাশকুক্ুমবৎ বৃথা ও অর্থহাঁন কথা হয়, তবে তাহার উল্লেখেরই 
প্রয়োজন করে না।” 

উপরি লিখিত উক্তির প্রতিবাদে ইহাই বলিতে হইবে যে যতক্ষণ উক্তবিধ 
' আঁকাজ্কিত উতকষ্টতর এবং পরিস্ফুটতর জ্ঞান ক্রমশঃ এক অদ্বিতীয় সম্পূর্ণ 
জ্ঞানে (যাহার সম্যক উপলব্ধি হইলে সর্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং মনুয্মের জান 
পিপাসা নিবৃত্ত হয়) পরিণত ন1 হয়, ততক্ষণ তাহার নিয়ন্তরের জ্ঞানকেই 
সাবিত জ্ঞান” (0981১010 ০? [15009115099 ) বল! যাইতে পারে এবং 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচন] । ২৩ 


তাহ! যে মন্থুষ্তের আকাক্ষার চরমাবস্থা নহে তাহার আর সন্দেহ হইতে পারে 
পারে না। স্ৃতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে যখন আকাজ্িত “সম্ভাবিত 
জ্ঞানের” স্তরের উপর স্তর আছে, তখন তাহার সম্পূর্ণাবস্থার নিয়ন্তরের জ্ঞানের 
অস্তিত্ব কাল্পনিক মাত্র এবং তাহ! কখনই মন্ুষ্তের চরম আকাজ্ষিত জ্ঞান 
হইতে পারে না। কারণ উহা অসম্পূর্ণ এবং আংশিক। অতএব আমাদিগের 
জ্ঞানের আকাজ্িত বিষয় কোন অতীন্জ্রিয় বা জ্ঞানের বহিভূতি দ্রব্য বা বস্ত 
(শ্বতন্ত্বস্তবাদীদিগের মতান্ুসারে ) হইতে পারে না, অথব। কোনরূপ 
সম্ভাবিত জ্ঞান ( অন্ত মভাবলগ্বাদিগের প্রচারিত মতানুসারে ) ও হইতে পারে 
না। আমাদিগের চরম আকাজ্ষিত জ্ঞান একনিষ্ঠ পূর্ণজ্ঞান ( অর্থাৎ পরম 
তত্বজ্ঞান )ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। অভএব ইহা' প্রতিপন্ন হুই- 
তেছে যে আমাদিগের অসম্পূর্ণ ও আংশিক জ্ঞান নিঃসন্দেহরূপে কোন একনিষ্ঠ 
চরম জ্ঞানেরই আকাজ্ষ। করে এবং সেই চরম জ্ঝনের সহিত উহা অঙ্গাঙ্গী 
ভাবে ব1! অংশাংশীভাবে সম্বদ্ধ আছে। এই কারণেই এক জ্ঞান অপর 
জ্ঞানের আকাজ্ষা করে। অঙ্গ যেরূপ অঙ্গী ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, 

ংশ যেরূপ অংশী ব্যতীত অর্থহীন হয়, তদ্রপ আমাধিগের অসম্পূর্ণ ও 
আংশিক জ্ঞান ও পূর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকে অর্থহীন হয়। অর্থাৎ আমাদিগের 
সংবিত্তি বা জ্ঞান সর্বদাই পরমার্থজ্ঞানকে অপেক্ষা করে এবং তাহাকে 
অবলম্বন করিয়াই প্রবর্তিত হয়। উহ1 কোন সময়েই বহির্জগত্রূপ জ্ঞানবহিভূ্তি 
পদার্থের আকাজ্ষা! করে ন1। 

স্বতন্তবন্তবাদীর! বলেন যে “আমাদিগের জ্ঞান স্বতন্ত্র 'বাহৃদ্রব্যের সহিত 
সম্বদ্ধ* । অথচ পেই সম্বন্ধ কিরূপ তাহা! ব্যাখ্যা কর। সম্ভব নহে ইভ] পূর্বে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । ুতরাং তাদৃশ একট! যুক্তিবহিভূ্তি সম্বন্ধ না 'ন্গি। 
উভয় জ্ঞানের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাব বা অংশাংশীভাব সম্থন্ধ থাকা যে সর্বতোভাবে 
সুখবোধ্য এবং যুক্তিসঙ্গত তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। কারণ 
ঈদৃশ সম্বন্ধ আমাদিগের জ্ঞানের বিষয় এরং সম্পূর্ণ পরিচিত | উপরাস্ত 
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পূর্বোক্ত চরম আকাঙ্ফিত পূর্ণজ্ঞান ও একনিষ্ঠ হওয়াতে তাহাকে 
আকাশকুক্থমবৎ অলীক পদার্ণ বল! যাইতে পারে না। যদি ও তাদুশ জ্ঞান 
মনুত্তের জ্ঞানের রহিভূত্তি, তথাপি তাহার অস্তিত্বের অস্বীকার করা যুভিসঙ্গত 
হইতে পারে না। কারণ পূর্ণজ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে, আমাদিগের 
অদম্পূর্ণ জ্ঞানই সম্পূর্জ্ঞান বলিয়া মনে করিতে হয়, অথচ সেরূপ মনে কর! 
নিতান্ত উপহানজনক এবং অর্থহীন হইয়া! পড়ে । 

স্বতন্ত্র বস্তবাদীদিগের মতের বিচার বিষয়ে উপসংহার করিবার পূর্বের উক্ত- 
মতের এঁতিহাপিক বিবরণ এনং বিশিষ্টবৃত্তান্ত বিশদভাবে বিবৃত করিয়া 
উহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিলে বিষয়টি বিশিষ্টরূপে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম 
হইতে পারিবে । 

্বততন্ত্রবন্তবাদীদিগের মত অতিশয় প্রধল এবং চিরপ্রচলিত বলিয়া 
সর্বত্র এবং সর্বসমাঁজে সম+দূত। সাধারণ লোকে উক্ত মতই বিশ্বার করে, 
উক্ত মত লইয়াই লোকব্যবহার সাধিত হয়, উক্ত মতের উপর নির্ভর করিয়া 
শিল্প ও বিজ্ঞানের কার্ধ্য সংপাধিত হয় এবং রাঁজ্যতস্ত্রের নিয়মাবলী ও উক্ত 
মতানুসারে গঠিত এবং পরিপালিত হইয়া থাকে । উক্ত মত যে লোকব্াবহারের 
বিশেষ উপযোগী এবং উহা লইয়! কার্য না করিলে লেোকসমাজের পরস্পর 
নিমাঁঘক কাধ্যকলাপ চলিতে পারে না তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাছ । কিন্তু লোক 
ব্যবহার এবং তত্ববিচাঁর ব1 তত্বাঙ্ুসন্ধান পরস্পর স্বতন্ত্র । তত্বান্ুন্ধান করিতে 
হইলে কোন লৌকিক বিষয়ের অপেক্ষা করা সম্ভব নহে, কারণ সামাজিক. 
বিষয় তাহার লক্ষ্য নহে। তদ্বাতীত বিশ্বাদ এবং আগ্তবাক্যও তত্বান্ুসন্ধান- 
কালে অভ্রান্ত বলিয়া ব্বীকৃত হয় না। যাহ! সত্য তাহ! সত্যই হইবে, অর্থাৎ 
হুভেত্রে সত্যতা প্রমাণিত হইলে তাহাকে তদ্রপই অর্থাৎ সত্য বলিয়াই 
্বীকার করিতে হইবে । | এ 

অতি প্রাচীন কল হইতে শ্বতন্ত্র স্তবাদীদিগের মত পূর্বকালীন হিন্দুশান্ত্ে 
প্রাচীন আীকদর্শনে এবং তৎপরবর্তী মাঁধ্যকালিক তত্ববিচার গ্রন্থসমূহে 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচনা । ২৫ 


নানারপে আলোচিত হইয়াছে। এব্িষনে নানা মৃতভেদই ইহাঁর জটিলতা. 
ছুরবগাহতা এবং অস্পষ্টতা প্রতিপন্ন করিতেছে । ভারতে মহধষি কপিল, 
গ্রথমে,পরে কণাদ,গৌতম প্রভৃতি মহষিগণ এই মত প্রচারিত করেন। প্রাচীন 
গ্রীসে প্লেটো, আরিস্ততল, প্রোটোগোরস প্রভৃতি মনীধিগণও এই মতের 
আলোচন! করিয়াছেন। সেপ্ট অগষ্টিন প্রভৃতি শ্রীষ্টীয় চিন্তাশীল স্ৃধীগণও 
এই মতের বিশিষ্ট সমালোচনা করিয়! গিয়াছেন। বর্তমানকালে ক্যান্ট, 
ফিকৃটে, হেগেল, সোপেনহোর প্রভৃতি জাম্নীণ পণ্ডিতগণ ও এই সকল বিষয়ের 
বিস্তৃত ভাবে বিচার করিয়াছেন । বার্কলে, ডেকার্ট, লক্‌, বীড, হ্যামিপ্টন, মিল, 
প্মেনসার প্রভৃতি আধুনিক দার্শনিকগণও এই মতের তত্বান্ুসম্ধান করিয়াছেন। 
অনেকেই এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। অনেকে ইহার নানা 
পরিবর্তন করিয়া অন্যব্ূপে প্রচার করিয়াছেন। আবার অনেকে ইহার 
অসারত। প্রতিপন্ন করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্নমতের প্রচার করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । 

স্থলতঃ দেখা যায় যে স্বতন্ত্রস্তবাদীদিগের মতের ভিতর নানা বৈচিত্র্য 
এবং অবান্তর ভেদ আছে। উক্তমতের সবল কথা অথবা সারাংশ এই যে 
“বহিজজগৎ্ বা দ্রব্য ( 9)300-170-16591£) মন্ুয্ভের ধারণ। বা জ্ঞানের বহিভূ্ত 
এবং উহ1 হইতে স্বতন্ত্র” । যদিও মনুষ্ের জ্ঞান উক্ত স্বতন্ত্রবস্তুকে লক্ষ 
করে অর্থাৎ উক্ত বস্তর সহিত একপ্রকার সম্পর্ক রাখে, তথাপি তাহা গোঁণ 
(প্রাসঙ্গিক মাত্র ) বলিয়া উপেক্ষণীয়। ফলতঃ বস্ত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্রঃ 
মানব ও মানবোচিত জ্ঞান দি জগৎ হইতে কোনরূপে বা কোন কালে 
একেবারে বিলুপ্ত হইয়! যায়, তথাপি বহির্জগৎ ও বাহ ভ্রব্য সমূহ বর্তমান 
থাকিবে । যদিও মানব স্বাধীন ইচ্ছাবলে জগতের যে নানাবিধ পরিবর্তন 
করিতেছে সেই নকল পরিবর্তন ও মন্ুষ্যের অভাবে তিরোহিত হইতে পারে * 
কিন্তু উহা! প্রাসঙ্গিক বা গৌণিক কথা মাত্র; প্রধানতঃ জ্ঞানের অভাবে 

* তাহা হইলে জ্ঞানের অভাবে জগতেরও আংশিক পরিবর্তন হইবে ইহ! মানিতে হ্য়। 








২৬ : নৃততন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। 


স্বাধীন অস্তিত্ব বিশিষ্ট (চন্রনূ্যাদি) দ্রব্য সমূহের কোনরূপ প্রভেদ (ক্ষতিবৃদ্ধি) 
হয় না! এবং হইতেও পারে না। অর্থাৎ জ্ঞাত ন1 থাকিলেও বাহ্‌ ভ্রব্যসমূহ 
যাহ! আছে তাহাই থাকিবে । ফল কথা এই যে কেহ জানুক বা ন! জানুক, 
বহির্জনৎ যাহ! আছে তাহাই সর্ধদ1 আছে ও থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।” 

কখন কখন মৌপিক ভ্রব্যের এরূপ কল্পনা কর। হয় ষে উহ। মন্ুত্ের 
মনের বা জ্ঞানের প্বহিভূর্ত”। এস্থলে “বহিভূত* কথ! বলিলেই 
প্রদেখের কথ। আমিয়৷ পড়িল । কিন্তু “প্রদেশ” (99০9) যখন শ্বতন্ত্রবস্ত- 
বাদীদিগের মতে পদার্থবিশেষ, তখন তাহাও মনের “বহিভূতি” বলাতে 
€কোন বিশিষ্ট লক্ষণ প্রদত্ত হইল না। জ্ঞানের বা মানসি ক ধারণার “অতিরিক্” 
দ্রব্য আছে ইহ। বলাতেও স্বতন্ত্র বস্তবাঁদীর। তছিরুদ্ধ অন্যমত হইতে “কান বিল- 
ক্ষণ বা বিশিষ্ট কথ। বলেন না। কারণ অন্ত মতাবলম্বীরাও তাহাদিগের 
অকাজ্ষিত ও অপেক্ষিত জ্ানকে বর্তমান জ্ঞান হইতে ভিন্ন ও তাহার অভি- 
রিক্ত ইহ! প্রচার করিয়া থাকেন । অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদীর! ( 106911565 
ধাহার। ধারণাও জ্ঞানভিন্ন বা অতিরিক্ত পদাথের অস্তিত্ব স্বীকার করেন 
না) এবং সংশয়বাদীর] (50606199 যাহারা মূজব্রব্যের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ 

করেন) ও জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য যে জ্ঞানের প্রক্রিয়া হইতে ভিন্ন ও 
অতিরিক্ত, তাহ] একপ্রকারে না এক প্রকারে শ্বীকার করিস! থাকেন । 

“জাগতিক পদার্থসমৃহ মনের বা জ্ঞানের বহিভূতিভাবে অবস্থিত” 
এই উক্তি হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে যেজ্ঞাতা (ন্বয়ং জ্ঞানের বিষয় না 
হইলে) কোন পদার্থ জানুক আর না জাচুক, বহির্জগৎ তদিষয়ে সম্পূর্ণ 

উদাসীন, অর্থাৎ তাহাতে বহির্জগতের কিছুই আইসে যায় না । * 

* ক্লীচান গ্রীকেরা “বস্ত বাত্রব্য স্বরূপতঃ তৎসম্বন্ধীয় ধারণা বাজান 
.** যাহা জ্ঞানের অতিরিক্ত বা বহিভূতি হইবে তাহাই শ্বতত্ত্র পদার্থ হইবে ইহ। শ্বীকার 
করিগ্লে কোন ব্যকিবিশেষের ধারণা অন্ত ভ্ঞাতার জ্ঞানের বহির্ভত ও অতিরিজ হওয়াতে 
পেই ধারণাকেও দ্রধয বা পদার্থ বলিয়া শ্বীকার করিতে হয়। 


অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচনা । ২৭ 


হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বতন্ত্র এইরূপ গ্রচার করিয়্াছিলেন। “মূল প্রকৃতি 
অপরিবর্তনশীল ( অপরিণামী ) এবং অনুভূতির বিষয় হইলেও মনুষ্যের ভ্রান্ত 
'বিশ্বাম এবং ধারণ! হইতে ত্বতঃসিদ্ধভাবে স্বতন্ত্র এইরূপ প্রচার করাতেই 
তাহার! ম্বতন্্রস্তবাদীদিগের মধ্যে পরিগণিত হয়েন। সংশয়বাদী 
প্লোটোগোরন এই মতের অনত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন যত 
প্রচার করিয়াছিলেন। পরে প্লেটে! বলিয়াছিলেন যে প্যখন জ্ঞানগ্রবাহের 
(অর্থাৎ ধারণানমূহের ) শ্বতত্ত্র অস্তিত্ব ক্বীকার না করিলে মন্গুস্ত কিছুই 
জানিতে পারে না, তখন অশরীরী জানপ্রবাহ "বা ধারণাসমূহই স্বতত্ 
বিদ্ধঘান আছে* ইহা অবশ্থই মানিতে হইবে । তাহার পরবর্তী আরিষ্ততল 
পুনরায় বাহ্‌ বস্তসমূহের পরস্পর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়া তাহাদিগের মৌলিক ম্বরূপ নির্ধারণে ঘত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। 
তাহার মতে “মনুষ্য ও মন্ুষ্তের জ্ঞান-প্রবাহ* ষর্দি কোনরূপে অন্তহিত বা 
বিলুঞ্ধ হয়, তাহ! হইলে ও যেজাগতিক পদার্থ সমূহ বা বাহাজগৎ যে 
অন্তহিত বা লুপ্ত হইবে, ইহা অসম্ভব ব। অসঙ্গত কথা। কারণ পদার্থ 
সমূহই জ্ঞানের বা ধারণার ভিত্তিম্বরূপ ব! গ্রতিষ্ঠা। ধারণ! স্বয়ং কথন 
ধারণার বিষয় হইতে পারে না। ধারণ! বা জ্ঞান নিজ হইতে অতিরিক্ত 
অন্থ বিষয়ের অপেক্ষা করে; স্থতরাং উক্ত অন্যবিষয় অবশ্ঠই জ্ঞান বা 
ধারণ! জন্মিবার পূর্ববকালে বিদ্যমান আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে ।” 
এই মতে জ্ঞান ও বিষয় এই উভয়ের মধ্যে পরম্পরাঁপেক্ষ সম্বদ্ধ আছে 
ইহ ম্বীকৃত হইলে ও উহার যে পরম্পর সম্পূর্ণ পৃথক তাহ। শ্বীরুত 
হইয়াছিল । সুতরাং তাহার মতে মুল প্রকৃতি বা বহিঃপদার্থ এবং তাহার 
জ্ঞান ও ধারণ। পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। 

দার্শনিক মহাত্মা লক পদার্থ সমূহের মৌলিক (7707% ) ও গৌণ 
ব 89৫020%7 ) গুণের বিভাগ করিতে গিয়! বলিয়াছেন যে মৌলিক গুণ 
সকল (পরিমাণ, সংখ্যা! প্রভৃতি ) সত্য সত্যই পদার্থে নিত্য বিদ্যমান 


২৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন! । 


আছে' এবং তাহার! ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় হউক আর না হউক, তত্ব 
পদার্থে সর্বদা বর্তমান আছে এবং সেই হেতু উহারাই সত্য অস্তিত্ব 
বিশিষ্ট গুণ! পক্ষান্তরে বর্ণ, আন্বাদ ও শব্দাদি প্রাসঙ্গিক বা গৌণ গুণ 
সকল তাহার্দিগের জ্ঞানের ( অনুভূতির ) সময়েই বিদ্যমান থাকে, অন্য সময়ে 
থাকে না। স্থৃতরাং তাহারা অর্থাৎ গৌণ গুণদকল একপ্রকার ধারণা 
বিশেষমাত্র এবং তাহাদিগের ম্বতত্ত্র অস্তিত্ব নাই।* অতি প্রাটীনকালে 
দ্বৈতবাদী মহধি কপিল দ্বিবিধ স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব প্রচার করিয়াছলেন। 
তাহার মতে অব্যক্ত (প্রকৃতি) এবং পুরুষ পরম্পর ভিন্ন। প্রকৃতি জিগুপ 
(সত্ব, এজঃ ও তমঃ) বিশিষ্ট ও পরিণামী এবং পুরুষ ত্রিগুণাতীত এবং 
অপরিণামী। প্রকৃতি অচেতন এবং পুরুষ চেতন। অস্তিত্ব ভিন্ন উভয়ের 
মধ্যে কোন সামান্য ধর্ম নাই। এই উভয়ই স্বতন্ত্র বিদ্যমান আছে। জ্ঞাত! 
বহু এবং পরস্পর স্বতন্ত্র হইলেও জ্ঞেয়বিষয় একনিষ্ঠ হইতে পারে অর্থাৎ 
একবিষয় সম্বন্ধে অনেকের জ্ঞান হইতে পাঁরে। বিষয়সকল অর্থাৎ 
পদ্দার্থসকল তাহার মতে জ্ঞান বা ধারণ হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
বিশিষ্ট। পদার্থ সকল যখন পরস্পর স্বতন্ত্র ও ভিন্ন, তখন ভাহাদিগের 
জ্ঞাতা মনুষ্যের আত্মানকল ও ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিশিষ্ট বলিতে 
হইবে। ,ফলতঃ সাংখ্যশান্ত্রে পদার্থসমৃহের অর্থাৎ প্রকৃতির এবং 
তদ্যতিরিক্ত পুরুষসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এইরপ প্রচারিত হইয়াছে। 
এইরূপে দেখা যায় যে দ্বৈতবাদ্িগণ (অর্থাৎ যাহার! বহির্জগতের 
স্বতন্ত্রঅন্তিত্ব £শ্বীকার করেন ) সামাজিক উদ্দেশ্ট্য সাধনের জন্য নানাবিধ মভ 
গ্রচার করিয়াছেন। তাহাদিগের মতে জাগতিক পদার্থসমূহ মন্গষ্যের 


*. এন্থলে ইহ উল্লেখধোগা যে মনুষোর ধারণ! ব। জ্ঞান কখন সত্য এবং কখন অনতাও 
হইতে পারে। অসত্য হইলে তদ্িষয় $ পদার্থের অস্তিত্ব থাকুক, বা ন! থাকুক ধারণ। খাকিতে 
পারে ; কারণ এন্লে ধারণ! এবং বিষয় উভয়েই পরম্পর স্বতন্ত্র। মহাত্মা ক্যান্ট এইজন্য 
বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের ধারণ! হইঙ্ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। 


অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচনা । ২৯, 


জ্ঞানের বিষয় হয় এবং এক জীবাত্মা অপর জীবাত্বা হইতে পৃথগ ভাবে 
বর্তমান থাকে। তদ্যতীত জ্ঞাতা পুরুষদিগের সকলেরই পরষ্পর ব্বতন্ত্রতা 
'আছে বলিয়! বাহজগৎ হইতেও তাহার সম্পূর্ণ পৃথকৃ। পরস্পর স্বতন্ত্র 
পদার্থ সকল আবার পরম্পর ম্বতন্ত্র পুরুষদিগের সামান্যরূপে জ্ঞানের বিষয় 
হয়। যাহা হউক সামাজিক উদ্দেশ্য এবং কাধ্য সাধনের প্রবৃত্তি যে এই 
সকল মতবাদের প্রধান কারণ তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। অর্থাৎ 
এইরূপ বিশ্বাস না করিলে লোকব্যবহার এবং শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের 
কার্ধ্য চলিতে পারে না ইহা ভাবিলেই এই সকল মতবাদের প্রয়োজনীয়তা 
বুঝিতে পারা যাঁয়। 

টত্বতবাদী বা শ্বতন্তবস্তবাদিগণ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কেহ বা 
এক (অদ্বিতীয়) অব্যক্ততত্বের (0110002079157086667) এবং কেহ বা 
নানাবিধ ও পরম্পর ব্বতত্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব ম্বীকার করেন। সেই পদার্থ 
সমূহের মধ্যে আবার পরস্পরনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে এইক্প মানিয়া 
লইয়া কতকগুলি সন্বন্ধেরও শ্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এইরূপ প্রচার করিয়াছেন । 
তাহাদ্দিগের মধ্যে ,কেহবা নিতাত। বা চিরস্থায়িতা ( 661087101008 ) এবং 
অপরিণামিত1 বা অপরিবর্তনীয়তা ( 10001090668)165855 ) সংপদার্থের 
লক্ষণ ( অর্থাৎ এক বিলক্ষণ ব৷ বিশিষ্ট গুণ ) বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন । * 
সাংখ্যকার অব্যক্তকে পরিণামী বলিয়া ও তাহার নিত্যতা প্রখ্যাপন 
করিয়াছেন। কোন দ্বৈতবাদী আবার পদার্থের কার্যকারিতা 
€ 05089] 00080 ০: 296159 10697005 ) ও প্রধানতঃ ভাহাদিগের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। স্বতরাং উক্ত»মুত 
সমূহের মধ্যে সামপ্রস্ত রক্ষা করা অতিশয় হরূহ ব্যাপার। কিন্তু উক্ত 
মত সকলের বৈচিত্র্য বা বিভিন্ন হা কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক ( অপ্রধান) এইকপ 


* প্লেটোর ধারণ। সমূহ (10089 )7 হার্ধাটের সৎপদার্থ সমুহ (9৮19 ১'এবং স্পিনোজার 
গ্রন্কৃতি (380368006 ) ইহার দৃষ্টান্ত হইতে পায়ে। 


৩০ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন।। 


বল। যাইতে পারে। তাহাদিগের মতের প্রধান লক্ষণ এই যেণ্জ্ঞান ব 
ধারণা হইতে তাহার বিষয়রূপ পদার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন, স্বতন্ত্র ও অতিরিক্ত” । 
এইরূপ মতের অবতারণ! করিয়া নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র পদার্থের 
অস্তিত্ব দ্বীকার করিয়া; পরে এ সকল পদার্থের, এক পুরুষের সহিত অন্য 
পুরুষের, সূর্্যের সহিত গ্রহাদির, এবং সকল পদার্থের সহিত &্দশ ও কালের 
সম্বন্ধ ব্যাখা করিতে গিয়া নানাবিধ অবান্তর, অসংলগ্র ও অযৌক্তিক মতের 
প্রচার করিতেও কুষ্ঠিত হয়েন নাই? 

উপরি উক্ত প্রধান লক্ষণ অন্থসারে “যে কোন পদার্থ মন্ুষয্যের জ্ঞানের বিষয় 
হয়, তত্তাবৎ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পুথক্‌ এবং স্বতন্ত্র ইহ! বলিতে হয় । অর্থাৎ 
মন্ুযু সেই সকল পদার্থ জানুক ব৷ না! জানুক, ধারণা সত্যই হউক আর মিথ্যা! 
হউক, সেই সকল পদার্থ যেরূপ আছে তাহাই থাকিবে। তাহা হইলে 
ম্নুষ্ের জ্ঞানের অভাবে ব1 সন্ভাবে প্রকৃতির কোনকপ পরিবর্তন হয় না। 
যখন মনুষ্য বহির্জগতের বিষয়ে ধারণা করে, তখন সেই ধারণার বি্ষিয়রূপ 
বহির্জগৎ অবশ্ঠই শ্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান আছে ইহ বলিতে হইবে । সুতরাং সেই 
প্্বতন্্রত। ব। ভিন্নতাই বহির্জগতের অস্তিত্ব নির্ধারণের অনন্ত লক্ষণ মনে 
করিতে হইবে। অর্থাৎ জ্ঞান বা ধারণা যখন,নিজেই নিজের বিষয় হইতে 
পারে না, তখন তাহার বিষয়রূপ অন্ত পদার্থ সকল যে পৃথগ ভাবে বিদ্যমান 
আছে তাহাতে সন্দেহ হইতে পাঁরে না” এইকপ কথিত হইয়া থাকে । 

উপরি লিখিত প্রধান লক্ষণে স্বতন্ত্র” বা! “স্বাধীনতার” 
(100001)9000109 ) কথা আছে। গণিতশাস্ত্রে সম্ভাবনার € 7:21)9011860 ). 
ব্যাখ্যায়, অথব! পাশকক্রীড়ায় যে শ্বাধীনতা বা! স্বতন্ত্রতার ( 10961900879 ) 
কথা উল্লিখিত হয়, তৎসমন্তই আপেক্ষিক মাত্র-_সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! নহে ইহা 
সহজেই বুঝা যাইতে পারে । জগতের কোন ভ্রব্য বা ঘটন! সম্পূর্ণ অসন্বদ্ধ বা 
্বাধীন থাকিতে পারে না। মন্যা অনেক স্থলে স্ব জানিতে পারে না 
অথবা কোন নন্বন্ধ ( যেমন দেশ কালাদি ) উপেক্ষা করিয়া কোন বস্ত বা 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচনা । ৩১ 


ঘটনাকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ব! লম্বন্ধরহিত মনে করা হয়। সম্পূর্ণ ব 
নিরবচ্ছিন্ন (8৪০196) স্বাধীনতা কোন বস্তর বা ঘটনার পক্ষে সম্ভব নহে। 
গণিত শাস্ত্রের ও তাহা মন্তব্য নহে। 

দ্বেতবা্দিগণ পদার্থের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রচার করিয়া! ও তত্তৎ পদার্থের 
মহিত জ্ঞানের বা ধারণার কার্ধ্যকারণাদি সম্বন্ধ আছে এবং তাদৃশ সম্বন্ধের 
দ্বার ধারণ! ও পদার্থ উভয়ে পরস্পর মম্বদ্ধ হয় এইরূপ বলিয়া থাকেন । 
কোন বাহ্দর্শক অন্ত কোন মন্ষ্যের ধারুগ! এবং তাহার বিষয় এই দুইটার 
মধ্যে যর্দি কোন সন্বন্ধ (কার্ধযাকারণাদি ) কল্পনা করেন তাহা হইলে ও 
সেই সম্বন্ধ পদার্থস্বরপের বা ধারণান্বরূপের কোনরূপ বিশিষ্টত1 সম্পাদন 
করে না; অর্থাৎ পদার্থন্বর্ূপের বা ধারণাম্বর্ূপের লক্ষণা করিতে হইলে 
সেই সদ্ধের উল্লেখের প্রয়োজন হয় না *। কারণ পদার্থ এবং ধারণ! উভয়েই 
তাদৃশ সন্ন্ধ হইতে পৃথক্‌ এইরূপ কথিত হয়। ধারণ! সত্য হইলে বা প্রমাণ- 
সিদ্ধ হইলে কোনক্ূপে না কোনরূপে উহার বিষয়ন্বরূপ পদার্থের সহিত একীভূত 
হয় (887895 ) এবং তাহ! হইলেই উভয়ের মধ্যে সামগ্তশ্য রক্ষিত হয় এইরূপ 
কথিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধারণা সমূহের সত্যত। সম্পূর্ণরূপে বিষয়ন্ধপ 
পদ্দার্থের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ধারণ! ষখন মিথযাও হইতে পারে, তখন 
কেবল ধারণা অবলম্বনে তাহার বিষয়রূপ পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে 
পারে না । এই কারণেই জন্াণ পণ্ডিত ক্যাণ্ট বলিয়াছেন যে কেবল ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস বা ধারণা অবলম্বন করিয়! ঈশ্বরের অস্তিত্ব মিদ্ধ ভয় না। 
ফলে কেবল ধারণ] হইতে বস্তরসিদ্ধি হইতে পারে না1। স্থৃতরাং বাহ দর্শকের 
কল্পিত কার্ধযকারণাদি সম্বন্ধ “পদার্থ” এবং প্ধারণা” এই উভয় হইতে স্বততন্ 


*্* অর্থাৎ “ঘটজ্ঞানের” কারণ ঘট এইরূপ যদ্দি কেহ বলেন তাহ হইলেও ঘটজ্ঞানের লক্ষণ 
করিতে হইলে ( ঘটজ্ঞান কি তাহা! বুঝাইতে হইলে ) অথব! “ঘট” কি তাহা বুঝাইতে হইলে 
উভয়ের মধ্যে যে কার্যকারণাদি সন্ধপ্ধ কল্িত হইতেছে তাহার উল্লেথের প্রয়োজন হয় ন!। 


২ নূতন প্রণালী ওতত্বসমালোচন! । 


খ্মস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থরূপে কল্পিত হইতেছে ইহা! দ্বৈতবাদীদিগকে স্বীকার 
করিতেই হইবে। 
পদাথের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ( 1)801)109 19091991506) ) বাদীর্দিগের মতের 
শবিশিষ্ট সমালোচনা করিতে হইলে কোন বিশিষ্ট পদার্থকে (যাহার জ্ঞান বা 
'ধারণ। জন্মিল ) “ঘট” এই শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা যাউক। এই “ঘট” 
পদার্থের সত্য অস্তিত্ব আছে কি না! তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য একটি ধারণ! 
বাজ্ঞান (নতা হউক বা! মিথ্যা হউক) আবগ্তক। সেই ধারণ! বা জ্ঞানকে 
'“ঘটজ্ঞান” শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা যাউক। "ঘটের” সহিত ঘটজ্ঞানের ষে 
কোন সম্বন্ধ কল্পিত হর, তাহা! অবশ্যই “ঘট” ও “ঘটজ্ঞান” হইতে পৃথক এবং 
তৃতীয় পদার্থ মনে করিয়। তাহাকে কেবল “সম্বদ্ধ” এই শবের দ্বার! উল্লেখ 
করা যাইবে । 
এক্ষণে মনে করা! যাউক যে “ঘটজ্ঞান” ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে লাগিল; 
'অর্থাৎ ভ্রান্ত হইতে ক্রমশঃ অভ্রান্ত জ্ঞানে, অথবা অভ্রান্ত হইতে ভ্রান্ত জ্ঞানে, 
“অথব। অস্পষ্ট হইতে ম্পষ্টতর জ্ঞানে, কিন্বা স্পষ্ট হইতে অস্পষ্ট জ্ঞানে ক্রমশঃ 
পরিবর্তিত হইতে লাগিল। অথবা মনে করা যাউক যে উক্তরূপ “ঘটজ্ঞান” 
প্রথমে এক ব্যক্তির মনে, পরে অপর ব্যক্তির মনে উদিত হইল এবং পরিণামে 
আবার দেই “ঘটজ্ঞান” সম্পূর্ণরূপে বিলু্ধ হইল অর্থাৎ কাহারও মনে আর. 
ভাদুশ জ্ঞান রহিল না। এরপ স্থলে জ্ঞানের বা ধারণার ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন 
'হ্ইলেও "ঘটপ্রূপ বিষয়ের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিবে না। কারণ “ঘটজ্ঞান” 
'হুইতে “ঘট” বস্ততঃ পৃথক্‌ পদার্থ। পক্ষান্তরে যদি কোনরূপ ( কার্ধাকারণাদি ) 
সম্বন্ধ ধারণার সহিত মিলিত হইয়। তাঙ্বার পরিবর্তন সাধিত করে, তাহ হইলে 
তাদৃশ সন্দ্ধকে তৃতীয় পদার্থ বলিয়া মানিতে হয় (&) এবং তাহ! “ঘট” পদার্থে 


ক অর্থাৎ “ঘটের” স্বরূপ একট! সম্বন্ধ নহে এবং “ঘটজ্ঞানের" দ্বরূপ ও সম্বন্ধ বিশেষ নহে 
'ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন । 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচন!। ৩৩ 


নাই অথবা “ঘটজ্ঞাঁনে” ও জড়িত নাই ইহা স্বীকার করিতে হয়। তথ্যতীত 
“ঘট” এবং “্ঘটজ্ঞান” এই উভয়ের স্বতন্ত্রত। বি মানিতে হয় তাহা হইলে 
সেই স্বতন্ত্রত। অবশ্যই পরম্পরসাপক্ষে হইবে অর্থাৎ প্ঘট” যেরূপ “ঘটজ্ঞান” 
হইতে স্বতন্ত্র ( অর্থাৎ পৃথক্‌ ), তদ্রপ “ঘটজ্ঞান” ও “ঘট” হইতে স্বতন্ত্র 
ইহ দ্বৈতবাদীর1 ম্বীকাঁর করিয়। থাকেন। উক্তরূপে উভয়কে ম্বতন্ত্র মনে 
করিলে “ঘটের” পরিবর্তনে “ঘটজ্ঞানের পরিবর্তন ন1 হইবারই সম্ভাবন]। 
কিন্তু “ঘটজ্ঞান” সত্য হইলে “ঘটের” পরিবর্তনে “ঘটজ্ঞানের ও পরিবর্তন 
হইবে ইহা স্বীকার করিতে হয় এবং তাহা হইলে প্ঘটজ্ঞান” “ঘটের” উপর 
নির্ভর করে ইহা বলিতে হয়। স্থতরাৎ “ঘটজ্ঞান” হহতে “ঘট” সম্পূর্ণ 
তন্ত্র ও পুথক্‌ হহ! সঙ্গত কথা৷ হইতে পারে না। 

দ্বৈতবাদীরা বলেন যে জগতে ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর অম্পূর্ স্বতন্ত্র বহুপদার্থের 
অস্তিত্বের অপলাপ করা সম্ভব নহে । এই মতের সমর্থনের জন্য তাহার! বলেন 
যে “দুরে সমুগ্রের জলবিন্দু এবং নিকটে আমার গৃহস্থিত দ্রব্যাদি রহিয়াছে । 
উভয়ই খ্বতন্ত্র পদার্থ; একের পরিবন্তনে অন্তের প্িবন্তন হয় না। উভয়ের 
মধ্যে এক পদার্থ অনৃশ্ত বা তিরোহত হইলেও অপর পদার্থের তাহাতে কিছুই 
আইনে যায় না। আকাশে দৃষ্টির বহিভূতি উক্ধ। প্রভৃতি নানা পদার্থ সত্য 
সত্যই আছে, তাহার! পৃথিবীস্থ কোন ব্যক্তি বিশেষের কোন পরিবর্তন ঘটায় 
ন!। ব্যক্তি বিশেষের কোনরূপ পরিবর্তন হইলে অথব। তাহার বিনাশ হইলেও 
উক্ত আকাশস্থ পদার্থ সকল অবিচলিতভাবে আপন আপন গাততে ভ্রমণ 
করিতে থাকে । উক্ত পদার্থ সমূহের মধ্যে কোনরূপ বিশ্লেষণ হইলেও মস্গুস্তের 
কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না । দূরদেশে ভন্ন ভিন্ন মন্ুয্য বাস করে। উহার পরস্পর 
স্বতন্ত্র এবং অনন্থাধীন (কেহ কাহারও সাহত সম্বন্ধ রাখে না)। উষ্ি 
অপরকে জানে ন। এবং একের জীবনের পরিবর্তনে অপরের জীবনের কোন 
পরিবর্তন হয় না এইরূপ সহম্র দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পাঁরে এবং তাহাদারা 
জগতে ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র খবতন্ত্র পদার্থ যে বস্তুতঃ নিত্য বিদ্যমান আছে 


৩৪ নৃতন প্রণালী তত্বসমালেচনা । 


লৌকিকজ্ঞান তাহার বিশিষ্ট গ্রমাণ দিতে পারে ।” কিন্তু এই সকল উদ্দান্বত 
স্বতন্ত্র পদার্থ ষে পরম্পর সন্বদ্ধ হইতে পারে তাহাও লৌকিকজ্ঞান প্রমাণিত 
করে। সমুদ্রের জলবিন্দু আকাশপথে হৃূর্ধ্যাকর্ষণ নিয়মে উখিত ও বিচালিত 
হইয়। পরিশেষে ব্যক্তি বিশেষের গৃহস্থিত দ্রব্যাদিকে মিক্ত করিতে পারে। 
উন্ধাসকল পৃথিবীর নিকটস্থ হইলে মন্ুষ্যের দৃষ্টিপথে আসিতে পারে এবং 
কখন কখন তাহাদিগের ভূপৃষ্টে পতন ও লক্ষিত হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের লোক সকল এক সময়ে পরম্পর সম্বদ্ধ হইতে পারে । এইরূপে যে 
সকল পদার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া প্রথমতঃ বোধ হয় তাহারাই আবার কালাস্তরে 
পরম্পর সন্বদ্ধ হইতে পারে। তাহা ছাড়া তাহারা যে কেবল কালাস্তরেই সন্বদ্ধ 
হইতে পারে এরূপ নহে, সকল সময়েই (অর্থাৎ জ্ঞানকালে এবং জ্ঞানের 
পূর্বেও ) তাহার] পরম্পর সন্বদ্ধ আছে। ইহাঁও দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে একের 
পরিবর্তেনে অন্যের পরিবর্তন হয়। তদ্বতীত উল্লিখিত সকল পদার্থই 
দেশকাঁলদ্বারা ও আকর্ষণ বিকর্ষণ ও বিশ্লেষণাদ্দি জাগতিক নিয়মাবপি দ্বারা, 
এমন কি বিশ্বব্যাপী ওঁচিত্য নিয়মের দ্বারা ও সর্বদা সমন্বদ্ধ আছে উহ! স্বীকার 
করিতেই হইবে। কেবল মনুষ্য উহাদিগের বন্বন্ধ এককালে (যুগপৎ) 
দেখিতে পায় না এবং পরে অন্য সময়ে তাহার উপলব্ধি করিয়া থাকে । তখন 
যে সকল পদার্থ পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহারা কিরূপ 
পরম্পরাপেক্ষ ও পরস্পর সম্বদ্ধ তাহ! স্পষ্টরূপে সকলে বুঝিতে পারে । সুতরাং 
লৌকিক জ্ঞান সম্পূর্ণ ্বতন্তর এবং পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থের দৃষ্টান্ত ষে 
দেখাইতে পারে ন! তাহার আর সন্দেহ নাই । 

এ স্থলে দুইটী কথা! অবশ্ঠ উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ বস্ব ব! পদার্থ সকল 
সর্ধশাই দ্বতন্ত্রভাবে এবং পরস্পর নিরপেক্ষভাবে জগতে বর্তমান আছে 
এইরূপ বলিলে কোন কালেই তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ ঘটিতে পার না। 
অর্থাৎ তাঁহার! জগতে নিত্যই পরম্পর নিরপেক্ষ ও অসন্বদ্ধ হইয়াই থাকিবে 
এবং দ্বিতীয়তঃ ততৎ শ্বতম্্র পদার্থসমূহের মধ্যে কোনরূপ সাধারণ ধর্ম ও 
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থাকিতে পারে না; কারণ তাহার! সম্পূর্ণভাবে (8690169]য ) স্বতন্ত্র ও পৃথক্‌ 
এইরূপই কথিত হইয়! থাকে। (১) যদ্দিছুইটি মনের ধারণ] বা ছুই 
প্রকারের জ্ঞান পরস্পর কোনরপে স্বতন্ত্র এইরূপ বলা যায় তাহা হইলে 
কালাস্তরে তাহাদিগকে অন্য ধারণার দ্বারা সম্বদ্ধ করাতে দোষ হয় না *। 
কিন্তু যদি দুইটি পদার্থকে প্রথমতঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পরম্পর নিরপেক্ষ এরূপ বলা 
যাঁয় তাহ হইলে কালাস্তরে তাহাদ্দিগের মধ্যে আর কোনরূপই সম্বন্ধ ঘটিতে 
পারে না। কারণ যে কোন সম্বন্ধ (কার্যকারণাদি, দেশকালাদি ) কল্পনা 
করিয়া! উভয়কে সম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে সেই সন্বন্ধই তৃতীয় পদার্থ (67180 
117) হইয়! উঠিবে এবং যখন এক পদার্থের সহিত অন্ত পদার্থের কোন সম্বন্ধ 
নাই এইরপ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে তখন উল্লিখিত সম্বন্ধরূপ তৃতীয় বস্তু পূর্বোক্ত 
উভদ্ন পদার্থের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে ও পারে না। প্ঘট” এবং “পট” উভয়েই 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলে, কোন “দন্বন্ধ” কল্পন! করিয়া পুনরায় উহা 
দিগকে সম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে সেই কল্পিত সম্বন্ধ ও আবাঁর “ঘট” ও “পটের* 
ন্যায় তৃতীয় বস্ত হইয়া! পড়িবে । সুতরাং প্রতিজ্ঞান্ুারে সেই “সন্বন্ধ” ও সম্পূর্ণ 
খ্বতন্ত্র বলিয়া “ঘট” ও “পট+কে সম্বদ্ধ করিতে পারে না। এইক্পে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও 
নিরণেক্ষ পদার্থ সকল নিত্যই পরস্পর নিরপেক্ষ ও অসম্বদ্ধ থাকিয়া! যায়। শ্বতন্তরতার 
বা নিরপেক্ষতার প্রত অর্থে প্রয়োগ হইলে, উহ! আর কোন কালেই সনবদ্ধতায় 
€অন্বতন্ত্রতায়) এবং অনপেক্ষিতার় পরিবন্তিত হইতে পারে না। কারণ সৎ 
পদার্থের ( এস্লে ব্বতন্ত্রতা বা অসন্বন্ধতারূপ ঘটনার) বিনাশ বা অসঞ্ভাঁব 
হইতে পারে না। (২) ছুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থের মধ্যে কোনরূপ সাধারণ 
ধর্মও থাকিতে পারে না । কারণ “ঘট” ও “পট” ছুইটিকে যদদি সম্পূর্ণ ্বতও 
পরম্পর নিরপেক্ষ পদার্থ বলিয়া মনে করা যায় এবং তছুভয়ের মধ্যে কোন 
একটি সাধারণ ধর্ম ( শুভ্রতা, কঠিনতা ইত্যাদি) বর্তমান আছে এরূপ বল! 

*₹ একটি ত্রিভুজের ( ঠা) ধারণা এবং ছইটি সংকোণের (শাম! 80195 ) ধায়ণ। 
গাথমে পরম্পর পৃথক হইলেও পরে উক্ত ধারণান্বয়কে সম্বদ্ধ করা যাইতে পারে । 


৩৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


যায় তাহা হইলে একের বিণাশে সেই উভয়নিষ্ঠ ধর্ধের কি গতি হইৰে? 
তদ্রপস্থলে উভগ্ননিষ্ঠ ধশ্ম যে এক নহে ইহ! বলিতেহই হইবে৷ কারণ একের 
বিনাশে সেই সাধারণধন্মের বিনাশ হইতে দেখা যায় না। উক্ত উভয়নিষ্ঠ 
ধন্ম অংশতঃ সাধারণ এবং অংশতঃ ভিন্ন এরূপ বলিলেও, যে অংশ “সাধারণ”, 
সে অংশেরও অন্যতর পদার্থের বিনাশে যখন বিনাশ হয় নাঃ তখন সে অংশও 
যে সাধারণ নহে তাহাই বলিতে হইবে। স্থতরাং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থের মধ্যে 
কোন সাধারণ বা পরম্পরনিষ্ঠ ধশ্ন থাকিতে পারে না। তবে যে সকল ধর্ম 
সাধারণ বলিয়া আমর! মনে করি তত্তাউবৎই“নামরূপ” অর্থাৎ আভাসমাত্র 
এবং বস্ততঃ তাহাদিগের সত্য অস্তিত্ব নাই। অতএব সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র ও ভিন্ন 
পদার্থ সমূহের প্রকৃত অস্তিত্ব থাকিতে পারে না ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। 
অর্থাৎ কল পদ্দার্থই পরম্পর জড়িতঃ সন্বদ্ধ এবং সাপেক্ষ ইহা অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে। 

পূর্ব্বে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে “ঘট” ও প্ঘটজ্ঞান” পরস্পর নিরপেক্ষ 
হইতে পারে না। কারণ তাহ! সম্ভব হইলে উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে 
ইহ স্বীকার করিতে হইবে এবং তন্্রপ স্বীকার করিলে পুর্বযুক্তি অনুনারে 
সেই উভয় (অর্থাৎ “ঘট” ও “ঘটজ্ঞান” ) পরম্পর স্বতন্ত্র হইতে পারে না 
ইহাই প্রমাণিত হইবে। স্ৃতরাং জ্ঞান বা ধারণ। থাকুক আর না থাকুক 
পদার্থ 1ানত্যকাল আছে এবং থাঁকিবে এরূপ কথ! যুক্তিযুক্ত হইতে পাঁরে ন! 
জ্ঞান ব। ধারণ! সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাহার যে একটা অস্তিত্ব 
আছে তাহা! সর্বলম্মত এবং দ্বেতবাদীবরাঁও তাহ] শ্বীকার করেন। এরূপ স্থলে 
দ্বৈতবাদীদিগের মতান্থুলারে অর্থাৎ জ্ঞান এবং বহির্জগৎ পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
প্তররূপ শ্বীকার করিলে একের অগ্তিত্বে বা বিনাশে অপরের কোন ক্ষতি, বৃদ্ধি বা 
কোনরূপ পরিবর্তন হইবে না ইহা মনে করিলে উক্তবিধ জ্ঞান থাকিলেও 
বহির্জগ্জ না থার্বিতে পারে এরূপ অপনিদ্ধান্তে ( অদঙ্গত দিদ্ধান্তে ) উপনীত 
হইতে 'হয়। 


অস্ভিত্ববিষয়ক সমালোচনা । ৩৭ 


পূর্বোক্ত যুক্তি বারা ছৈতবাদীদিগের অথবা স্বতন্ত্রপদার্থবাদীদিগের মত 
যে অনঙ্গত ও অযৌক্তিক তাহা বিশদরূপে বুঝা যাইবে। ফলকথ। 
জগতের প্রত্যেক ঘটনাই পরস্পর সম্বদ্ধ, কোন ঘটনাই তাহার জ্ঞান বা ধারণা 
হইতে ম্বতন্্ নহে এবং প্রত্যেক ঘটনাই ব্র্মাণ ঘটনারূপ এক বিশাল ঘটনার 
₹শমাত্র ইহাই বলিতে হইবে । এই বিশাল সমষ্টির এক অংশ অপর অংশের 
সহিত এরূপ জড়িত, সম্বদ্ধ ও সাপেক্ষ যে একের পরিবর্তনে অপরের পরিবর্তন 
না হইয় থাকিতে পারে না। 
উপসংহার । এই প্রস্তাবে ইছ! প্রদর্শিত হইল, যে মনুষ্তের জ্ঞান ব| 
ধারণ! হইতে সম্পূণ স্বতন্ত্র পদার্থসকল বা বহির্জগৎ যে পৃথগ ভাবে বস্ততঃ 
বিদ্যমান আছে তাহ। প্রমাণ হয় নী। তবে আমাদিগের জ্ঞানের ব। ধারণার 
বিষয় যে কোন বস্ত বা ব্যক্তি'বশেষ (199110991 9020961105 ) তাহা 
ত্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু সে বস্ত বা বাক্িবিশেষ এরূপ ষে তাহার জ্ঞান 
বা ধারণা হইলে আমাদিগের বর্তমান জ্ঞান ব! ধারণ! চরিতাথ হইবে, সম্পূর্ণতা 
লাভ করিবে এবং তাহার ( সেই জ্ঞানের বা ধারণার ) আর আকাজ্ষ! থাকিবে 
না। সেই অদ্বৈতভত্বর্ূপ ব্যক্তিবিশেষই সত্য অর্থাৎ পরমার্থ সত্য । অন্য 
জ্ঞান বা ধারণ। সকদ্দ-যে বিষয় লইয়া উখ্িত হউক; তত্তাবঘই অসম্পূর্ণ 
সাপেক্ষ এবং আংশিক মাত্র । তাহা দ্বারা জ্ঞান ব1 ধারণা কখনও চরিতার্থ বা 
নিরপেক্ষ হয় না। স্বতরাং সেই সকল বিষয়কে আংশিক সত্য বলা যাইতে 
পারে বটে, কিস্ু কখনই সম্পূর্ণ সত্য নহে । সেই সকল বিষন্ন যে 
একেবারে জ্ঞানের বহির্ভ-্ত বা অঙ্জেয় তাহা কোন ক্রমেই বলা যাইতে 
পারে না। 
প্রসঙ্গ ত্রমে আর একটি বিষয় এস্থলে উল্লেখ কর! যাইতেছে । আক্ষনা 
জানিতে পারি যে আমাদিগের জ্ঞানের মূলে সর্বদাই কোন একি নির্দিষ্ট 
বিষয়ের সহিত একটি অদ্ভুত সঘন্ধ বর্তমান আছে বং সেই লম্বন্ধ যে 
আমার্ধগের আংশিক জ্ঞানের বহির্ভত তাহা বুঝা যায়। আমি যে গৃহে বাস 


৩৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


করিতেছি, স্থানাস্তরে যাইয়া! পুনরায় “সেই” গৃহে প্রত্যাগমন করি এবং পুনরায় 
“সেই” গৃহে বাদ করি। যেমন্ুত্যকে অগ্ দেখিলাম, গতকল্য “সেই” 
মচুষ্যকেই দেখিয়াছি । যে আমি অদ্য কথা কহিতেছি “সেই” আমি গতকল্যও 
জীবিত ছিলাম। যে বিষয় লইয়া আমি অদ্য তর্ক করিতেছি, অন্লোকেও 
“সেই” বিষয় লইয়া! তর্ক করিয়া থাকে । যে কোন অতীত ঘটনার বিষয় আমি 
উল্লেখ করি, অন্তেও সেই বিষয়ের কখন কখন উল্লেখ করিয়া থাকে । এই 
সকল স্থলে উল্লিখিত “সেইভাবের” (850087899 ) অর্থাৎ “অনন্যত্বরূপ, অদ্ভুত 
জ্ঞানের সহিত আমাদিগের নিত্য পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থাঘ়ি জ্ঞানের যে একটা! 
সম্বদ্ধ নিত্য বিদ্যমান আছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ দেই 
সম্বন্ধজ্ঞান বা “সেইভাবের*» জ্ঞান ষে মনুষ্বের আংশিক ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানের 
বহির্ভ,ত তদ্ধিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে ন।। কারণ বর্তমান জ্ঞান আর্শক ও 
অসম্পূর্ণ বলিয়! তাদ্শ অনন্ত্ব ( সেইভাবের ) জ্ঞানের কারণ নির্দেশ করিতে 
পারে না। ন্মরণ ব্যাপারে পূর্ববজ্ঞানবিষয়ের আভাস উপস্থিত করিতে পারে 
বটে, কিন্ত পূর্ববজ্ঞানবিষয় এবং বর্তমান জ্ঞানবিষয় যে “অনন্য” বা “সেই 
তাহা বুঝাইয়া! দিতে পারে না। স্থৃতরাং "সেইভাব” বা “অনন্যতা” সম্বন্ধ 
এক অপূর্ব বা জানবহিভূতি সম্বন্ধ বলিতে হয়। 
কোন বিষয়ের জ্ঞান পূর্বাপেক্ষা পুষ্টতর হইলে তাহার প্রত্যেক সমঘ্ধ 
ংশ যদি সেই জ্ঞানকালে সংবিত্তিমধ্যে উপস্থিত থাকে, তাহ! হইলেই 
আমরা প্রতোক অংশের পরম্পরের এবং তাহাদিগের সাধারণ অবলম্বনীয় 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ বুঝিয়] “সেইভাব” সন্বদ্ধ বুঝিতে পারি। ছুইটি বিচার্যঃ 
কথা কোঁন একটি বিষয় লইয়া উত্থাপিত হইলে, আমর সেই কথাদ্বয়ের 
পঞ্জরের মধ্যে এবং তাহাদিগের লাধারণ বিষয়ের সহিত যে সম্বন্ধ আছে 
তাহা বুঝিতে গিয়া! “সেইভাব” সম্বন্ধ বুঝিতে পারি। সুতরাং ইহা বুঝ! 
যাইতেছে যে আমাদিগের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের “অনন্ত” ব৷ ( সেইভাব ) রূপ 
এক অদ্ভুত. সন্বদ্ধ্ঞান সথচিত হয় তাহা পূর্ণ জ্ঞানেই সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতে 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচনা । ৩৯ 


পারে । কারণ আমাদিগের ও অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর জ্ঞানে তন্রপ "সেইভাব” 
সম্বন্ধ গ্রতিভাসিত হইয়। থাকে* । ব্রদ্ষপদার্থ অর্থাৎ পরমার্থততৃই পূর্ণজ্ঞান 
সম্পন্ন এবং সেই পূর্ণজ্ঞানে আমাদিগের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত তাহাক্গ 
( পূর্ণজ্ঞানের ) যে “সেইভাব” সম্বন্বঙ্ঞান রহিয়াছে তাহ! সেই পূর্ণজ্ঞানেই 
প্রকাশিত আছে। কারণ সেই পূর্ণজ্ঞানে আমাঁদগের অসম্পুরজ্ঞান 
অংশরূপে বর্তমান থাকে । স্থুতরাৎ সেই স্থলেই “মেইভাব” সম্বন্ধ পূর্ণভাবে 
প্রকাশিত হইতে পারে। এইরূপ ব্যাথা। ভিন্ন ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা হইতে 
পারে না। স্থতরাং উপরিউক্ত “অনন্যত্ব” বা “নেইভাব” সম্বন্ধ যে সর্বজ্ঞান 
বহিভূতি অথবা সর্বজ্ঞান হইতে ম্বতন্্র কোন একট] অন্তুত পদার্থ তাহা বল! 
সঙ্গত নহে। 


«* অংশীশীভান বা জঙ্গাঙগীভাব সক্বন্বস্থলে অর্থাৎ একভ্ঞান* অপর জ্ঞানের অংশ য| 
অঙ্গ এইরূপ জ্ঞান হইলে “সেইতাব” সম্বন্ধ সমধিক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। 


পরিবত্তিত স্বতন্ত্রবস্তবাঁদ 


ইহ! একপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে যে মন্তুযের জ্ঞান বা ধারণ! হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা ভিন্ন পদার্থের বা বাহ্‌জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইতে 
পারে না। কিন্তু এপ বলা যাইতে পারে যে “বাহ পদার্থসকল 
বস্ততঃই বিদ্যমান আছে এবং অবস্থাবিশেষে তাহারা মন্ম্তের জ্ঞানের বা 
ধারণার বিষয় হইয়া থাকে। উচ্কাসপকল আকাশপথে নিয়ত বিচরণ 
করিতেছে এবং তাহার মন্ষপ্তের জ্ঞান বা ধারণা হইতে নিত্য সম্পূর্ণ ক্বতন্ত্র না 
হউক, কিছুকাল ্বতন্ত্র থাকিয়া অবস্থাবিশেষে অর্থাৎ মনুত্তের ছৃষ্টিপথে 

পতি ত হইলে মন্ষ্ের জ্ঞানের বিষয় হয়। নেপটুন্‌ গ্রহ আবিষ্কৃত হইবার 
রর আকাশপথে স্বতগ্ত্রভাবে বর্তমান ছিল। যখন আবি্ভুত হইল তখন 
গণিতশান্ত্রবিদ্দিগের মন্তিষ্ষচাঁলন। নিশ্চিত উক্ত গ্রহের নৃতন ্ষ্টি করে 
নাই। তাহারা যা পূর্বে ছিল তাহাঁরই আবিষ্কার করিরাছিলেন। 
স্থতরাং মন্থত্ের জ্ঞানের পূর্বে এবং জ্ঞানের অন্তরালে পদার্থ সকল ্বতন্ত্রভাবে 
আছে ইহাই বলিতে হইবে, অর্থাৎ নিরপেক্ষ অস্তিত্ব এবং “জ্ঞের় অবস্থায় 
অস্তিত্ব* এ উভয় কথাই পরিণামে একার্বাঁচক হইয়া পড়িল। এব্প হইলে 
মন্য়ের জ্ঞান বা ধারণ] কেবলমাত্র আগন্তক বা প্রাসঙ্গিক (820100719%] ) 
গৌণ বা অপ্রয়োজনীয় ( 00958977178] ) ব্যাপার মাত্র হইল এবং সেই জ্ঞান 
বা! ধরণাকে শ্বতত্ত্র বিদ্যমান পদার্থের অধীন হইয়া কাধ্যকরিতে হইবে, অর্থাৎ 
পদ্দার্থ অন্ুসারেই জ্ঞানবৃত্তির কার্যকারিতা সম্ভব হইতে পারে ইহাই বলিতে 
হয়। জ্ঞানবৃত্তি মুখ্য'ব্যাপার নহে এবং হা কোন পদার্থের সৃষ্টি করিতে 
পারে না, ইত্যাদি ।” 


পরিবর্তিত স্বতন্ত্র বস্তবাদ । ৪১ 


ইহার উত্তয়ে বল! যাইতে পারে যে কোন বস্ত বা পদার্থ এক সময়ে 
জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং অন্য সময়ে জ্ঞানের অন্তরালে অবস্থিত মনে করিলেও 
তাহা ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞানের অন্তরালে থাকিতে পারে, কিন্তু সর্ধজ্ঞানের 
(অর্থাৎ ঈশ্বরের বা কোন জীববিশেষের জ্ঞানের ) অন্তরালে থাকিতে পারে 
না, অর্থাৎ কোন বস্তই জ্ঞানের ব1 ধারণার বিষয় অথবা জ্ঞানের যোগ না 
হইয়া অস্তিত্ববিশিষ্ট হইতে পারে না ইহাই বলিতে হইবে। সত্য অস্তিত্ব 
বিশিষ্ট পদার্থমাত্রই কথন তাহার ধারণা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ব 
বিশিষ্ট হইতে পারে না। 

কোন কোন দার্শনিকেরা পদার্থের মুখ্য গুণ (বিস্তার, পিগুভাব, ইত্যাদি ) 
এবং গৌণগ্ুণ ( বর্ণ, আস্বাঁদ, ইত্যাদি ) বলিয়া! দ্বিবিধ গুণের নির্দেশ করিয়] 
থাকেন । এই মতানুপাঁরে শ্ীকার করিতে হয় যে “প্রত্যেক পদার্থের ছুই 
অংশ আছে) এক অংশ যাহা মৃখ্য স্বরপ,তাহা মনুষ্য জ্ঞানের বিষয় হউক আর 
না হউক নিত্যই ব্বতন্ত্রভাবে বিদ্যগান আছে এবং দ্বিতীয় অংশ, যাহা গৌণ 
্ব্ূপ তাহাই কেবল জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। উদ্ধার স্বহশ্্র স্বরূপ, 
উহার পিওভাঁব (17778৭5 ) এবং বিস্তার মন্গয্যের জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্রভাৰে 
বিদ্যমান আছে এবং মন্ুষ্যজ্ঞান জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইলেও উহা! থাকিবে । 
কেবলমাত্র গৌণ স্বরূপ (ব্ণাঁদি ) সকলই মন্ুষোর জ্ঞান বা ধারণার সহিত 
সম্বদ্ধ আছে। সুতরাং পদার্থের এক অংশ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং 
অপর অংশ জ্ঞানের বিষয় ইহাই বলিতে হইবে”। 

উপরিউক্ত যুক্তির সারগর্ভতা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ যাহা 
জ্ঞানের বিষয় নহে তাহা প্রমাণের ও বিষয় নহে, এবং অতীন্ড্রির় বঙলিয়। 
অনুমানের ও স্থল হইতে পারে না। সুতরাং তাহা উল্লেখযোগ্যই মন্সে 
কর! যাইতে পারে না। ইহার বিস্তৃত যুক্তি পূর্বব পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত 
হইয়াছে । পূর্বঘুক্তি অনুসারে পদার্থের যে অধশ জ্ঞান হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র (অর্থাৎ মুখ্য স্ব্ূপ) তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় 


৪২ নূতন প্রণালী 'ও তত্বসমালোচন!। 


না। স্থতরাং বলিতে হইবে যে প্রত্যেক পদার্থের সমগ্র স্বরূপই জ্ঞান বা 
ধারণার বিষয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ সকগ পদার্থই জ্ঞানের বা ধারণার 
উপযোগী হইয়। আছে, ইহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। 


প্রমাণসিদ্ধতা এবং অনুভূতিসম্তাবনাবাদ | 


পূর্বব পূর্বব পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মন্গষ্যের জ্ঞান বা ধারণা 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতস্ত্র এবং পৃথক্‌ বহির্জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইতে 
পারে না। পদার্থের স্বতন্ত্রতা সম্পূর্ণ অথবা! আংশিক ও হইতে পারে না, তাহা ও 
প্রদর্শিত হইয়াছে । এক্ষণে অন্য দার্শনিকদিগের মতের সমালোচনা কর! 
যাইবে। 

এক সম্প্রদায়ের দাশানক পণ্ডিতগণ বলেন যে “মনুষ্যের সীমাবদ্ধ ব! 
পরিচ্ছি্ন জ্ঞানে মৃলীভূত সত্য প্রকাশিত হইতে পারে না। জ্ঞান হইতে 
সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্ পদার্থ (00105 10-1659]£ ) বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই; 
কারণ তাহার প্রমাণ হয় না । বিজ্ঞান বাদ * (106911500 ) যাহ! প্রচার করে 


«* বিজ্ঞানবাদ (19৯11807 ) তিন প্রকারের হইয়। থাকে £-- 

(১) আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বাদ (88১190116 109811829 ) অনুসারে কধিত হয় যে মনুষ্য 
জ্ঞান ব| ধারণানুসারেই অর্থাৎ ধারণার সহিত সন্বদ্ধ হইয়াই বিষয়রূপ পদ্ার্থসকলের আত্তিদ্ব 
উপল হয়। নন্দুখস্থিত ''যট” কেবল মাত্র মনুষ্যের মানসিক ধারণার সমগ্টিমাত্ত এবং তদ্যতীভ 
উহার শ্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। 

(২) স্বতন্ত্র বিজ্ঞানবাদ (019৫65৪ 106911570 ) অনুসারে কথিত হয় যে মনুষোর 
ধারণ! ঈখরের জ্ঞানে বর্তমান আছে এবং তাহা! হইতেই উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের জ্ঞানে মনুযোর 
'ধারণার সহিত সামগ্রস্ত বিশিষ্ট ধারণাসকল নিয়ত বর্তম।ন আছে এবং সেই সমস্ত এঙ্বরিক ধারণা 
মঙুষ্যের জ্ঞানের বহিতু ত। ূ 

(৩) পূর্ণ বিজ্ঞাদবাদ (বিশুদ্ধাদৈতবাদ, £1১501/6 18911975.) অনুসারে কথিত হয় বে 
“ঘট” রূপ পদার্থ অবশ্ঠ মনুষ্যের ধারণ1 সম্ভূত ; কিন্তু এই ধারণ! ঈশ্বরের ই ধারণ ( অর্থাৎ 
ভাঙার প্রতিবিষ্ব বা প্রতিভূ বা সদৃশরূপ নহে । মনুষ্য সেই ধারণাকে শশ্বারক বলিয়াই অনুভব 
কবরে! কারণ মানবাত্স। ও পরমাত্বা এক ও অভিন্ন। 


৪8 নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচিন!। 


( অর্থাৎ জ্ঞান বা আহ্মানকক্পিত জগতৃত্বেরই অস্তিত্ব আছে এইকপ 
বিশ্বানই সত্য) তাহা স্বপ্নবৎ অলীক ও মিথ্য11” এই সকল দার্শনকের! 
ধর্থ অথবা নীতিবিষয়ে সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী অর্থাৎ তাহার! কল্পিত ধর্ম বা নীতির 
সারবত্ত! স্বীকার করেন না! তাহারা বলেন যে “মনুষ্যকে সকল বিষয়ই 
আধুনিক বিজ্ঞানশান্ত্রের মত ও নিয়মান্ূসারে চলিতে হইবে । স্থতরাং 
ধশ্ম বা নীতিসম্বদ্ধে ও যাহা প্রমাণমিদ্ধ ও যুক্তিনঙ্গত তাহাই মানিয়া কার্ধ্য: 
করিতে হইবে । কেবলমাত্র প্রমাণপিদ্ধ সামান্যতত্ব অথব! সাধারণ সত্যই” 
(11019950281 (00) বিদ্যমান আছে ইহা সকলকেই ম্বীবাঁর করিতে 
হইবে” । দেই সকল তত্বের বা সত্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিয়া তাহারা 
বলেন যে “ওচিত্যনিয়ম (01011 12৩), প্রাকৃতিক নিরম (868791 
[ত্র ) এবং সামাজিক নিয়ম (90018]1% ) প্রভৃতি কতিপয় গ্রমাণসিদ্ধ 
তত্ব আছে এবং তদ্বিষযে অবিশ্বাস করিবার কোন কাঁরণ থাকিতে পাঁরে না” 
জন্মীনপপ্ডিত ক্যান্ট এই সকল মতের প্রবন্তক। তীহার মতে "বদি সেই 
সকল তত্বের মন্ুযাজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ শ্বতন্ত অস্তিত্ব কেহ বিশ্বাম করেন না) 
কিন্ত লৌকিক ব্যবহারে তাহাদিগের অস্তিত্ববিষয়ে অগ্রত্িহত প্রমাণ এবং 
যুক্তি রহিয়াছে তাহ! বুঝিতে পারা যাক্স*। এই সকল তত্ব, কেবল মাত্র. 
সামান্ততত্ব বা অব্যক্তিনিষ্ঠ তত্ব ( 4,১৪:90]5 ) হইলেও যুক্তিযুক্ত 
এবং প্র্াণসিদ্ধ এবং তদ্বিযয়ত ধারণ! হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না হইলেও আকাশ 
কুহ্মবৎ অলীক অথব। ম্বপ্নবৎ অসত্য নহে । লৌকিক ব্যবহারে ইহাদিগের 
সত্যতা স্বীরুত হয়, এবং এই সকল তত্বই মনুয্যের জ্ঞানের সত্যত। প্রমাণিত 
করে। অর্থাৎ মন্ুষ্যের জ্ঞান বা ধারণাসকল উক্ত তত্বসমূহের অনুযায়ী 
হইলেই সত্য বলিয়া! স্বীকৃত হয়”। তীহারা আরও বলেন যে “উক্ত তত্ব 


স্পাপাপপস্পাপাগদ পদ শা 


ধা 
* এই সকল তত্বের মধ্যে শক্তিতত্ (10912 ), অভিব্যকিতত্ব (7050175100, ) এৰং 


চিৎ্তত্থ (11826910155 ) ও পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ 
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লমৃহকে মানবজ্ঞানের ভিত্তিশ্বূপ মনে করিয়া সেই জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র ন! 
হউক তাহার বহির্ভ ত” পদার্থ বলিয়। গণ্য করিতে হইবে । জ্ঞান হইতে স্বতন্ 
নহে, অথচ জ্ঞানের বহিভূতি ইহা বুঝা কঠিন বটে, কিন্ত দৃষ্টান্ত শ্বূপ কয়েকটা 
তত্বের উন্লেখ করিলেই ইহা! সহজে বুঝা যাইতে পারে। ব্যবসায়ীদিগের বাজার 
সম্্রম (0:9016 ), ব্যক্তিবিশেষের খণ, দ্রব্যের প্রচলিত মূল্য, কর্মচারীদিগের 
পদমর্যাদা, সামাজিক গৌরব, পরীক্ষার ফল, বণিকৃদ্দিগের অংশবিভাগ, এবং 
বাজ্যের সন্ধিনিয়ম ইত্যাদি তত্বের অস্তিত্ব সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে 
এবং উক্ত তত্বনকল মনুষ্য জ্ঞান হইতে শ্বতন্ত্র না হইলেও তাহার অন্তর্গতও 
নহে ইহা বলিণত হইবে । অর্থাৎ মন্ধোর মস্তিষ্কের ভিতর তাহাদিগের স্থান 
নাই, এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে ।” 

উক্ত তত্ব সকল যে মন্থুস্ের ধারণ! হইতে সম্পূর্ণ স্বতস্ত্র নহে তাহার প্রমাণ 
এই যে জ্ঞান বা ধারণা বিলুপ্ত হইলে উচাদিগেরও অস্তিত্ব লোপ হইবে । 
অর্থাৎ মন্ুষ্যের জ্ঞান আছে বলিরাই উহাদিগের অস্তিত্ব আছে এবং জ্ঞানের বা 
ধারণার অভাবে উহাদিগেরও অভাব হইয়া পড়ে । উহার] যে ধারণার 
বহিভূত তাহা কেবল অপেক্ষাবৃদ্ধিতে অনুভূত হয় খাত্র, অর্থাৎ উহার ধারণ। 
সম্বদ্ধ এক একটি বিশিষ্ট বাহিকভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। উক্তবিধ 
তত্বনকল নিজ নিজ বিষয়ের কোন বিশিষ্ট উক্ভিসমৃন্তের সত্যতা বা সপ্রমাণতা৷ 
প্রতিপন্ন করে বলিয়াই উহ্বাদিগকে সেই অর্থে ( বা! বিষয়ে ) সত্য পদার্থ বলা 
যাইতে পারে। এই শ্রেণীর তত্ব মধ্যে ধর্মনীতি, স্ববিচারিতা, দয়া এবং 
সাধারণ মঙ্গল প্রভৃতি ও নিত্যতত্ব বলিয়! উল্লিখিত হইয়া থাকে । এই সকল 
মতের প্রথম প্রবর্তয়িতা গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং তাহার সমসাময়িক 
মনীধিগণ। এই যুক্তি অনুসারে বৃত্ত (01:09) বিষয়ে তাহার পরিধি এবং 
ব্যাসের অনুপাত (2811০) ও একটা নিত্য তত্ব বলিয়া উদাহত হইয়া 
থাকে। এই সকল দার্শনিকদিগের মতান্থুপারে নির্দোষ এবং সম্পূর্ণ বৃত্ত 
এ ০17019) অথবা চতুফোণ (00876 ) ইত্যাদি আকার মনুস্তের জ্ঞানের 


৪৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসাঁলোচনা। 


বিষয়ীভূত ন। হইলেও উহাদিগকে নিত্যতত্ব বা নিত্য সত্য পদার্থ বলিতে, 
হইবে। 

গণিতণান্ত্রবিদ পণ্ডিতের প্রথমতঃ কতকগুলি প্রতিজ্ঞ মানিয়া লইয়! 
পরে গণনাকৌশলে বহুবিধ বিশ্ময়কর তত্বে উপনীত হইয়া থাকেন। সেই 
সকল তত্ব সম্পূর্ণ প্রমাণসিদ্ধ হইলে ও তাহাদিগের অস্তিত্ব পূর্ববকল্লিত প্রতিজ্ঞা, 
সমূহের উপরই নির্ভর করে তাহার সন্দেহ হইতে পারে না। অর্থাৎ গণিত্ত 
জগতের তত্বনকল গণিতশাস্্বিদ পণ্ডিতদিগের নিজেরই স্ষ্ট এবং সেই জগতে 
তাহাদিগের অগ্তিত্ববিষয়ে কোন আপত্তি হইতে পারে ন1। 

পূর্বোক্ত দার্শনিকেরা বলেন যে “্ধর্মনীতি, প্রভৃতি তত্ব এবং গণিত্ত 
শান্ত্রোক্ত তত্বদকল মনুষ্য জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার পূর্বে ও চিরকাল, 
অক্ষু্রভাবে বিদ্যমান আছে অর্থাৎ গণিতবিদ্দিগের অথবা! নীতিবিদ্গণের 
তদ্ধিষয়ে আলোচনার পূর্বে ও তাহাদিগের অস্তিত্ব ছিল। কখন কখন 
কোন বিশিষ্ট ঘটন1 হইতে, অথবা বিজ্ঞানশাস্ত্রের আবিষ্কৃত কোন প্রাকৃতিক 
নিয়ম হইতে, কিন্ব। গণিতশাস্থের কল্পিত কোন প্রতিজ্ঞা হইতে সেই 
সকল গত্বের মধ্যে কোন বিশিষ্ট তত্ব (তাহাও ধারণামাজ্র ) প্রমাণসিদ্ধ 
এবং বিশিষ্টরূপে সম্ভবপর বলিয়৷ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । তখন সেই তত্ব 
সকল কখন প্রাদেশিকভাবে ( অল্পবিষয়সন্বন্ধে ) প্রমাণসিদ্ধ এবং কখন 
বা সর্ধজনীনভাবে (অর্থাৎ সর্বলোকের পক্ষে ) নিত্য্িদ্ধ বলিয়! পরিগণিত 
হইয়। থাকে |” 

গ্রীক পণ্ডিত আরিস্ততঙগ ও এইবপ কল্পিত তত্বের অন্তিত্ব হ্বীকার 
করিতেন। তাহার মতে যদি কোন ধারণ বিষয়ের অস্তিত্ব সম্ভাবনা 
থাকে, তাহা হইলে বর্তমান কালে তাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও তাহার 
সম্তাবিত অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। গৃহনিন্মাতা বর্তমানকালে গৃহ 
নির্মাণে ব্যাপূত না থাকিলেও গৃহ নির্াতৃত্বসভাবনা তাহাতে বর্তমান 
আছে ইহা মানিতে হইবে। প্রবুদ্ধ লোকের নিদ্রা যাইবার 
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সভভাবনারপ তত্ব তাহার প্রবুদ্ধকালেও বিদ্যমান আছে বলিতে হইবে। 
এইবূপে তাহার মতে সমুদয় প্রকৃতির ঘটনাবলি কেবল ভবিষ্যৎ মস্তাবিত 
তত্বেরই কাধ্যকারিতা প্রদর্শন করে। আরিস্ততল জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব শ্বীকার করিতেন এবং পূর্বোল্লিখিত সম্ভাবিত তত্বও 
কেবল স্বতন্ত্র পদার্থের পক্ষেই সম্ভাবিত এইরূপ প্রচার করিয়াছিলেন। 
কোন কোন দার্শনিকেরা পূর্বোক্তরূপ সম্ভাবিত তত্বের ও পদার্থ হইতে 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দ্বীকার করিয়া থাঁকেন। ইয়ার্ট মিল প্রভৃতি মনীষিগণ ও 
প্রকৃতির বাঁ বহিজগতের লক্ষণা করিবার সময় “অনুভূতির নিত্য সম্ভাবনা 
€(129700511917 10095111116 01 567/980107) ) বলিয়া উহার ম্বরূপনির্দেশ 
করিয়াছেন! এইবরূপে দেখা যায় যে এই 'লকল দার্শনিকেরা কেবল 
সামান্য তত্বের অর্থাৎ সাধারণ নিতাতত্বের € 0101597581৭ ) সত্যতা প্রচার 
করিয়াছেন। কারণ “অনুভূতির নিত্য সম্ভাবনা” “অব্যক্ত” “কারণ” 
ও “শক্তি” প্রভৃতি তত্ব কেবলমাত্র সাান্ততত্ব ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে । 
এই সকল সামান্ততত্ব সম্ভাবিতভাবে সত্য বলিয়া প্রচারিত হয় অর্থাৎ 
কোনরূপ সমাক্‌ নির্দিষ্ট অবস্থায় এই সকল তত্ব গরমাণসিদ্ধ হইতে পারে 
এইরূপ সম্ভাবনা আছে ইহাই কথিত হয়। উক্ত তত্ব সকল স্বাধীন ও 
ত্বতন্ত্র সৎপদার্থ বলিয়া প্রতিভামিত হয় মাত্র এবং কখন বা মন্ুষ্তের চিন্তা 
কল্লিত সামান্যতত্ব বলিয়া ও 'প্রতীয়মান হয়। 

এই সকল মৃত মূলতঃ মন্ুপ্তের প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্টিত। 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বা অনুভূত ঘটনাবিশেষকে ভিত্তিত্বরূপ ধরিয়া! লইয়া 
( গ্রমাণস্বরূপ মনে করিয়া ) তাহা হইতে স্বতন্ত্র্ূপে প্রতিভাসিত নানারূপ 
তত্বের অনুমান করা হয় । শ্বতন্ত্রস্তবাদীরাই স্বমতসমর্থনে অক্ষম 
হইয়। এই সকল মতবাদে উপনীত হইয়া থাঁকেন। অর্থাৎ মনতুত্ের জান 
বা ধারণ হইতে শ্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব গ্রমাঁণ করিতে না পারিয়া পরিশেষে 
জান বা ধারণাকে অবলম্বন করিয়া তাহা! হইতে তথাকথিত জ্ঞানবহিভূ 


৪৮ নূতন প্রণালী ও তস্বসালেচিন!। 


স্বতন্ত্র সাঁমান্ত তত্বের অন্ুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা! স্পষ্ট বুঝা যায় 
যে উক্তরূপ তত্বসনকল বর্তমান জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলেও উহার] মনুয্ের 
জ্ঞান বা ধারণাজড়িত। কারণ মন্ধুস্বের জ্ঞানই যখন এ সকল তত্বের 
মুলীভূত, তখন উহারা জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উহা বলা কোনমতেই 
যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। 

এই সকল ম্তান্ুুসারে প্রখ্যাপিভ তত্বনক্ল যে প্রমাঁণসিদ্ধ তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । অর্থাৎ কোন ঘটনাবিশেষ পরিদর্শন করিয়া এবং তৎ্সন্বদ্বীয় 
নিয়মাবলি এবং অবস্থাসমূহ সমালোচনা করিয়া অথণ্ডনীয় যুক্তিবলে যে 
সকল তত্বের অনুমান কর] যায়, গাহাঁদিগকে প্রমীণসিদ্ধ বলিতেই হইবে। 
কিন্তু কেবল প্রধাণপিদ্ধতা কোন তত্বের সম্পূর্ণতা এবং মৌলিক সত্যতা 
প্রতিপন্ন করে না। তত্ববিশেষের প্রমাণাসদ্ধতা ছুই প্রকারে ঘটিতে 
পাঁরে। প্রথমতঃ যুক্তিবলে যদি সপ্রযাণ করা যার যে কোন তত্ব প্রমাণ- 
সিদ্ধ এবং যদি তাহা সম্ভাবিতপ্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ মন্থুষে)র ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের 
দ্বারা অবস্থাবিশেষে ব্যক্তিনিষ্ঠ বলিয়া তাহার অনুভব করা বা প্রত্যক্ষ 
করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় তবেই তাহ! প্রমাণসিদ্ধ বল! যায়। গ্রহদিগের 
বর্তমান অবস্থা দেখিয়া জ্যোতির্ধিদ নেপটুন গ্রচ্গেব অস্তিত্ব অন্থমান 
করিলেন, তাহার যুক্তিবলে উক্ত গ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ হইল, এবং 
পরে নেপটুন গ্রহ প্রত্যক্ষগোচরও হইল । দ্বিতীয়তঃ যুক্তিবলে প্রমাণিত 
কোন তত্ব অসম্ভাবিতপ্রত্যক্ষ ও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সন্মিকষের দ্বারা প্রত্যক্ষ 
গোচর না! হইলেও তাহ! প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া গণা হইয়া থাকে। গণিত- 
শান্ত্রবিদ্‌ বুক্তিবলে বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের মধ্যে একটা স্থির অন্ুপাত 
(288০) আছে ইহা প্রমাণসিদ্ধ করিতে পারেন অথবা কোন ভগ্নাংশ 
শ্রেণীর ( ২+১+৯+-*) চরম সমষ্টি যুক্তিবলে অনুমান করিতে পারেন 
কিন্তু সেই অনুমিত সংখ্। বাক্যে প্রকাশিত হইলেও মনুত্বের কখন প্রত্যক্ষ 
'গোচর হইতে পারে না। সুতরাং ভাহা কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিশিষ্ট 


প্রমাণসিদ্ধতা এবং অনুভূতিসম্ভাবনাবাদ । ৪৯ 


পদার্থ বলিয়া পরিগণীয় নহে। কারণ লৌকিকজ্ঞানে যে বিষয়ের 
অর্থ গৃহীত হয়, তাহার ব্যক্তিনিষ্ঠতাই (10015100811 ) তাহার সৎপদার্থ 
হইবার প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ।* কিন্তু সামান্ততত্ব সকল 
কেবলমাত্র সাধারণ নিয়ম বলিয়। গ্রমাণসিদ্ধ হইয়! থাকে । তাহাদিগের ব্যক্তি- 
নিষ্ঠতা নাই বলিয়! তাহাদিগের অন্তিত্ববিষয়ে কোন বিশিষ্ট ধারণা 
উৎপন্ন হয় না। যাহ! যথার্থ সত্যতত্ব হইবে, তাহ যেরূপ প্রমাণসিক্ধ 
হইবে, তদ্রপ আবার ব্যক্তিনিষ্ঠও হইবে ভাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। 
পূর্ব্বোক্ত দার্শনিকের বলেন যে “যে সকল তত্ব মন্ুয্যের জ্ঞান ব! 
ধারণাকে প্রমাণসিদ্ধ করে এবং তাহার ভিতিম্বব্ূপ হ্য়, সেই সকল তত্বেরই 
বস্ততঃ যথার্থ সত্। আছে ।” কিন্তু কেবল প্রমাণসিদ্ধতা বা যৌক্তিকতাই 
যে সেই সকল তত্বের সত্যতা প্রখ্যাপনের কারণ তাহা তাহাদিগের 
প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত (দ্রব্যের মুল্য, বাজার লম্গম ইত্যাদি) দ্বারা বুঝ যাইতে পারে । 
এইরূপে গণিতশাস্ত্রের বহুবিধ সিদ্ধান্ত এবং পদার্থ-বিগ্ভার প্ররুতিনিয়ম ও 
পদার্থতত্ব (95:50 ) প্রভৃতি তত্বের লক্ষণ! করিতে হইলে (অর্থাৎ 
তাহাদিগের স্বব্ধূপ কি তাহা! জানিতে হইলে ) অগ্রে মন্থষোর গ্রথমোদিত 
জ্ঞান বা ধারণার সপ্রমাণতা স্বীকার করিয়! লইতে হয়। তদ্বযতীত অবস্থা- 
বিশেষে কোন বিশিষ্ট ঘটন1 যে “সম্ভাবিতপ্রত্যক্ষ হইবে” তদ্িযয়ে বোধ 
জন্সিলে পর, উক্ত তত্বসমূহের সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে। তাহা 
হইলে কোন স্থলেই এই সকল সামান্য তত্ব ব্যক্তিনিষ্ঠ নহে ইহা পূর্বোক্ত 
উদ্দাহরণ সমূহ হইতে বুঝ! যাইতে পারে। 
গণিত-শাস্ত্রবিদ্গণ কোন দৃষ্টাস্ত ব| ঘটনাবিশেষ অবলগ্ন করিয়া 
নানাবিধ সামান্যতত্বে উপনীত হয়েন ইহা পূর্বেবে উল্লিখিত হইয়াছে। 
সেই সকল তত্বের প্রধান লক্ষণ অনন্ততা বা অসীমতা (৫৮9:0165 )। 





' ঙ শ্ঘটজ্ঞানে” এইটাই “ঘট” এইরূপ ব্যক্তিনিষ্ঠতা অথবা “অশবজ্ঞানে* এইটাই “অ"* 
এরূপ এক ব্যজিনিষ্ঠ ধারণাই নৎপনদার্থ বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ মনে কর] হয়। 
৪ 


৫০ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


স্থতরাং তাহার! প্রমাণসিদ্ধ হইলেও মন্ুষ্যের জ্ঞানসীমার বহিভূত। ষে 
সকল দৃষ্টাস্ত বা ঘটনা অবলম্বনে তাদৃশ তত্ব অন্থমিত হয়, তৎসমন্তই সসীম 
€(পরিচ্ছিন্ন), বর্তমান জ্ঞানের বিষয় এবং সঙ্কীর্ণ; এবং যাহা সিদ্ধাস্তরূপে 
প্রখ্যাপিত হয় তাহ! অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন এবং মন্থয্ের জ্ঞানের বহিভূ ত। * 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পৃর্ব্বোক্ত তত্বদমূহের প্রধান লক্ষণ কেবলমাত্র 
সামান্তত1 (409659605 ), কিন্ত লামান্ততা যে কেবলমাত্র জ্ঞানবিকাশের 
একপ্রকার রীতি তাহা বলা বাহুলা। অর্থাৎ যন্গত্ের জ্ঞান সেই রীতি 
অবলম্কন করিয়! (সামান্যভাবে প্রকটিত হইয়া ) ক্রমশ: অভিব্যক্ত হয় ( চরমা- 
বস্থাযস উপনীত হয়)। উক্ত তত্বনকল কোনরূপ বস্ত বা পদার্থের প্রকাশক 
নহে। অর্থাৎ উক্তরূপ সামান্ততা প্রমাণসিদ্ধ হইলে ও উহ! দ্বারা আমাদিগের 
কোন বস্ত বা! পদার্থের জ্ঞান হয় 'না। সম্ভাবিত সিদ্ধান্ত ও বাহৃজগতে 
পরীক্ষার উপযোগী ন1 হইলে পদার্থতত্ব প্রকাশ করিণ্চে পারে ন!। 

স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত মতবাদসমূহ হইতে আমর! পরমার্থতত্বের কোন লক্ষণ 
বা আভাস পাইতে পারি না। কারণ সামান্যতত্ব মাত্রেই কেবল বুদ্ধির বিকাশ- 
মাত্র হইয়া! থাকে, প্রকৃত বস্তরতত্ব প্রকাশ করে না। জগৎ স্বরূপতঃ কি 
অর্থাৎ পরমার্থতত্ব কি তাহাই মন্ধম্য জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কেবল 
প্রাকৃতিক 'নিয়ম, কেবল সামান্তভাঁব, অথবা আনস্ত্য প্রভৃতি তত্ব অন্থমিত 
হইলেও মনুত্তের জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং কেবল যৌক্তিকভা- 
বাদীদ্দিগের মতাস্থসারে তত্বের প্রমাণনিদ্ধতা জানিতে পারিলেই পরমার্থতত্ব- 
জ্ঞান হইতে পারে না । 


রা 
% যেমন কোন লনীকরণের (8059০) বিশিষ্ট মুল ( 3. ০০৮) অথব| কোন সমপরি- 
বর্তনশীল সংখ্যার ভেদহুচক গণক | (£8:106100, এর 067679009] 609780190$ ) ইত্যাদি 


সত্যতত্ব ও মাঁনবজ্ঞানবিষয়ক বিচার । 


সত্যের লক্ষণ! প্রায়শ: ছুই প্রকারের হইয়া থাকে । ১মতঃ যাহা মুস্তের 
*বিচারের বিষয়” হয় অর্থাৎ যে বিষয় অবলম্বন কারয়া মন্ষ্য বিচারে প্রবৃত্ত 
হয়, যে বিষয়ের ব্যাখ্যা করে এবং যে বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করে তাঙাই “সত্য” 
বলিয়া পরিগণিত হয়। ২য়তঃ জ্ঞানের বিষয়ের সহিত জ্ঞানের বা ধারণার 
সামপ্রস্ত বা এঁক্য থাকিলে, অর্থাৎ ধারণ ষদ্দি তাহার বিষয়কে সম্যকৃরূপে 
গ্রতিভাসিত করে তাহ হইলে সেই ধারণাকে “সত্য ধারণা বলিয়া হ্বীকার 
কর! যায়। 

বস্তস্ব্ূপের বিষয় বিচার করিবার সময় আমরা! আমাদিগের ধারণাসকল 
উক্তিবিশেষে নিবন্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়া থাফি। সেই সকল উক্তিবিশেষের 
ছুই অংশ আছে। এক অংশ দ্বারা কেবল আমাদিগের চিন্তা ব! ধারণ! 
প্রকাশিত হয় ( অর্থাৎ তাহ! বুদ্ধির অন্তর্গত ) এবং অপর অংশ জ্ঞানবহিভূ্ত 
বিষয়কে প্রকাশ করে। ধারণ! ব! জ্ঞানাংশ নানাবিধভাবে প্রবর্তিত, পরি- 
ফৃষ্ই ও পরিণত হইয়! নানা আকার ধারণ করিতে পারে । কিন্তু যে পরিমাণে 
সেই ধারণ! বা জ্ঞানাংশ তাহার বহিভূত বিষয়ের সহিত সামগ্রস্য রক্ষা করিয়া 
প্রবর্তিত হয়, সেই পরিমাণে তাহার সপ্রমাণতা বা! সত্যত? সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
মন্ুষ্ের সাধারণ বিশ্বাস যে জ্ঞান এবং তাহার বিষয় পরম্পর ভিন্ন হইলেও 
অর্থাৎ বিষয়টা জ্ঞানের বহিভূ তত হইলেও উভয়ের মধ্যে সামঞ্জন্ত (08987০2- 
88009 ) থাকাই ধারণার বা জ্ঞানের সত্যতার লক্ষণ। স্বতন্ত্রবস্তবাদীদিগের 
মতান্ছসারে বস্ত মন্তয্তের জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ ব্বতন্তর ও স্বাধীন; কিন্তু স্থায়- 
বাদীর? বলেন যে জ্ঞান হইতে বিষয় বা বস্ত স্বতন্ত্র না হইলেও উহাঁরা যে 
পরস্পর ভিন্ন তত্িষয়ে সন্দেহ নাই এবং জ্ঞানের বা নিস্তার ক্রিয়াকারিত। 
কবল প্রাসঙ্গিক ব! অবান্তর কার্যকলাপ মাত্র হইয়া থাকে । অর্থাৎ বিচারের 


৫২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


প্রয়োজন কেবলমাত্র বিষয়ের সত্যতা প্রদর্শন করা, তাহার লক্ষণ নির্ণয় করা 
অথব1 তাহার স্বরূপ নির্দেশ কর] ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। 

গৌতমীয় স্যায়শান্ত্রে এবং প্রচলিত ন্থায়গ্রস্থে বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে নানা- 
কথা আছে। তৎ্পমুদায়ের উলেখ ন। করিয়। স্থলতঃ ইহা বল। যাইতে পারে 
থে বিচারকালে মনুত্য নিজের ধারণার সহিত ধারণার বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু ন! 
কিছু উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্ত হুচিত বস্তু বা বিষয়ের 
যথার্থ অস্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে । কতকগুলি বিষয়ের যথার্থ অস্তিত্ব 
অস্বীকার কর! ও সম্ভব হয় এবং কতকগুলির আবার অস্তিত্ব শ্বীকতও হইতে 
পারে। কিন্ত প্রকৃত সম্ভার একেবারে উল্লেখ ন! করিয়া কোনরূপ বিচার 
বিষয়ক উক্তি সম্ভব হয় না । কেহ যাঁদ জিজ্ঞাসা করেন যে “কোন উপদেেবতার 
(যাহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না) কিন্।া কোন আকাশকুক্থমবৎ কল্পিত পদার্থের 
অস্তিত্ববিষয়ে কিছু উল্লেখ না করিয়াও লোঁকে কি তথঘিষয়ে বিচার করিতে 
পারে না?” অর্থাৎ কেবল ধারণাকল্পিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়া, সেই বিষ 
বনস্ততঃ জগতে আছে কিন! তাহার আলোচন! না করিয়াও কি লোকে তাহার 
সম্বন্ধে বিচার করিতে পারে না? এই প্রশ্নের উত্তরে কেবল ইহাই বলিতে 
হইবে যে ভাহা করিতে পারে না; অর্থাৎ বিষয়সম্বদ্ধে প্রকতসভার 
একেবারে উল্লেখ না করিয়। মনুষ্য কোনরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না॥ 
কারণ 1বচার কার্ধ্য সর্ধদ! প্রকৃতসত্তা স্বন্ধেই হইয়া! থাকে । ধারণার অন্তর্গত 
অর্থ ও বাহবিষয় এই উভয়ের সম্পর্ক লইয়াই বিচারকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। এই 
সকল কথার সত্যতা গ্রতিপহ করিতে হইলে উক্তি ব বাকা প্রয়োগের প্রণালী 
বিষয়ে আলোচন৷ করা আবশ্ত ক। 

মনুস্তের উক্তি বা বাক্যপ্রয়োগ প্রায়শঃ তিন প্রকারের হইয়! থাকে । 
১মতঃ সাধারণ নির্দেশোক্তি ব। নিরপেক্ষ উক্তি (989৭2০71981) 7) যেমন এমমুক 
ম্রণশীল* অথবা! ”মস্কম্য পক্ষবান্‌ জীব লহে” ইত্যাদি । ২য়তঃ সাপেক্ষ উদ্ধি 
ব| প্যদি” শবের দ্বারা সম্ভাবিতোক্ধি ( 7357008901091)+ যেমন প্যদি কোন 


সত্যতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার । ৫৩ 


পদার্থ বাহাশক্তি দ্বারা প্রতিহত ন1 হয়, তাহ] হইলে হয় সর্বদা স্থির খাঁকিবে 
অথবা সমভাবে ও অপরিবন্তিতভাঁবে সরল রেখায় চলিতে থাকিবে” অথবা “্যদ্ছি 
বৃষ্টি হয় তবে শস্য হইবে” ইত্যাদি। ৩য় বিকল্পোক্তি বা পক্ষান্তরোক্তি 
(10151579ঘও ); যেমন “হয় এই ঘটনা সত্য, নচেৎ অন্ত, ঘটনা সত্য” 
অথব। “হয় কৃষ্ণের নিন্দাকারী বাথ সত্যবাদী, নচেৎ ( অর্থাৎ কা সত্যবাদী 
ন1 হইলে ) কৃষ্ণ নির্দোষী” ইত্যাদি । 

১ম। ( 08560:198] ) অর্থাৎ সামান্য নির্দেশোক্তি বা নিরপেক্ষ উত্তি * 
ভাববাচক অথবা! অভাব বা নিষেধবাচক উভয়বিধ হইয়া থাকে এবং 
উভয়বিধ উক্তিই পরিণামে নিষেধে পরিণত হইয়! থাকে । যেমন মনুষ্য 
মরণশীল ইহা! বলিলে বুঝা যায় যে “এমন মনুয্য নাই ধিনি মরণশীল নহেন”। 
অথবা “মনুত্ত পক্ষবান্‌ জীব নহে” এরূপ বলিলে "পক্ষশৃন্য ( অপক্ষবান্‌ ) মন 
ব্যতীত অন্ত মনুষ্য নাই” ইহাই প্রতীয়ান হইবে । সুতরাং এইরূপ নিরপেক্ষ 
উক্তির দ্বার! প্রকৃত সত্তা ব অস্তিত্ব কি তাহ! প্রকাশিত হয় না। কেবলমাত্র 
কোন্‌ পদার্থের অস্তিত্ব নাই তাহাই অবগত হওয়! যায়। 

২য়। সাপেক্ষ উক্তি ( ন০)0081 ) সকল সত্য হইলে, বস্ত বা 
সত্তার হ্বরূপ কি তাহ! সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকাশ করে না। কেবলমাত্র বস্তম্বরূপ 
কিরূপ হইতে পারে না তাহাই বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত করে। নিউটনের 
সাপেক্ষ উক্ভিশ্বরূপ গ্রথম গতিনিয়মান্গসারে ইহাই প্রকাঁশিত হয় যে “এমন 
কোন পদার্থ নাই যাহ। বাহৃশক্তি বার! প্রতিহত ন] হইয়াও সরল রেখায় ভ্রমণ 
করে না, অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন বেগে বা গতিতে ধাঁবিত হইতে পারেশ। 
এই কারণে আমরা যখন কোন পদার্থের বন্রগতি বা ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন বেগ লক্ষ্য 
করি তখন তাহার বক্র গতির বা ভিন্ন ভিন্ন বেগের কারণ অন্তন্্র অনুসন্ধান 


* এই নির্দেশোক্তি বা মিরপেক্ষ উক্তি দ্বিবিধ হইয়। থাঁকে। (১) সামান্থ নির্দেশোক্তি 
জনগ্রবিষয়সন্বন্ধীর ( [00928 ) এবং (২) বিশেষোক্তি অর্থাৎ স্বল্পসংখ্যক বিষয়সন্বদ্ধে 
ভি (1797010019: )। 


৫৪ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


করি। গ্রহদ্দিগের মধ্যে কাহারও গতি ও বেগের ভিন্নতা দর্শন করিয়াই 
জ্যোতির্ধ্বিদগণ নেপটুন গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ফলতঃ সাপেক্ষ 
উক্তি ব! যছ্যক্তিহ্বারাও বস্তসত্া প্রকাশিত হয় না। কারণ ফলে উহ! 
নিষেধে বা অগ্কাবেই পর্যবসিত হইয়া! পড়ে । 

৩য় । পক্ষান্তরোক্তি বা বিকল্পোক্তি (1)19)0200ঠ% ) সকলও প্রথম 
হইতেই নিষেধবাচক হইয়াই কাধ্য করে। “কৃষ্ণ নিন্দাকারী রাম যদি 
সত্যবাদী হয়, তবে কৃষ্ণ নির্দোষ নহে” এইরূপ অর্থ আগিয়া পড়ে। অর্থাৎ 
“ক” হয় *খ” হইবে অথবা” “খ” ভিন্ন হইবে এইরূপ উক্তির স্থলে উভয় উক্কির 
সামঞ্জস্য হইতে পারে না অর্থাৎ উভয় উক্তিই এককালে সত্য হইতে পারে না 
ইহাই এইক্প উক্তির চরম ফল হইয়া! থাকে। 

স্থলতঃ বলিতে হইলে এই শকল উক্তির দ্বারা পরমার্থ সত্যের অথবা 
প্রকৃত বস্তসতার কোনরূপ নির্ণয় হয় না। ইহার! সত্যানুসন্ধানের সহায়তা 
করিতে গিয়া কেবল এই মাত্র বলিয়া দেয় যে পরমার্থ সত্য “একপ” নহে বা 
“এরূপ” হইতে পারে না; তাহা ছাড়া তাহার স্বরূপ কি তাহা বলিয়! দেয় 
না। উক্তবিধ উক্তি সকল পরিণামে নিষেধপর হইয়া "নেতি নেতি” এইক্সপ 
অনস্ত নিষেধে পধ্যবনিত হয় মাত্র এবং তাহাদিগের দ্বার! বস্তম্বরূপ নিষ্ধারণ 
করা সম্পূর্ণ আশাতীত হইয়া পড়ে। এই সকল উক্তি হইতে “ক” পদার্থ ”থ” 
নহে, পুনশ্চ “গ* বা “ঘ” পদার্থও নহে এইরূপ অনন্ত নিষেধোক্তি পাওয়া যায় 
এবং এই দোষ অনিবাধ্য হইয়া পড়ে । অতএব দেখা যাইতেছে যে নিরপেক্ষ 
উক্তিসকল ( 00101587591 30000767065 ) কেবলমাত্র ধারণার ব। জ্ঞানের 
আভান্তরিক অংশেই (অর্থাৎ কেবল মাত্র চিস্তা বা ধারণা রূপেই ) বিশেষ 
সার্থকতা প্রকাশ করে, কিন্তু বাহৃবিষয় সম্বন্ধে কেবলমাত্র নিষেধে পরিণত 
হয়। গণিতশান্ত্োক্ত নানাবিধ তত্ব গণিতনিয়মাহ্গসারে নির্ধারিত হয়া 
গণিতজ্ঞা নবিষয়ে অপূর্ব ও গ্রমাণসিদ্ধ তত্ব বলিয়! প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্ত 
পেই সকল তত্ব বস্ততঃ জগতে আছে কি না তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ দেওয়া 
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দুরে থাকুক ফেবল তথ্ধিষয়ে নিষেধবাচক হয়, অর্থাৎ তাহার বিরদ্ধ স্বরূপ 
পদার্থ থাকিতে পারে না ইহাই নিঃসন্দিপ্ধভাবে বলিয়া দেয়। এস্থলে 
আপাততঃ এইমাত্র বলিয়া রাখা কর্তবা, যেষদি এই সকল নিরপেক্ 
নিষেধোক্তি বহির্জগতের সহিত সামপীস্ত রক্ষা করিয়া প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ 
বহির্জগৎ্ (যাহা ধারণার বাহা অংশমাত্র )যদি একপ হয় ষে তাহাতে এ 
সকল নিষেধোক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে, * তাহ হইলেস্বীকার করিতে হইবে যে 
তাদৃশ বাহ্ৃবিষয় ধারণ! হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে; অর্থাৎ ধারণাই উহাকে 
(বাহ্‌ বিষয়কে ) চিন্তা সমকালেই কোন না কোনরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছে। 
বিশেযোক্তি ( 77006915৮ 150500676 ) বিষয়ে আলোচনা করিলে 
ইহা বুঝা! যাইবে যে এইরূপ উক্তিই কেবল ভাববাঁচক বা অস্তিত্ববাঁচক 
হইয়া! প্রযুক্ত হয় এবং কেবলমাত্র নিষেধে পর্যবসিত হয় না। কতকগুলি 
মনুষ্য শুভ্রকায় এবং কতকগুলি শুভ্রকায় নহে* ইত্যাদি রূপে উক্তি ধারণার 
আন্তরিক এবং বাহক অংশকে পৃথক্‌ না করিয়া বাহক পরীক্ষা দ্বারা (৪8 
/860109] :62009719008 ) উহাদের সত্যতা সপ্রমাণ করে। কেবলমাত্র 
আন্তরিক ধারণ! বাছ্িক পরীক্ষা ব্যতিরেকে কোন বিশেষোক্তিকে সিদ্ধ ব। 
সপ্রমাণ করিতে পারে না। অর্থাৎ “কতকগুলি মনুষ্য গুভ্রকীয়” ইহা সগ্রমাণ 
করিতে হইলে বাহিরে অর্থাৎ বহির্জগতে তাহার পরীক্ষা! কর। আবশ্যক নচেৎ 
তাহার প্রমাণ হইবে না। কতকগুলি শুভ্রকায় মনুষ্য যে বহির্জগন্ভে থাকিতে 
পারে ইহা। পরীক্ষা দ্বার! প্রমাণ করিয়া বস্তৃতঃ কতকগুপি শ্ত্রকায় মনু 
বহির্জগতে আছে ইহাই বিশেষোক্তি দ্বার! প্রতিপন্ধ হয়। কিন্তু এট নকল 
বিশেষোক্তির দৌষ এই যে ইহার দ্বারা ঠিক কোন্‌ বস্ত জগতে আছে তাহ 
প্রকাশ পায় না। অর্থাৎ এই সকল উক্তি বিশিষ্টোন্কি হইলেও অর্থাৎ 
কতকগুলি বা কোন এক অনির্দিষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে উক্ত হইলেও উহার ব্যক্তিনিষ্ট 





* অর্থাৎ মরণপীল ভিন্ন অন্যরূপ মনুষ্য জগতে নাই, অথবা জগৎ রূপ যে তাহাতে পক্ষবান্‌ 
মনুষ্য নাই ইহ যদি বাহাবিবয়ে বা বহ্জগতে প্রযুক্ত হইতে পাকে। 


৫৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন] । 


€ 10101510091) নহে ইন্কাই প্রকাশ করে। অর্থাৎ তাদৃশ কতকগুলি বা 
কোন এক বিশিষ্ট পদার্থের স্বরূপ কি তাহা প্রকাশ করে না। আমাদিগের 
ধারণ! পদার্থের স্ববূপের আকাজ্ষ। করে অর্থাৎ কোন পদার্থ ব! ব্যক্তির বস্তুতঃ 
কিরূপ পূর্ণ সত্তা আছে তাহাই জানিতে চাহে-_-কতকগুলির গুণ বা! ধর্ম 
কিরূপ তাহ। জানিবার উদ্দেশে সভ্ভার অন্দন্ধান কর! হয় না। 

ফলতঃ দেখ! যাঁয় যে এই সকল ন্তায়শাস্ত্রো্ত বহুবিধ উক্তি দ্বার! 
আমর! বস্তর সত্বাবিষয়ে কিছুই জানিতে পারি না। বস্তুর বা পদার্থের 
সভা অগ্রে মানিয়া লইয়া অর্থাৎ উহা! যে বস্তুতঃ আছে ইহা পূর্বেই 
ত্বীকার করিয়া লইয়া এ সকল উক্তি প্রবর্তিত হইয়া থাকে । কোন 
উক্তি যর্দি কেবল নিষেধপর হয় অর্থাৎ উহা ইহা! নহে” 
ইহা নহে” এইরূপ যদি বলা হয়, তাহা হইলে বস্থর স্বরূপ বা 
সততার বিষয়ে কিছুই প্রকাশ কর হয় না। সতার স্বরূপ প্রকাশ করিতে 
হইলে উক্তিসকল ভাঁববাঁচক বা শ্বরূপবাচক হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ উক্ত পদার্থ 
“এই” বা “এইরূপ” ঈদৃশ উক্তি হওয়া চাই । ধারণাসকল প্রথমতঃ সাধারণ 
ভাবে এবং অম্পষ্টভাবে সামান্ত নিদদেশোক্তিতে (৬9০0৪ ৪0159192ণূন ) 
প্রকাশিত হয়। পরে লৌকিক বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার্ধারা বিশেষোক্তিতে 
(70969019 0806065 ) পরিণত হয় । কিন্তু তদ্রপ পরীক্ষ। দ্বারা বস্তুর 
স্বরূপ বা পদার্থের সভা ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়। প্রকাশিত হয় কিন অর্থাৎ উক্ত 
পদার্থ “এই” ঈদৃশভাব প্রকাশ করে কিন! তাহাই এস্থলে আলোচনার বিষয় । 

লৌকিক বিশ্বান এইরূপ যে মন্ুষযোর জ্ঞান প্রথমতঃ ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়া 
অর্থাৎ কোন পদার্থবিশেষ প্রকাশ করিয়া প্রবর্তিত হয়। শিশু তাহার 
মাতাকে, তাহার ধাত্রীকে অথবা কোন ভ্রীড়নককে প্রথম হইতেই জানিয়! 
থাকে এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ত্য ন্রুহে। 
শিশু যাহাকে বা যাঠ্াদিগকে জানে, কেবল তাহাদিগের সাধারণধর্মের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়! এবং ভাহাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর গুণসকল মনে ভাবিয়াই তাহা- 


সত্যতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচাঁর। ৫৭ 


দিগকে জানিয়া থাকে । তখন তাহাদ্িগের জ্ঞান কেবল সামান্ধম্মস্থ৮চক 
হইয়া প্রবর্তিত হয়, কখন ব্যক্তিনিষ্ঠ হয় ন1। পণ্তরকল ও জগতে সামান্ 
ধর্শ বা লক্ষণ যেমন গন্ধ, আস্বাদ, স্পর্শ, বর্ণ, আকার ও গতিরীতি প্রভৃতি 
বুবিয়া আপন আপন কার্ধে প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ যে সকল ধর্শ অনেকব্যক্তি- 
নিষ্ঠ ও সাধারণ এবং যাঁহ1 ঘটনাক্রমে কোনব্যজিতে বা কোন পরীক্ষাস্থলে 
অবলো'কিত হয় তাহাই জানিয়। আপনাদিগের কার্ধ্য ও চেষ্টা নিষস্ত্রিতি করে। 
স্থতরাং বলিতে হইবে যে মন্ুত্তের প্রথমোদিত জ্ঞান বা জ্ঞানের প্রারভাবস্থা 
কেবলমাত্র অম্পষ্ট সামান্ঠধর্মজ্ঞানমাত্র হইয়া প্রবর্তিত হয়। এইক্সপ 
দেখ যায় যে মনুষ্যের আভ্যন্তরিক ধারণায় অথব! বাহক জ্ঞানে (উভয় যদি 
ত্বতন্্র হয়) কখনই বাক্তিনিষ্ঠ বিষয় গ্রতিভাসিত হয় না। অর্থাৎ আভ্যস্তরিক 
ধারণ! তাহার বাহ্বিষয়রূপ অংশ হইতে পৃথকৃকৃত হইলে ( আন্তরিক ধারণ! 
এবং তাহার বাহ্বিষয়কে পৃথকৃভাবে চিন্তা করিলে ) কোনক্রমেই ব্যক্তির ব৷ 
পদার্থ বিশেষের স্বরূপ জানিতে পারা যায় না*। কারণ ব্যক্তিরপ পদার্থ 
স্ব্ূপতঃই বিলক্ষণ। তাহার স্বরূপ অপরণিষ্ঠ নহে অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তি বা 
পদার্থ জগতে আর নাই। প্গ্যাম” এক ব্যক্তি এবং তব্দরপ ব্যক্ত জগতে 
আর নাই। ব্যক্তির লক্ষণা করিতে হইলে কেবলমাত্র কতকগুলি (লক্ষণ: 
নির্দিষ্ট ) সাধারণধন্ন আন্তরিক ধারণ। ঘ্বার। নিদিষ্ট হয় এবং সেই ধর্মগুলি 
একটি ব্যক্তিতে ব' পদ্াার্থবিশেষে বিছ্ধমান আছে এইমাত্র ব্যক্ত হইয়। থাকে। 
কিন্ত সেই সকল ধর্মের আধারন্বরূপ ব্যক্তি বা পদার্থবিশেষ আস্তরিক ধারণ! 
হইতে ত্বতন্ত্রই থাকিয়! যায়। সুতরাং ব্যক্তর লক্ষণাস্থলে ব্যক্তিভিন্ন তন্নিষ্ঠ 
ধর্মেরই গণন। বা! বর্ণনা হইয়া থাকে এবং ব্যক্তি স্বরূপতঃ যেরূপ তাহা স্বতন্ত্রই 


* “অখ” বিষয়ক ধারণার আস্তিক অংশ “অখ্ের প্রকৃত শ্বরূপ” ; অর্থাৎ “অশ্ব* শবের 
দ্বারা বথার্থ রূপ যাহা বুঝিতে হইবে, তাহাই মানসিক ধারণা । “অশ্ব” বিষয়ক ধারণার 
বাহিক অংশ "দৃষ্ট অশ্ব” অর্থাৎ একরূপ “অশ্ব, অর্থাৎ বহুবিধ “অশ্বের” মধ্যে এক প্রকার "অশ্ব" 
এইমাত্র। হৃতরাং “দৃষ্টঅশের” দ্বারা অস্বখের প্রকৃত স্বরূপ জানা বায় না । | 


৫৮ নূতন প্রণালী ও তব্বসমালোচন!। 


রহিয়া যায় অর্থাৎ বর্ণিত হয় না। কারণ ব্যক্তির সাদৃশ্য নাই এবং উহ! 
বিলক্ষণ। *শ্যামের” লক্ষণা করিলে “ন্যাম” এক শ্বতন্ত্র ব্যক্তি হইবে না 
কেবল এক প্রকার মনুষ্যবিশেষ হইয়া পড়িবে । তাদৃশ মনুষ্য যে জগতে 
আর নাই এখং থাকিতে পারে ন! তাহার প্রমাণও হইবে না এবং জ্ঞানও 
হইবে না। কারণ ব্যক্তি দিতীয়নিষ্ঠ নহে অর্থাৎ তদ্রপ ব্যক্তি জগতে আর 
নাই। অতএব দেখ। যায় যে কেবলমাত্র আত্তরিক ধারণ] ঘ্বারা ব্যক্তির 
উপলব্ধি হয় না। অপরন্ত ইহাও বলিতে হইবে যে কেবলমাত্র বাহাপরীক্ষা 
দ্বার ও ব্যক্তির জ্ঞান জন্মে না । কারণ পরীক্ষাস্থলে “শ্যামকে” দেখিলাম এই 
কথা বলিলে, এক প্রকারের মনুষ্যই দেখিলাম ইহাই বঙ্গা হইল মাত্র; কিন্তু 
“্গ্যাম”১ ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা প্রকাশিত হইল না। অবশ্য *্্যাম” 
বলিয়া একট ব্যক্তির জগতে অস্তিত্ব আছে এবং তাহার দ্বিতীয় আর নাই ইহা! 
সকলেই বিশ্বাস করেন এবং সেই বিশ্বাসের সারগর্ভতাও আছে। কিন্তু 
কেবলমাত্র লৌকিক পরীক্ষা দ্বার সেই ব্যক্তিত্ব প্রমাণিত বা প্রকাশিত হয় 
না। স্থতরাং মনুয্জ্ঞানে ধারণার আস্তরিক অংশ ও বহিরংশ পৃথগ্ভাবে 
লইলে, কোন ক্রমেই ব্যক্তির উপলব্ধি হইতে পারে না। অথচ ব্যক্তির 
উপলব্িই সত্যজ্ঞানের চরম সোপান। অর্থাৎ ব্যক্তির উপলব্ধি হইতেই 
সত্যের ও প্রকৃতসত্তার জ্ঞান হইয়া থাকে। সাধারণ উক্তিস্থলে পরীক্ষা! 
দ্বারা কতকগুলি বিশেষোক্তি প্রমাণিত করিলেও বাক্তিনির্দেশ ব। সত্য নির্ধারণ 
হইবে না *। কারণ তাদৃশ জ্ঞানের চরমাবস্থ। নাই এবং যে জ্ঞানের সীমাবদ্ধ 
অবস্থা নাই, তাহার সম্পূর্ণতা ও থাকিতে পারে না। মন্ুষ্যের জ্ঞান যখন 
বিস্তৃত হইতে থাকে, তখন নানারূপ সম্ভাবিত ধারণ! ক্রমশঃ সন্কীর্ণ হইয়! 


« *হ্যাম এইরূপ” অথব! “কতকগুলি মনুষ্য শুভ্রকায়"* এইরূপ বলিলে ব্যক্তি ব৷ সতসত্তার 
চ 
নির্ধারণ হইবে না। (কারণ তাদৃশ উক্তির দ্বারা! “গ্তাম" একপ্রকীর মনুষ্য এবং শুত্রকার ভিন্ন 


অন্থ মনুষ্য জগতে আছে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। অর্থাৎ এরপস্থলে জ্ঞান বাত্তিনিষ্ঠ 
হইবে না। 


সত্যতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার। ৫৯ 


অর্থাৎ ক্রমশঃ স্বশ্লবিষয়ক হইয়া পরিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে। তখন মন্ম্তের 
বহুবিধ উক্তি (প্রতিজ্ঞাকারে, সাধারণ লক্ষণারূপে, সাপেক্ষ উক্তির আকারে, 
কিবা নিরপেক্ষ সাধারণ উক্তিরূপে ) প্রকাশিত হইম়। প্রথম হইতেই নানাবিধ 
সম্ভাবিত বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া, অর্থাৎ "নেতি নেতি” যুক্তির দ্বারা নিষেধপর 
হইয়! ক্রমশঃ ব্যক্তিনিদ্দেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । ফলকথ। বাক্তি- 
স্বরূপ নির্দেশ করিতে হইলে উক্তিলকল নিষেধপর এবং ভাববাঁচক এই উভয়- 
বিধই হওয়| আাবশ্ঠক। কেবলমাত্র নিষেধপর হইলে ব্যক্তির উপলব্ধি হইতে 
পারে না। ব্যক্তির উপলব্ধিই মন্ুম্তঙ্ঞানের চরমাবস্থা ব! চরমমীম! (10691 
01: 11016 )। অর্থাৎ জ্ঞানের বা ধারণর ব্যক্তিনিষ্ঠ চরমাবস্থাই সতার বা! 
প্রকৃত অস্তিত্বের একমান্ত্র লক্ষণ | প্ব্যক্তিনিষ্টতা” এবং “চরমসীমাব্বপ ভা” 
এই উভয়ই সততায় ( অথব। পরমার্থতত্বে ) লক্ষ্যমাণ হওয়া আবশ্যক । 

গণিতশান্ত্রে গণিতসীমা (1171৮ ) বলিয়া একটি কথা আছে। উহা 
সভাবিচারে কার্ধাকর নহে । কারণ উহা কল্লিত সীমাবিশেষমাত্র! আমা- 
দিগের ধারণার বিষয়ন্বরূপ সত্তার প্রকৃত লক্ষণ ব্যক্তিনি্ঠ ও নির্ধারিত' সীমা 
হওয়া আবশ্তক। কারণ তাহাই আমাদিগের ধারণা আকাজ্ষা করে এবং 
তাহাই নিরপেক্ষ সাধারণ উক্তিতে (170159152] ৪6866706065 ) নিষেধ 
পর হইয়! অনিপ্ধীরিতভাবে, এবং বিশেযোক্তিতে (627108]91 1005179789) 
অনির্দিষ্ট বিশিষ্টভাবে (অর্থাৎ অব্যক্তিনিষ্ঠভাবে ) স্চিত হয় মাত্র কিন্তু 
প্রকাশিত হয় না । 

এক্ষণে ইহা সঙ্গত বোধ হইতেছে যে যদি আমাদিগের আকাজ্ঞিত চরম- 
জ্ঞানসীমা সামান্য নির্দেশোক্তি দ্বারা নির্ধারিত হইয্া এবং উপযুক্ত পরীক্ষা 
ছার! নির্বাচিত ও সমর্থিত হইয়া কোন ব্যক্তির অথবা সমগ্র ব্যক্িসমষ্টির 
জ্ঞান উৎপাদিত করে তাহা হইলেই আমর! প্রকৃত সতার অর্থাৎ বস্তপ্বব্ধপের 
জ্জানলাভ করিতে পারি। তাহা হইলেই আমাদিগের* পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানশক্তি 
হুইতে (সামান্ত নির্দেশোক্তি দ্বারা এবং পরীক্ষার বিভিন্ন উপায় দ্বারা) 


৩ নৃতন প্রণালী ও ততসমালোচনা । 


সম্ভাবিত ও অঙ্মিত বহুবিধ উক্তির সাহায্যে প্রকৃত সত্তাজ্ঞান হইতে পারে 
এবং উহাই কেবলমাত্র আমাদিগের আস্তরিক ধারণার সম্পূর্ণ আকাঙ্জার বিষয় 
( চরমাবস্থা ) বলিয়! নির্দিষ্ট হইতে পারে। তাহ! হইলে ইহাই প্রতিপন্ন 
হইবে যে ধারণার আন্তরিক অংশ ও বাহ্‌ অংখ উভয়কে পুথক্‌ করিয়া লইলে 
বস্তর বা সতার স্বরূপ বুঝা যাইবে না। উচ্াদিগের পরস্পর জড়িতভাব বা 
মিলিতভাবই জগতের গভীরতম রহ্শ্য বলিয়। জানিতে হইবে। 
এক্ষণে উল্লিখিত পরমার্থ তত্বজ্ঞানের বিষয় যে আমাদিগের পরিচ্ছিম্জ্ঞানের 
চরমাবস্থা ব1 সীমাত্বরূপ তাহ! প্রদর্শিত হইল এবং সেই তত্ব আমাদিগের জ্ঞান 
হইতে স্বতন্ত্র নহে তাহাও একপ্রকার বোধগম্য হইল। কিন্তু যখন আমরা 
আমাদিগের সাধারণ বিশ্বাসাহ্ুসারে মনে করি যে উক্ত আকাজ্িত তত্ববিষয়ের 
উপর নির্ভর করিয়া ( অর্থাৎ উক্ত পরমার্থতত্ব বিষয়কে ভিতিম্বরূপ ধরিয়া 
লইয়া ) আমাদিগকে চলিতে হইবে এবং দকল বিষয়েই উক্ত তত্বকে প্রমাণ” 
স্বরূপ শ্বীকাঁর করিয়া লইতে হইবে (উহার সহিত সর্বদাই সামপ্রস্ত রক্ষ! 
করিতে হইবে ) তখন উক্ত বিষয় যে আমাদিগের জ্ঞান বা ধারণা হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তাহ! আর আশ্চধ্যের বিষয় নহে। “ধারণা” 
এবং প্ধারণার বিষয়” এই উভয়ের মধ্যে, সামঞ্জস্ত (4১879970606 ) থাকা 
নিয়ত আবশ্তক ইহা অতিশয় সারগর্ত কথা । অর্থাৎ ধারণার আভ্যন্তারিক 
ংশ ও বাহা অংশ এই উভয়কে পৃথক্‌ করিয়া চিন্তা করিলে পদার্থের ম্বরূপ- 
জ্ঞান ব৷ তত্বজ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয় কিন। এই প্রশ্নের তাৎপর্ধয উক্ত সার" 
গর্ভ কথার (সামগ্স্তের) বিষয়ে আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝ! যাইতে পারিবে 
এবং প্রশ্ন ও মীমাংসিত হইবে । 
অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা প্রচারিত হইয়। আসিতেছে যে “জ্ঞান ঝা 
ধারণার সহিত তাহার বিষয়ের সামগ্রস্ত” (82:992000% ) থাকিলেই সেই 
ধারণা সত্য বলিয়া পরিগণিত হয় অর্থাৎ তাহ! হইলেই সত্য নির্ধারিত হম্। 
ধারণার সহিত যে বিষয়ের সামপ্রস্ত নাই সে বিষয় অলীক ও অসত্য; এবং 


সত্যতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার । ৬৯ 


বিষয়ের সহিত যে ধারণার দামগ্রস্ত নাই সে ধারণা ভ্রান্ত ও অমূলক এইরূপ 
কথিত হইয়। থাকে। 
এক্ষণে “ধারণার সহিত বিষয়ের সামগ্রস্ত থাকা আবশ্তক* এই উক্তির 
দুইটী অংশ আছে। ১মতঃ ধাঁরণামাত্রেরই বিষয় থাকা আবশ্তক ; অর্থাৎ 
যে বিষয়ে চিন্ত করা যায় এবং যাহার সম্বন্ধে ধারণা বাজ্ঞান জন্মে অথব! 
যাহার সম্বদ্ধে বিচার কর! হয়, তাহার অস্তিত্ব আছে ইহ যানিয়) লইতে হয় ॥ 
২য়ুতঃ উক্ত বিষয়ের সহিত ধারণার বা জ্ঞানের লামগ্রন্ত থাক! আবশ্তক । 
ক্ষেপতঃ “বিষয়” থাকান্ধপ একটি লম্বন্ধ এবং “সামঞ্রস্ত” থাকারূপ 
দ্বিতীয় সম্বন্ধ লইয়াই মন্তুস্ের জ্ঞান প্রবর্তিত হইয়া থাকে । 
উপরি ভক্ত ছুইটি সন্বন্ধের মধ্যে সামগ্ুস্যসম্বদ্ধই (907991১00- 
08709 01 8:8870606 ) বিশেষ প্রয়োজনীয় । কেহ বলেন যে ধারণা এবং 
তাহার বিষয় এই উভয়ের মধ্যে একপ্রকার সাদৃশ্ঠ পূর্ব হইতেই বিদ্যমান 
থাকে। এই বিশ্বাম সত্য নহে। গণিতশান্ত্রে এই সামপ্তন্তসত্বদ্ববিষয়ে 
বিস্তর সমালোচনা আছে। কতকগুলিন গণক (90816978) এবং 
তাহাদিগের দ্বার গণিতব্য কতকগুলি পদার্থ ইচ্ছ!নুসারে সমান শৃঙ্খলায় 
সন্নিবেশিত করিলে; অথবা কোন বৃতরেখার ব বক্ররেখার ( 08580: ) 
ত্ব্ূপ নির্ধীরণকালে, কি্বা কোন নিয়ত পরিবর্তনশীল পদার্থের গতিনিক্পণ 
কালে কোনরূপ সমতলচিত্রাঙ্কন ( 1০1608:00 ) করিলে, বা অন্য কোন 
গণনানগুকুল সংখ্যা বা চিত্র রাখিলে, তাহাদ্িগের উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার 
জন্ত কেবলমাত্র অভিপ্রেত শৃঙ্খলাতে নিবদ্ধ করাতেই সেই সামঞ্জস্য সিদ্ধ হয়। 
পরে (অর্থাৎ সামগ্রস্য সিদ্ধ হইলে ) গণক সমূহের, চিত্রের অথবা সমতল 
চিন্রাঙ্ছণের পাহায্যে ধারণার বিষয়ের ( অর্থাৎ গণিতব্য পদার্থের, পদার্থ 
সমূহের বা বর্ণিতব্য বক্ররেখার অথব1 পরিবর্তনশীল পদার্থের ) নমুচিত গণন! 
বা বর্ণনা সম্ভব হইতে পারে। তখন যোগ, বিয়োগ বা অন্ঠ প্রচলিত গণনার 
'নিয়মাহসারে ধারণার বিষয়ের প্রমাণসিদ্ধ গণনা, বরন ও ব্যাখ্যা সম্পন্ন হইতে 
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পারে। কোন দেশের মানচিত্র ও এইরূপ সামঞ্জন্যসম্বপ্ধ রক্ষা করিয়া" 
সম্যকৃরূপে অঙ্কিত হইতে পারে । তাহাতে অস্থিতব্য দেশের প্রত্যেক অংশের, 
সহিত মানচিত্রের প্রত্যেক অংশের সামগন্ত বা এক্য সংরক্ষিত হয়। স্থতরাং 
এ সকল স্থলে নাদৃশ্ঠ ষে দামধরস্ত রক্ষার একমাত্র উপায় তাহা বল! যাইতে 
পারে না। কারণ গণকার্দিও গণিতব্য বিষয়াদির মধ্যে অথব! বীজগণিতের 
কোন অক্ষর ও তাহার স্থানীয় পদার্থের মধ্যে কোন আকারগত সাদৃশ্য আছে 
ইহা! কেহ বলিতে পারিবেন না। অবশ্ঠ সাদৃশ্তরূপ সামগ্রন্ত যদি অভিগ্রেত 
হয়, তাহা হইলে আলোকচিত্র (0০০20) ) অথবা মানচিত্রাদি স্থলে 
তাহাও রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু স্থলবিশেষে অন্যবিধ ( অর্থাৎ সাদৃশ্ 
ব্যতিরিক্ত ) সামগ্রস্তের দ্বারাও কার্ধাসিদ্ধি হইতে পারে। স্ৃতরাঁং ইহ! বুঝা 
যাঁইতেছে ষে ধারণা এবং তাহার' বিষয় এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও 
পরস্পরের মধ্যে অভিপ্রেত সামঞশ্ত থাকিলেই ধারণা সত্য ও সপ্রমাণ হইবে 
অন্যথা তাহ] ভ্রান্ত ও অমূলক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। পূর্বে বল! 
হইয়াছে যে পূর্বোপ্লিখিত সামগ্রস্সম্বন্ধ প্রত্যক্ষাধীন (যেমন আলোকচিত্র 
স্থলে ) অথবা কল্পনাধীন বা ইচ্ছাধীন (যেমন গণকাদিস্থলে ) হইতে পারে। 
কিন্ত সকল স্থলেই ধারণাঁকারীর অভিপ্রায় বা কল্পনাহুসারেই উক্তবিধ সামন্ত 
সংরক্ষিত হওয়া আবশ্তক। সুতরাং ধারণাকারীর ইচ্ছাই উক্তবিধ সামগুস্ত, 
রক্ষার মূল কারণ; অর্থাৎ মন্থস্তের ধারণাই ইচ্ছাহুসারে অভিপ্রেত সামগুস্তের 
স্ট্টি করে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে ধারণার অন্তর্নিবিষ্ট ইচ্ছাই 
ৰাহৃবিষয়ের শ্বর্ূপ নির্ধারণ করিবার অথবা সত্যনিরপণ করিবার প্রধান, 
কারণ। ফলতঃ ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদিগের ধারণা এবং ভাহার' 
বিষম্ব এই উভয়ের মধ্যে যে সামগ্ধন্ত থাক আবশ্তক, ( সাদৃশ্তই হউক অথবা! 
অন্তবিধ কল্পিত কোনরূপ সামগ্রন্ই হউক ) তাহ! ধারণাঁর অন্তর্গত ইচ্ছাই 
নির্ধারিত করে| ॥ অর্থাৎ ধারণার পূর্বে সামগ্রন্তের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, 
কারণ ধারণাকারীই তাহ (সামগ্রস্ত,) স্থির করিয়া লয়। 
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দ্বিতীয়তঃ মন্ুস্তের ধারণাঁর বিষয় কখন্‌ হয় এবং কিরূপে হয় তাহাই এক্ষণে 
আলোচ্য হইতেছে । বহু প্রাচীনকাল হইতে মন্ুষ্যের ধারণার কারণও 
উৎপতি বিষয়ে নান! মৃত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । কেহ কেহ বলেন ষে 
“যাহ! ধারণাকে উদবোধিত ব1 উৎপাদিত করে তাহাই মহুত্তের ধারণার 
বিষয়”। আরিস্ততল বলিয়া গিয়াছেন ষে “মধুখের ( মোমের ) উপর মুদ্রার 
আকার যেরূপ মুন্রিত হয়, সেইরূপ বাহৃ্বিষয় সকল ধারণার উপর আপন 
স্বরূপ মুদ্রিত করে” । স্থ্যা দীপ্তি পাইলে তাহার কিরণ চক্ষুতে প্রবেশ করে 
এবং তাহাতেই হৃর্ধযদর্শন হয় । কেহ কোন বস্ত স্পর্শ করিবামাত্র তাহার 
কাঠিগ্ত ও ম্পর্শগুণ মন্ুস্তের ধারণার বিষয় হইয়া থাকে। কোন দূরবর্তী 
পদার্থ প্রথমতঃ অম্পষ্টগাবে দৃষ্টিগোচর হইলে ধারণায় কৌতুহল উৎপাঁদন 
করে এবং নিকটবর্তী হইলে ধারণার সামঞ্জস্য অন্ুসারে উহা! সত্য বা ভ্রান্ত 
ধাঁরণারূপে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে! অতএব বুঝা যাইতেছে যে এই সকল 
মতানুসারে পূর্ব হইতেই ধারণার বিষয়ের ( বহিঃস্থ পদার্থের ) অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া লইয়া, পরে উক্তবিধ অনুমান করা হইয়াছে। স্থভরাং বর্তমান 
অনুসন্ধানে উক্তবিধ মত সকল আমাদিগের সহায়ক হইতে পারে না। কারণ 
সত্য কাহাকে বলে অথবা বস্তম্বরূপ কি তাহাই জানিবার অভিপ্রায়ে 
আমাদিগের ধারণা সকল কখন্‌ বিষয়রূপ সম্বদ্ধে সন্বদ্ধ হয় অর্থাৎ কখন্‌ এবং 
কিরপে আমাদিগের ধারণার বিষয় উৎপন্ন হয় তাহাই আমাদিগের অন্- 
সন্ধানের লক্ষ্য । ভাহা হইলে প্রথমেই বস্ত ব1 বহির্জগতের অস্তিত্ব মানিয়! 
লওয়া এবং পরে ধারণার বিষয় নির্ধারণ কর! কোনরূপেই যুক্তি সঙ্গত হইতে 
পারে না। বহির্জগতের অস্তিত্ব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কি ভাবে সেই অস্তিত্ব: 
আছে তাহা বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তথ্যে আমাদিগের ধারণ কিরূপ তাহাই 
এক্ষণে আমাদিগের আলোচনার বিষয় হইতেছে । তাহ! ছাড়া “ধারণার 
কারণ"ই ধারণার বিষয় এরূপ বলিলে সত্য কথা বলা হয় নটা। কারণ যখন 
আমরা কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার (যাহার অস্তিত্ব বর্তমানে নাই যেমন, চক্র 
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হ্ধযগ্রহণাি) অথবা কোন অতীত ঘটনার (যাহার অস্তিত্ব আর কখন 
হইবে না, যেমন মহাভারতের যুদ্ধা্দি ) ধারণা করি তখন আমাদিগের ধারণার 
সহিত বিষয়ের (ঘটনার ) কাধ্যকারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। ভবিষ্যৎ 
বিষয়কে বর্তমানকালে অবিদ্যমান হইলেও যদ্দি কল্পনাসম্ভূত বিষয় বল! যাক, 
তাহা হইলেও ধারণার উদ্বোধক সত ( পদার্থ) হইবে না। অতীত বিষয় 
প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে ন। (কারণ উহা ধারণ! মাত্র ), 
এবং উহা যখন বর্তমানকালে উপস্থিত নাই তখন উহ ধারণার উদ্বোধক 
কারণরূপ কোন পদার্থ হইতে পারে না। গণিতশান্ত্রে ও গণনার উপায় 
স্বরূপ কোন নিয়ম (13109029121. 95909 ) অথবা কোন সমীকরণের 
নিয়ম (11১90: ০0? 158%60705 ) গণিত-শান্্রবিদের ধারণার কারণ 
হইতে পারে না। 

কোন বিষয়ের দর্শন ব। স্পর্শনকালে অর্থাৎ “এ স্ু্ধ্য)* "এই আমার 
হস্তস্থিত লেখনী” অথবা এ অর্ণবপোত” এইরূপ প্রত্যক্ষস্থলে লোকে 
সুর্য, লেখনী ব1 অর্ণবপোতকে ধারণার বিষয় বলিয়! উল্লেখ করিয়া থাঁকে। 
এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে আমাদিগের ধারণ! তাহার 
বিষয় গ্রহণ করিবার সময় কতক পরিমাণে নিজেই তাহাকে (বিষয়কে ) 
নির্বাচন করে (বাছিয়। লয় )। সেই নির্বাচনকালে আমাদিগের সংবিত্িতে 
(3929910080995 ) প্রণিধান (মনোযোগ দেওয়া) রূপ একটী ক্রিয়। 
উপস্থিত হয়। তখন অর্থাৎ সংবিত্তিমধ্যে প্রণিধানের ক্রিয়া হইলেই 
বিষয় তদছুপযোগী (নির্ধাচনের উপযুক্ত ) বিশিষ্ট আকার ধারণ করে; 
অর্থাৎ ধারণা যে বিষয়ে অবহিত হইয়াছে, (যে বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছে ) 
তাহাই ধারণার বিষয়ক্রপে প্রতীয়মান । কোন বিশিষ্ট ধারণা সত্য কি 
্রান্ত ইহা স্থির করিতে হইলে যে কোন বস্ত ( অর্থাৎ যাহার প্রতি মনোযোগ 
দেওয়া হন» নাই।) সেই ধারণার সত্যত। ব৷ ভ্রান্তত। পরীক্ষান়্ সহায়ক হইতে 
পারে না। কারণ ধারণা সত্য হইয়াছে কি ভ্রান্ত হইয়াছে তাহা জানিতে 


সত্যতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার । ৬৫. 


হইলে, ধারণ যে বিষয়কে লক্ষ্য করে, যাহ! নির্বাচন করে, এবং প্রণিধানের 
সহিত যাহা সাক্ষাৎ করে তাহ দ্বারাই তাহার সত্যত৷ অথবা ভ্রান্ততা নির্ধী- 
রিত হইয়া! থাকে । ধারণা কেবলমাত্র আন্তরিক ব্যাপার হইয়া ( অর্থাৎ 
মানসিক ক্রিয়া! হইয়া ) যথেচ্ছভাবে কাধ্য করে না এবং নিজের সত্যতা 
পরীক্ষাস্থলে কেবলমাত্র বিষয়ের সহিত অভিপ্রেত সীমঞ্জস্যেরও অপেক্ষা 
করে না, কিন্তু নিজের নির্বাচিত বিষয়েরই (ষে বিষয়ে মনোষোগ হইয়াছে 
সেই বিষয়ের ) অপেক্ষা করে । 

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করিতে হুইবে যে ধারণাঁর নির্বাচনক্রিয়াও ধারণার 
অন্তর্গত অভিপ্রারের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। বিষের সহিত ধারণার সামঞ্জস্য 
স্থির করিবার সময় এবং তাহার পরীক্ষা করিবার সময় ধারণার অন্তর্গত 
অভিপ্রায় ব! ইচ্ছা যেরূপ কার্য করে, বিষয়-নির্ধাচনকাঁলেও তন্রপ সেই 
ইচ্ছাই কার্য করিয়। থাকে । বদি আমার ধারণার নির্বাচনবশতঃ *শ্যামের* 
সম্বন্ধে কিছু বলিৰ এরূপ মনে করিয়া কিছু বলি, তাহা হইলে আমার কথা 
অবশ্যই “রামের” সম্বন্ধে সংলগ্ন হইবে নাঁ-এবং তাহাতে আমার ক্রটিও 
হইবে না। স্থুলতঃ বলিতে হইবে যে ধারণার অন্তর্গভ অভিপ্রায় বা ইচ্ছার 
পরীক্ষা না করিয়া “শ্যাম” কিন্বা প্রাম” এই উভয়ের মধ্যে কে, আমার ধারণার 
বিষয় তাহা নিপ্ধারণ কর। সম্ভব নহে। একের ধারণার বিষয় অন্যে নির্বাচিত 
করিতে পারে না। অর্থাৎ যাহার ধারণা জন্মিল, তাহারই ধারণ নিজের 
বিষয় প্রণিধানের সহিত স্থির করিয়। লইয়াছে ইহাই বলিতে হইবে । 

ধদি ইহ! স্বীকার করা যায় বে ধারণা শ্বীয় ( অন্তর্গত ) ইচ্ছানুসারে বিষয়ের 
সহিত সামঞ্জস্য স্থির করিয়! লয় এবং নিজের বিষয় নিজেই মনোনীত করিয়া 
নির্ধীরিত করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ষে মন্ুষ্যের পরিচ্ছিন্ 
(6 ) ধারণ! নবনির্বাচিত বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণরূপে সামজসা ব 
এঁক্যলাভ করিতে পারে কি না। যদি তাহা করিতে পারে (এরূপ হয় অর্থাৎ 
যদি ধারণা এবং তাার বিষয়ের মধ্ো সর্বদাই সম্পূর্ণ এীক্য থাকে এবপ হম 


৬৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


তাহা হইলে সত্যই সর্বদা প্রকটিত হয় ইহ! শ্বীকার করিতে হইবে এবং 
লোকের ভ্রম ও প্রমাদ হওয়৷ অসম্ভব হইয়া পড়ে । কারণ ভ্রম ব! প্রমাদস্থলে 
ধারণার সহিত বিষয়ের সামগ্রস্য নাই ইহা! অনায়াসেই বুঝা যায়। 

উপরি-লিখিত আলোচনায় এক বিরোধাভাস উপস্থিত হইতেছে অর্থাৎ 
ছুইটী আপাতবিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান সিদ্ধান্ত হইতেছে । «প্রথমতঃ বল! হইয়াছে 
যে বিষয়ের সহিত তৎসন্বন্ধীয় ধারণাঁর ছুইটী সম্বন্ধ আছে; বিষয়সন্বন্ধ ও 
সামঞ্জস্যসন্বন্ধ । পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ধারণার কারণ বলিয়া অথব৷ 
ধারণার উপর নিজের আকার মুদ্রিত করে বলিয়৷ কোন পদার্থ বিষয়রূপে 
পরিগণিত হয় না।* কোন দর্শক বাহির হইতে দেখিয়! যদি বলেন যে ধারণ! 
এবং তাহার বিষয়ের মধ্যে আকারগত সাদৃশ্য আছে তাহা৷ হইলেও তীহার 
কৃথিত সাদৃশ্য আছে বণিক! বিষয়ের বিষয়ত্ব হয় নাঁ_অর্থাৎ সেই হেতু কোন 
পদার্থ (বা বিষয়) ধারণার বিষয় হইতে পারে না। কারণ সাদৃশ্যাদি নানা- 
রূপ সামগ্রদ্য ধারণা নিজেই স্থির করিয়া লয় ইহা! পূর্বে কথিত হইয়াছে 
( অর্থাৎ বাহিরের কোন ব্যক্তি তাহা স্থির করিয়া! দেয় না)। সুতরাং কা্য- 
কারণসন্বন্ধ, ( অনভিপ্রেত ) সাদৃশ্য সম্বন্ধ, কিম্বা অন্য কোনরূপ মন্বন্ধই 
ধারণার সহিত বিষক্বের সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারে ন। ধারণাই নিজের ইচ্ছা 
নুসারে আপনার সহিত বিষয়ের সামগস্য স্থির করিয়া লয়। ইহাঁও পুর্বে 
প্রদর্শিত হইয়াছে যে ধারণা নিজেই নিজের বিষয় নির্বাচিত করে ও স্থির 
করে। অর্থাৎ ধারণার স্বনির্ববাচিত বিষয় ভিন্ন অন্য কিছুই তাহার বিষয় হইতে 
পারে না। যেরূপ “শকুস্তলাচরিত্র” কালিদাসের কক্পনাপ্রস্থত বলিয়া 
তাহার ধারণার বিষয় বল! যায়, তব্রপ ধারণার বিষয়মান্রই ধারণ! নিজে স্থির 

* কারণ এমন অনেক বিষয় আছে (পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে) যাহা ধারণার কারণ 
হইভে পারে ন। অথচ তাহ। ধারণার বিষয় হয়। দৈহিক ( অস্তর্বাহী বা বহির্বাহী শির।- 
সমূহের (/১00127৮ 200 56612106765 ) বা মানসিক (চিন্তাসন্ব্ধী় )* প্রক্রিয়া 


ধারণার কারণ হইলে ধারণার বিষয় নহে। অতএব ধারণার কারণ হইয়াও ধারণার বিষয় 
হয না। 


সত্যতত্ত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার । ৬৭ 


করিয়া লয়। সুতরাং বিষয় তাহার ধারণ! হইতে পৃথক্‌ নহে, অর্থাৎ তাহার 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই” । * 

উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের আপাতবিরুদ্ধবং আর এক গৃকথ। উঠিতে পারে। 
"দ্বিতীয়তঃ, কোন পরিচ্ছিন্ন (0169) ধারণ! তাহার বিষয়সন্বন্ধে পূর্ব 
হইতেই (ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই ) সততার প্রমাণস্বর্ূপ কোন প্রকৃত শ্বরূপ 
বা ধর্ম স্থির করিতে পারে না। যদি আমি ব্রহ্গাগুবিষয়ে বা আকাশ বিষয়ে 
ধারণা করি অর্থাৎ ব্রহ্ষাণ্ড বা আকাশ যদি আমার ধারণার বিষয় হয়, তাহা 
হইলে উহাদিগের খ্বরূপ বে আমার ধারণ! হইতে পৃথক তাহার আর সন্দেহ 
নাই। তাদৃশ ধারণার সত্যতা ব্রহ্ধাগুরূপ বা আকাশরূপ বিষয়ের (যাহা 
ধারণ! হইতে অতিরিক্ত ) উপর এবং তাহার ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের উপর নির্ভর 
করে। অর্থাৎ বস্ততঃই ব্রম্মাণ্ডের বা আকাশের স্বব্দপ আমাদিগের ধারণ! 
হইতে পৃথক্‌ বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। তাহা৷ ছাড়া সকলেরই বিদ্দিত আছে 
যে আমাদিগের ধারণার মধ্যে মধ্যে ভ্রম হইয়া থাকে। কারণ বছবিধ 
পরিচ্ছিন্ন ধারণার মধ্যে ভ্রান্তি অবশ্যই ঘটিবার সম্ভাবনা । সত্যজ্ঞান সর্বদাই 
অপেক্ষা-বুদ্ধিজাঁত হইয়া! থাকে অর্থাৎ ভ্রম থাকিলেই সত্যের থাকা৷ সম্ভব হয়। 
ধারণা আপনার বিষয় স্থির করিবার সময় কখন কথন ভ্রান্ত হইয়৷ পড়ে ( রজ্জুতে 
সর্পজ্ঞান করে )। তখন ধারণ আপনার বিষয়নির্বাচনে সামঞ্জস্য রাখিতে পারে 
না। তাদুশ স্থলে ধারণার তৎকালীন বিষয় এবং প্রকৃত £বিষয় পরস্পর ভিন্ন 
হইয়। পড়ে। ধারণার অন্তর্থত ইচ্ছা সত্যক্ঞান চাঁহিলেও ভ্রান্তি তাহাকে মিথ্যা 
জ্তান আনিয়া দেয়, এবং তখন ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছ! প্রতিহত বা বিফল হইয়! 
পড়ে। স্বাভিপ্রেত সংসিদ্ধির বৈফল্য (অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা বিফল হওয়া!) 
কাহারও উদ্দেশ্য হইতে পারে না) অর্থাৎ আপনার ইচ্ছ! ব্যাহত হউক ইহা 


* কালিদাসের ধারণ! হইতে স্বতস্থ (কালিদীনবর্ণিত) “শকুস্তলাচরিত্রের” অস্তিত্ব 
নাই। তদ্রুপ সকল বিষয়ই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্গত ইচ্ছানুস্মুরে নির্বাচিত হয়। 
মনোযোগ এবং নিব্বাচনক্রিয়াকে বিষয় উপস্থিত করিবার প্রধান উপায় পানিতে হইবে। 


ডঃ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন।। 


কেহই ইচ্ছ! করে না। স্মৃতরাং ধারণ নিজের অন্তর্গত ইচ্ছ! নিক্ষল হউক 
এরূপ নিজেই ইচ্ছা! করিবে ইহা যুক্তিসঙ্গত কথ! হইতে পারে না। অতএব 
ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছান্থুসারে বিষয় নির্বাচিত হয়ন। ইহাই প্রতিপন্ন 
হইতেছে ॥ 

উপরি-বর্ণিত বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান উক্তিদ্বয়ে দেখা যাইতেছে যে, এক পক্ষ 
প্রতিপন্ন করিতে চাহেন “ধারণা হইতে তাহার বিষয় ভিন্ন নহে অর্থাৎ ধারণারই 
অন্তর্গত ইচ্ছানুসারে তাহার বিষয় নির্বাচিত ও নির্ধারিত হয়” 'এবং অপর পক্ষ 
সিদ্ধ করিতে চাহেন যে প্ধারণা হইতে তাহার বিষয় ভিন্ন, অর্থাৎ ধারণার অন্ত- 
গত ইচ্ছা তাহার বিষয়কে নির্বাচিত ব নির্ধারিত করে না» এই বিরোধ- 
সমাধানার্থ ইহা! বল! যাইবে যে ধারণাঁর অন্তর্গত ইচ্ছা দ্বারা বিষয় বস্ততঃ 
নির্বাচিত ও নির্ধারিত হইলেও, ধারণার প্রথম অস্ফুট বিকাশের অবস্থায় অর্থাৎ 
উহার প্রারস্তকালে ধারণার বিষয় ধারণা হইতে ভিন্ন বলিয়! প্রতীয়মান হয়, 
কিন্ত পরিণামে অর্থাৎ ধারণা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইলে, তাহার বিষয় যে ধারণ! 
হইতেই সুচিত বা! সন্কেতিত হইয়াছিল এবং ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাই যে পরিণত 
হইয়৷ উক্তরনপ বিষয়াকারে অভিব্যক্ত হইতেছে ইহ বুঝিতে পারা যায় । গণিত- 
শীস্ত্রবিদ্দিগের গণনাপ্রণালী এবং গণিতফলের বিষয় অনুধাবন করিলে উপরি- 
উক্ত কথার তাৎপর্য্য ও সার্থকতা বুঝা যাইতে পারে। গণিতশাস্ত্রবিদ্গণ 
আপনাদিগের ধারণান্ুদারে কতকগুলি প্রতিজ্ঞ বা কতকগুলি সাধারণ নির্দে- 
শোক্তি স্থির করিয়! লয়েন। পরে সেই সকল প্রতিজ্ঞান্ুসাঁরে গণন! কাধ্য 
সম্পাদিত হইতে থাকে । তাহাদিগের গণিত প্রণালী দ্বার! প্রতিপাঁদিত দূরস্থিত 
সিদ্ধান্ত যে তাহা দিগের পু্বস্থিরীকৃত প্রতিজ্ঞাসমূহের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে লুন্কাক্মিত 
আছে তাহ৷ প্রারস্তকালে তীাহাদিগের জ্ঞানগম্য হম না। সুতরাং সেই আঁবি- 
ক₹ত সিদ্ধান্ত তাহাদের ধারণার অভিপ্রেত বিষয় হইলেও, ধারণার আরম্ত- 
কালে তাহা পৃথক্‌ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বস্ততঃ উক্তরূপ সিদ্ধান্ত 
ধারথ। হইতে পব্ক নহে। কারণ উহ পুর্ব হইতেই তীঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা 
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সমূহের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ছিল। সুতরাং বিষয় কখনই ধারণার 
অন্তর্গত ইচ্ছার বহিভূত হইতে পারে না । 
স্থতরাং প্রতিপন্ন হইল যে আমাদিগের ধারণ! স্বীয় অভিপ্রেত বিষয়কেই 
অনুসন্ধান করে এবং তাহার অন্তর্গত ইচ্ছার বিষয়ে আলোচনা করিলেই সেই 
ধারণার সত্যাসত্যত। প্রমাণিত হইতে পারে । মনুষ্য যখন কোন বিষয়ের চিন্তা 
করে, তখন দেখিতে হইবে তাহার অভিপ্রায় কি, অর্থাৎ সে কি ইচ্ছ। করিতেছে । 
অপরের ইচ্ছা অন্যকে বিষয় দিতে পারে না। যে চিন্তা করে তাহারই ইচ্ছা! 
তাহাকে বিষয় আনি দেয় এবং সেই বিষয়ের সহিত তাহার ধারণার সামঞ্স্যও 
স্থির করিয়া দেয়। ম্‌নুষ্যের ধারণা কেবল জ্ঞানের ব্যাপার নহে; উহাতে 
ইচ্ছারও কার্যকারিতা আছে। ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাই বিষয় আনিয়! দেয়, 
এবং সেই ইচ্ছাও আবার ধারণার অবয়বীভূত বলিয়! জানিতে হইবে। 
এস্থলে কেহ হয়ত বলিবেন যে “মনুষ্য কেবলমাত্র জগতের দ্রষ্টাও ভোক্তা ; 
অর্থাৎ পদার্থপমূহ তাহার জ্ঞানের এবং ভোগের বিষয় হইয়া থাকে এবং সেই 
সকল পদার্থের উপর তাহার কোন হাত নই অর্থাৎ তাহার ধারণার অন্তর্গত 
ইচ্ছা যাহাই হউক বা! যেক্বপই হউক, তাহার জন্য পদার্থের কিছুই আইসে 
যায় না। সেই সকল পদার্থের প্রাধান্য ও প্রামাণ্য স্বভাবতঃ সকলেই স্বীকার 
করিয়া থাকেন” ইত্যাদি । এরূপ ধাহার। বলেন তীহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে যে তীহাদিগের ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছা কিরূপ ? অর্থাৎ তাহারা কি চাহেন 
এবং যাহা চাহেন তদ্বিষয়ে তীহাদিগের ধারণ! কিরূপ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে, 
হইলে তীহারা দেখিবেন যে তীহাদিগের ধারণ! তাহাদিগের সংবিদ ব! জ্ঞানবৃদ্ধি 
হইতেই উখিত হইতেছে, এবং তদন্তর্ণত ইচ্ছাবৃত্তিই স্বনিষ্ঠ একতানুসারে 
সেই ধারণার অন্ুবর্তন করিয়! কার্য করিতেছে। যতই তীহাঁদিগের বিষয় 
বিস্তৃত হইবে, ততই দেখা যাইবে যে তীহাদিগের ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাই বিস্তৃত 
বা প্রসারিত হইয়া কাধ্য করিতেছে। সেই ইচ্ছাকে কোন, ম্বতত্্রশক্তি বা 
কারণব্যাপার বলিয়া বুঝিবাঁর প্রয়োজন নাই । কারণ উহ! ধারণারই অন্তর্ধত 
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এবং তাহারই অবশ্নবীভূত ; অর্থাৎ ইচ্ছাই যেন ধারণাকে বা সংবিদকে আকার- 
বিশিষ্ট করিতেছে এবং তাহার কাধ্যকারিতা সম্পাদন করিতেছে । আকাশ, 
কাল, অতীত বা! ভবিষাৎ ঘটনা, পদার্থদমূহ, অন্তঃকরণাদি তত্ব, অথব! ভৌতিক 
নিয়মাবলী--এ সমস্তই ভাবুক বা দর্শকের ধারণান্ুসারে তাহার সংবিদে 
(00730100899 ) প্রতিভাসিত হয় এবং তীাহারই নিজের ইচ্ছানুসারে তিনি 
তদ্ধিষয়ে অভিজ্ঞতা! লাঁভ করেন । ধারণ! যেন ইচ্ছ! করিয়াই উক্ত পদার্থগুলিকে 
নিজের বিষয় করিয়া! লইলেই উহার বিষয় বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে । 

পুর্বে উল্ত হইয়াছে যে ধারণার বিষয় একব্যক্তিনিষ্ঠ (1001%110211960 ) 
হইলেই (অর্থাৎ তন্রপ ব্যক্তি জগতে আর নাই এইরূপ প্রতিপন্ন হইলেই ) 
ধারণার সত্যতা! নির্ধারিত হয় এবং তাহার পূর্ণতাও প্রকাশিত হইয়া থাকে । 
ধারণার বিষয় প্রথমতঃ অপরিস্ফুট ও সাপেক্ষ হইয়া পরিণামে স্পষ্ট ও অভিব্যক্ত 
হইয়৷ একবাক্তিনি্ঠ হইয়। থাকে ; অর্থাৎ ধারণ! সর্ব্ীই আপনার বিষয়ের 
পর্ণতা, স্পষ্টতা এবং একব্যক্তিনিষ্ঠতার আকাজ্ষা করে। যখন আমি 
জগৎসম্বন্ধে বা ব্রঙ্গাগ্ডদন্বন্ধে একটা। ধারণা করি, তখন সেই ধারণা কেবল 
আমার ইচ্ছার বূপান্তরমাত্র হয়, এবং জগৎ বা! ব্রন্গাওস্ব্প আমার ধারণার 
বিষয় হইয়! থাকে; অর্থাৎ আমার ইচ্ছাই যেন নিজে ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া 
অভিব্যক্ত ও নির্ধারিত হইয়। থাকে । 

বিচারবিষয়ক উক্তিপ্রসঙ্গে বল! হইয়াছে যে নিরপেক্ষ :নির্দেশোক্তিসকল 
(02092011081 85597010975 ) নিয়তই নিষেধোক্তিতে পরিণত হইয়া অনস্ত 
সম্ভাবিত বিষয়ের প্রত্যাখ্যান করে এবং পরীক্ষালন্ধ বিশেষোক্তিনকল 
(27805167 25101005 ) ভাঁববাচক হইয়াও অসম্পূর্ণ এবং অব্যক্তিনিষ্ঠ 
হইয়া থাকে। যখন আমাদিগের ধারণা একব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়া! সম্পূর্ণভালাভ 
করে, তখনই কেবল আমরা জ্ঞানসীমায় উপস্থিত হই। কারণ তাহার পূর্বে 
আমাদিগের ভাট বা ধারণ! অসম্পূর্ণ, অনভিব্যক্ত, এবং অনির্ধারিতভাৰে 
প্রবর্তিত হয়, অর্থাৎ তখন উহা! একব্যক্তিনিষ্ট হয় না৷ 
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এস্থলে কেহ যদি বলেন যে *বহির্জগৎ আমাদিগের নির্বাচনের অপেক্ষ! 
করে না; কারণ ঘটন। যাহা, তাহা! তাহাই আছে এবং বহির্জগৎ সর্বদাই 
(নিত্যই ) বর্তমান রহিয়াছে; অর্থাৎ তাহার অস্তিত্বের ব্যাঘাত বা অভাৰ 
হয় না” ইত্যাদি, তহত্তরে বল! যাইতে পারে যে বহির্জগতের আস্তত্ববিষয়ে 
সন্দেহ কর! এ প্রস্তাবের মন্তব্য নহে। কেবল বহির্জগৎ কি ভাবে অর্থাৎ কি 
অর্থে বর্তমান আছে এবং পরমার্থ সত্য কি তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচনার 
বিষয় । সেই আলোচনার সিদ্ধান্তরূপে ইহা বলা হইয়াছে যে ধারণার 
বিষয় ধারণাকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করে বলিয়াই বহির্জগতের অস্তিত্ব' 
প্রমাণিত হয়। কি অর্থে এবং কি ভাবে কোন পদার্থ ধারণার বিষয় হয় এবং 
কিবূপে ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাই আপনার বিষয় নির্বাচন করে তাহ! পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে । সেই বিষয়ই পরিণামে একব্যক্তিনিষ্ঠ হয়। 

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে “আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছ! যে সর্বদাই 
সফল হইবে বা সম্পূর্ণ হইবে তাহার সম্ভাবন কোথায়? যখন ধারণার অন্তর্গত 
ইচ্ছ! বিফল হয় এবং ভ্রমজ্ঞানস্থলে অলীক বিষয়ে ও ব্যাপৃত হয়, তখন সেই 
বিষয়কে কি বিষয় বল! যাইবে না? যদি সেই বিষয়ও ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছার 
বিষয় হয়, তাহা হইলে তাহা পরিণামে কিরূপে নির্ধারিত ভুইয়! একব্যক্তিনিষ্ঠ 
হইতে পারে ?” 

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বল! যাইতে পারে যে (১) যখন কোন্‌ বিশিষ্ট 
বিষয় লইয়া আমাদিগের ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, তখন বর্তমান ধারণার অন্তর্গত 
অল্পষ্ট এবং অমশ্পূর্ণভাবে ব্যক্ত অভিপ্রায় যদি বিষয়ান্তর দ্বারা স্পষ্টীকৃত ও 
বিশদীকৃত হয়, এবং সমধিক নির্দিষ্টভাবে 'ও সুচারুভাবে পূর্ণতা! প্রাপ্ত হয় তাহা! 
হইলেই পুর্ব্ব বিষয় তৎপরবর্তী উপস্থিত বিষয়ের দ্বারা ব্যাহত হইয়! ভ্রান্ত বলি 
গণ্য হইয়া থাকে । ফলতঃ অন্তর্গত অভিপ্রায়ের সত্তা-ব্যতিরেকে ত্রাস্তির স্থল 
হইতে পারে না । (২) যখন ধারণার অন্তর্গত অভি প্রায় নিক্ষল হন, তখন দেখ! 
যাক্ক যে, যাবৎ আমাদিগের ধারণার অভিপ্রেত ব্ষিয় লব্ধ না হওয়াতে অন্বেষণের 


ণই নৃতন প্রণালী ও তন্বসমালোচন! । 


লক্ষ্য স্বরূপ এবং আঁকাজ্িত থাকে, তাৰংই উহা! লক্ষ্যের বাহিরে থাঁকফে এবং 
যখন অন্তর্থত অভিপ্রায়ের গুঢ় তাৎপর্য্যান্থসারে তাদৃশ বিষয় অভিপ্রায়ের 
বহিভূত্তি বলি বোধ হয়, তখনই উহা নিক্ষল হইয়! পড়ে। স্ুতব্বাং এস্থলেও 
ধারথার অন্তর্গত অভি প্রা লইয়াই কার্য হইয়! থাকে । 

এক্ষণে মনুষ্যের ধারণ! সম্বন্ধে এবং সত্যের নির্ধারিত স্বরূপের ও একব্যত্তি- 
নিষ্ঠতার বিষয়ে যে সকল বিচার্্য কথা আলোচিত হইল তাহার সংক্ষেপতঃ 
সাঁরনি্র্ষ প্রদত্ত হইতেছে । 

মন্ুষ্যের ধারণ! সকল প্রথম ঘখন অম্পষ্টভাবে এবং অসম্পূর্ণভাবে উদ্দিত 
হন, তখন উহারা অনির্দিষ্ট ( [09610111069 ) থাকে, অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট 
ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে না! বা বুঝায় না। সেই কারণে অর্থাৎ অনির্দিষ্ট থাকে 
বলিয়৷ উহারা প্রথমতঃ অম্প্ট থাকিয়া কেবলমাত্র নিরপেক্গ সামান্যোক্তিতে 
পর্য্যবসিত হয় । কেবলমাত্র ত্রিভুজ ( (0190৫10) বিষয়ে, বা লাধারণ মনুষ্য 
বিষয়ে বা জীবন বিষয়ে লোকের ধারণ! প্রথমতঃ সাঁমান্যদিষয়ক হইয়! থাকে । 
তখন ধাবরণাঁর অন্তর্গত অভিপ্রার্ের বা ইচ্ছার আংশিক পুর্ণ হয় মাত্র, 
তাহার সন্পূর্ণতা হয় না । সেই ধারণা তখন দম্পূর্ণতার আকাজ্ষা করিক্! 
দৃষ্টান্তের অপেক্গা করে। অর্থাৎ কাহার! বা কে মনুষ্য, ত্রিভুজ কি,' এবং 
জীবনের স্বরূপ কি তাহা জানিবার ইচ্ছা হয় । অর্থাৎ ধারণার অন্তর্গত অভি- 
প্রায়ই এইরূপে কার্য করে। এইরূপে ধারণার অন্তর্গত অভিগ্রায় প্রথমতঃ 
অবম্পূর্ণতাবে ব্যক্ত হইয়া ক্রমশঃ সম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ অভিগ্রারই 
ধারণাকে নিদিষ্ট (06171): ) করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। তখন পূর্বোক্ত 
অস্পষ্ট সামান্যোক্তি (৮8776 £০।০াএ] 8১5০]চ19)9 ) সকল ক্রমশঃ নির্দিষ্ট 
হইন্বা পরীক্ষা! দ্বারা এবং দৃষ্টান্তদর্শনের দ্বারা বিশেষোক্তিতে (0১811100121 
এস্00109705 ) পরিণত হয়। অর্থাৎ “ইহারা মন্ুয্” “এইগুপি ত্রিভুজ” এবং 
“এই সকলই জীবন” এইরূপ আকার ধারণ করে। তবেই দেখা যাইতেছে 
যে ধারণার অন্তর্গত অভিগ্রায়ই আপনাকে অস্মুটভাথ হইতে স্ফুটতর ভাবে, 


সত্যতত্ব ও মান্বচ্ানবিঘয়ক বিচার । ৭৩৯ 


এবং অনির্দিষ্ট সামান্যভাব হইতে ক্রমশঃ নির্দিষ্টভাঁবে আনিতে চেষ্টা করে। 
সেই স্ফুটতর ঝা! নির্দিষ্টতর ভাব প্রথমোদিত অন্ফুট ও অনির্দিষ্ট ভাব হইতে 
পৃথক্‌ হইলেও সেই ধারণারই অন্তর্গত অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য কিছুই নহ্বে। 
পরিশেষে সেই ক্রমশ: পরিবর্তনশীল বা অনভিব্যক্ত অভিপ্রায় নির্দিষ্টভাবের 
চরমাবস্থায় উপনীত্ব হইলেই ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়া! থাকে । এইরূপে ধারণার 
অন্তর্নত অভিপ্রায় প্রথমতঃ অস্ফুট হওয়াতে, তাহার বিষয় সামান্যোক্তিতে 
প্রকাশিত হর; পরে মেই অভিপ্রায় আকাজ্ষাবশতঃ নিজের আংশিক পূর্ণতার- 
দিকে ধাবিত হওয়াতে, তাহার বিষয় ক্রমশঃ অপর হইতে অপর হইয়৷ পরিণামে 
অর্থাৎ চরমাবস্থায় (পূর্ণতার অবস্থায়) একব্ক্তিনি্ঠ হয়। তখন আর 
বিষয়ের রূপানস্তরভাবের সম্ভাবন! থাকে না। কারণ ধারণার অভিপ্রায় তখন 
পুর্ণ হইয়! যায় এবং আকাজ্ষার নিবৃত্তি হয়। তদ্রপ হইলে ধারণার বিষয় এরূপ 
ভাব অবলম্বন করে যে, অম্গ্র জগতে অন্য কোন বিষয় ব1 পদার্থ তাহার স্থান 
অধিকার করিতে পারে না। ইহাকেই “একব্যক্তিনিষ্ঠ হওয়া” বল! যাঁয়। এই 
“শ্যাম”, ইহাই “জগৎ”, এই “তুমি” ইত্যাদি ধারণা ব্যক্তিনিষ্ঠ হইলে অর্থাৎ 
আমার ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায় এইরূপে নিজের বিষয়কে বিশিষ্টব্যক্তিভাবে 
উপনীত করিলে, তাহার স্থান অন্য কিছুই আর অধিকার করিতে পারে ন। 
তবেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, পরিচ্ছিন্ন ধারণার অন্তর্ধত অভিপ্রায় পরিতৃপ্ত 
হইলেই ধারণা নির্দিষ্টভাব ও একব্যক্কিনি্ঠত ধারণ করে। তখন তাহার 
বিষন্প একমাত্র হয় এবং সমগ্র জগতের অন্য কোন পদার্থই তাহার স্থানে 
আসিতে পারে না। অতএব সত্য ধারণার বিষয়ের অথবা পরমার্থ সত্যের 
লক্ষণ। করিতে হইলে আমাঁদিগের নিযনলিখিতভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। 
মনে করা যাউক *শ্যামের” বর্তমান কালে একটা ধার্ণ! জন্মিল। ইহা প্রথমতঃ 
একটি সাধারণ ব! সাঁঘান্যবিষয়ক ধারণ! হইবে। কারণ সেই ধারণার অন্তত 
অভিপ্রায়ের প্রথমতঃ আংশিকমাত্র বিকাশ হইয়াছে বলিয়!) তাহার বর্তমান 
অব্ক। হইতে ভিন্ন অন। অবস্থার খা আকারে উক্ত ধারণ। পরিবন্তিত হইতে 


৫ ্ 


৭৪. নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন।। 


ব্যগ্র হুইয়া থাকে, অর্থাৎ ভিন্নপে পরিণত হইবার আকাজ্ন করিয়া থাকে । 
মেই ভিন্নরূপে পরিবর্তিত হইবার আকাজ্ষাই তাহার অসম্পূর্ণতার লক্ষণ, 
অর্থাৎ ধারণার অন্তর্গত্ত অভিপ্রায় বর্তমান বিষয় পাইয়া যে পূর্ণতা লাভ 
করে নাই, তাহাই এক প্রকার প্রমাণিত হয়। প্রায়শঃ এই অবস্থাতেই ধারণার 
অন্তর্গত অতিপ্রায়ের বৈফলা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ ধারণ! যাহা! চাহে তাহা 
পায় নাই ইহাই বাক্ত করে। মনে করা যাঁউক “শ্যাম” নিজের জীবনের 
একটা ধারণ! করিতেছে । এই ধারণ। প্রথমতঃ সাঁমান্যবিষয়ক হয়, অর্থাৎ 
বছ ঘটনা লইয়৷ এবং অস্পষ্ট সাধারণ বিষয় অবলম্বন করির৷ ইহা জন্মিয়াছে। 
কারণ তাহার জীবনের বর্তমানকালীন ঘটনাব্তীত অন্য অনেক ঘটন৷ 
লইয়া এই ধারণ! উৎপন্ন হইয়াছে । সুতরাং *শ্যামের জীবন” এই কথার অর্থ 
আহার বর্তমান অবস্থামাত্র ইহ! বলিলে একটি অসম্পূর্ণ উক্তি হইল। স্ুতরাং 
তাহার উক্তবিষয়ক্ক ধারণা আপাততঃ অস্ফুট ও অনির্দিষ্ট হইয়! প্রকাশিত 
হইল। অস্ফুটত! বা অনির্দিষ্তার অর্থ এই যে, উক্ত ধারণা বর্তমান ধারণ! 
হইতে অন্যরূপে ব৷ ভিন্নভাবে প্রকটিত হইতে পারে। অথবা যনে কর! 
যাঁউক কাহারও সংখ্যার বিষয়ে একটী ধারণা হুইল এবং সেই ধাঁরণাবশতঃ 
এক, ছুই ও তিন ইত্যাদি গণন। করিতে লাগিন। প্রথমতঃ এই ধারণ! সামান্য- 
বিষয়ক অর্থাৎ সাধার্ণ-সংখ্যা বিষয়ক হইল । কারণ তাহার বর্তমান কালে গণিত 
খ্যার অতিরিক্ত অনেকাঁনেক সংখা! গণিতব্য রহিয়াছে এবং গণনার জন্য অসংখ্য 
খ্যার সম্ভাবনাও রহিয়াছে । এইরূপ হইবার কাঁরণ এই যে গণিত সংখ্যার দ্বার! 
ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায় পূর্ণতা লাভ করে নাই। সুতরাং সাধারণভাববাচক 
হইলেই ধারণা অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইরা থাকে । কারণ ধারণার বর্তমান 
অভিপ্রায়ের পোঁধক বা সমর্থক অন্য অনেক উদাহরণের সম্ভাবনা থাকে এবং 
বর্তমান কালে তৎসমুধয় উপস্থিত থাকে ন! ইহাই বলিতে হইবে। ,বর্তমান 
আকাঙজ্ষার ভাব হিতে ( অর্থাঙ অসন্তেষ হইতে ), অন্য অনেকানেক সংখ্যার 
সস্তাধনা 'হইতে এবং অসংখ্য গণনা প্রণালীরও সম্ভাবনা হইতে বুঝা যায় থে 
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উল্লিখিত ধারণ! প্রারস্তাবস্থায় অসম্পূর্ণ রহিয়াছে । তবেই বর্তমান অস্ফুট, অসম্পূর্ণ 
এবং ক্ষণিক ধারণার মধ্যে যখন অন্যবিধ বিষয় বর্তমান জ্ঞানে শৃচিত 
হইতেছে, তখন দেই বর্তমান ধারণার ক্রমশঃ পরিবর্তনে তদন্তর্গত অভিপ্রায় 
যে ক্রনণঃ পরিস্ফুট হইবে, অধিক পুর্ণতালাভ করিবে এবং বিশিষ্টরূপে নির্দিট 
(09%০70017চ৩ ) হইবে তাহারই আশ! হইয়া থাকে । পরে যেসকল উ্দী- 
হরণ ধারণাকে সমর্থিত করিতে পারে, তৎসমুদ্রয্নই ঘদি বর্তমান কালে ধারণার 
সমক্ষে উপস্থিত হয় এবং জ্ঞানে প্রতিভাপিত হয়, তাহ! হইলেই ধারণার অন্তর্গত 
অভিপ্রায় পূর্ণত। লাভ করে এবং তৃপ্তভাব ধারণ করে। তখন সেই ধারণার 
বিষয় অন্তর্গত অভিপ্রায়ান্থসারে নির্দিষ্ট হয় এবং সম্পূর্ণরূপে একব্যক্তিনিষ্ঠ 
হয়। একব্ক্তিনিষ্ঠ হওয়ার অর্থ এই যে তাহার স্বরূপবিশিষ্ট অন্য বিষয় 
থাঁকিতে পারে না) এবং ঘদি থাকে এরূপ হয়, তাহা! হইলে সেই পূর্বোক্ত 
বিষয় অনির্দিষ্ট, অস্মুট এবং একপ্রকার নিরর্থক হইয়া পড়ে । যতক্ষণ ধারণার 
অন্তর্গত বর্তমান অভিপ্রায় ব1 ইচ্ছা! অসম্পূর্ণ থাকে, ততক্ষণই বিষয়াস্তরের 
অপেক্ষ। হয়, এবং উহা! সম্পূর্ণ হইলে আর বিষয়াস্তরের অন্বেষণের প্রয়োজন 
হয় না। তখন ধারণার সমগ্র বিষয় ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। পরীঞ্গ। এবং 
অন্তর্গত অভিপ্রান্স উভয়ে মিলিতভাবে সেই অবস্থা উপনীত করে এবং তখন 
সেই ধারণ! পুর্ণ ধারণ! বলিয়! প্রকাশিত হয়। গেই চরমাবস্থায় উপনীত বিষয়, 
ধারণারই অন্তর্মত অভিপ্রায় বা ইচ্ছার চরমস্বরূপ হইয়া! গ্রকৃত বিষন্ন বণিয়! 
প্রতিভাত হয়। সেই চরমাবস্থার বিষয়কেই বর্তমান ধারণা আপনা হইতে 
বস্ততঃ ভিন্ন না হইলেও ভিন্ন মনে করিয়। পুর্ব হইতে অনুসন্ধান করে। 

এক্ষণে যদি উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত স্থির হয়, তাহ। হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে 
"কোন্‌ স্থলে ধারণ! সত্য বণিয় গণ্য হইবে 1” এই প্রশ্নের উত্তরে বলা! যাইতে 
পারে যে ধারণ! যি নি পরিমাণ এবং উদ্দেশ্য অনুসারে, তাহার প্রথম অস্পষ্ট 
ও অসম্পূর্ণ অবস্থাতেও ভাবিষাত পুর্ণাবস্থার সহিত অর্থাং সম্পূর্ণ বাক্তিনি্ অবস্থার 
সহিত আপনার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষ! করে, তাহ। হইলেই সেই)ধারণাকে “নত 
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ধারণ” বলা হইতে পারে। বর্তমান ধারণ। সত্য হইলে তাহার আংশিক এবং 
অসম্পূর্ণ অবস্থাতে যে অভিপ্রায় ঝা ইচ্ছা গ্রকাশ করে, সেই অভি প্রায়েরই পূর্ণভাঁৰ 
ধারণার চরম অভিব্যক্তিতে 'প্রকটিত হইয়া থাকে । আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন 
ধারণাতে ষেরূপ ঘটে, আমাদিগের ইচ্ছার বিকাঁশেও তত্রূপ ঘটিয়। থাকে । প্রারস্ত 
ও চরমাবস্থার মধ্যকালে ধারণার অথবা! অভিপ্রায়ের যে কোনরূপ অভিব্যক্তি 
হয় তাহ! নুনীধিক পরিমাণে সফল বা বিফল (সীর্ঘক বা! নিরর্থক) হইতে 
পারে। কিন্ত কোনও পরিচ্ছিন্ন ধারণ! তাহার বিষয়ের সহিত পূর্ণরূপে লাম্গ্রস্য 
শূন্য হয় না। তন্রুপ কোন ইচ্ছার কার্ম্যও কখন সম্পূর্ণূপে আপনার লক্ষ্য 
হয়না । 

উপরি লিখিত আলোচনা হইতে ধারণার এবং তাহার বিষয়ের সত্যতা 
এক প্রকাঁর বুঝ! যাইতে পারে। পরিশেষে পরমার্থ সত্য কিরূপ এবং তাহার 
চরম ধারণাই ব! কীদৃশ তাহা জিজ্ঞাস্য হইলে, মনে রাখিতে হইবে যে বর্তমান 
পরিচ্ছিন্ন ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণভাবে এবং একব্যক্তিনিষ্ঠতাবে চরম 
অভিব্যক্তি হইলে, মেই ধারণাকে সত্য বল! যায় এবং তাহারই বিষয়ের যথার্থ 
অস্তিত্ব আছে বলিতে হইবে। 

উপরি-উক্ত কথাগুলির স্থুলমন্্ম এই যে আমাঁদিগের পরিচ্ছন্ন ধারণার বিষয় 
হইতে একরূপে (সম্পূর্ণরূপে নহে) পৃথকৃ বিষয়ই আমাদিগের "জ্ঞাতব্য তত্ব” এবং 
তাহাই প্রক্কত সত্তা । সেই তত্ব বা সত্য বর্তমানকালে জ্ঞাত হইলে সংশয় দূরীভূত 
হয়। তাদৃশ তত্ব বা সত্য বর্তমান ধারণা হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বা স্বতন্ত্র ( দ্বৈত- 
বাদীদিগের মত ) ভাহা সত্য নহেঃ অথব! তাহা যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হহয়। ধারণার 
নিবৃত্তি সাধন করে (কোন কোন অদ্বৈতবাদীদিগের মত ) এ কথাও সত্য নছে। 
অবশ্য সেই সত্য প্রতিভাসিত হইলে, ধারণার সত্যত| প্রমাণিত হয় (যুক্তিবাদী- 
দিগের মত)। কিন্তু কেবলমাত্র প্রমাণসহত্ব (৮811010 ) কে ব! সাধান্যভাবে 
স্থচিত সত্যতাকে নির্দিষ্ট ও ব্যক্তিনিষ্ঠ সত্য বল! যাইতে পারে না। সত্য তত 
তাহাকেই ধলা বাঁর, যাহা নির্দিষ্ট ও ব্যঙিনিষ্ঠ হইয়। প্রমাণসহ ঝা যুক্তিসি্ঘ 
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হইতে পাঁরে। ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রার বা ইচ্ছা, বিষয় নির্দেশ না করিলে 
অথব। নিজের অভিপ্রেত বিষয়ভিন্ন অন্য বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে কোন 
পরিচ্ছিন্ন ধারণাই তাহার বিষয় লাভ করিতে পারে না। তখন সেই 
অনিব্বাচিত বিষয়ের সহিত ধারণার সামঞ্জস্যও থাকে না । তাহ! ছাড়া ইহা 
মনে রাখিতে হইবে যে ধারণামাত্রই যেমন একদিকে জ্ঞানের প্রক্রিয়া (ব্যাপার ), 
তন্রপ অন্যদিকে আবার ইচ্ছারও ব্যাপার (ক্রিয়া) তাহাতে সর্বদা মিলিত 
আছে। ধারণ! ষখন স্বগত উদ্দেশ্য বা! ইচ্ছানুসারে আপনার অভিব্যক্তির জন্য 
কার্ধ্য করে, তখনই ত্যস্তর্ণত অভি প্রার বা ইচ্ছাও পুর্বাবস্থা হইতে পুর্ণতর বিকা- 
শের জন্য ব্যগ্র হয়। ধারণার অনেষ্টব্য চরম বিষয় তাহার পুর্ববনির্বাচিত বিষয়ের 
রূপান্তর মাত্র । সেই রূপান্তরিত বিষয় পুর্বনির্বাচিত বিষয় অপেক্ষা অধিকতর 
নির্দি্উভাবে, স্পষ্টভাবে, ব্যক্তিনিষ্টভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে স্বগত ইচ্ছার বা অভি- 
প্রায়ের প্রকাঁশক হইয়। থাকে । অর্থাৎ চরমাবস্থায় অভিব্যক্ত সত্যতত্ব ধারণার 
অন্তর্গত অভিপ্রা়কে সম্পূর্ণভাবে, সুস্পষ্টভাবে এবং একব্যক্তিনিষ্ভাবে প্রকাশিত 
করে। তখন আর সংশয় থাকে না এবং ধারণাও তৃপ্তি লাভ করে। স্থলতঃ 
সত্যতত্বনিদ্ধারণস্থলে তিনটা লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাঁকে £--(১ম) পরিচ্ছিন্ন 
ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছার ( যাহ! লইয়া ধারণ। আ'রম্ত হয় ) পূর্ণ অভিব্যক্তি ) (২য়) 
সেই অভিপ্রায়ের বা ইচ্ছার (যাহা প্রথমত; আংশিক থাকে ) চরমীবস্থায় 
সম্পূর্ণতালাভ ; এবং (৩য়) ধারণাঁর বিষয়ের একব্যক্তিনিষ্ঠতা (অর্থাৎ সেই 
বিষয়ের প্রতিদ্বন্দী দ্বিতীয়ের অভাব থাক )। 

পূর্ববোক্তভাবে ধারণার প্রকৃত বিষয়ের অথবা! পরমার্থতত্বের স্বরূপ নির্ধারণ 
করিলে, দেখ! যাইবে যে সেই তত্বে ব৷ বিষয়ে যে অভিপ্রায় অনুস্যত (মিলিত) 
রহিয়াছে, মেই অভিপ্রায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং একব্যক্তিনিষ্ঠও 
হইয়াছে । সুতরাং উহাকে অদ্বিতীয় একপ্রকার “জীবন-প্রবাহ” বলিয়। নির্দেশ 
করা যাইতে পারে । সেই "জীবন-প্রবাহে” জগতের সকল প্রকার অভিপ্রায়ই 
( অর্থাৎ যে সকল অভিপ্রায় পরিচ্ছিন্ ধারণায় আংাশক ভাখে জজ হয়) দম্পূর্ণত। 
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লাভ করে। কারণ জগতে পরিচ্ছিন্ন ও 'একদেশীভাঁবে পরিব্যক্ত অভিপ্রাক্গ 
সকল এবং তাহাদিগের বিষয়সমূহ নিত্যই পরস্পর জড়িত ও পরম্পরাপেক্ষী। 
সেই “অদ্বিতীয় জীবন প্রবাহে” সমগ্র ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করিয়া জ্ঞানেরও পূর্ণতা! 
সম্পাদন করে ; অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ধারণায় ষে সকল আংশিক জ্ঞান এবং আংশিক- 
অভিপ্রান় প্রকাশ পায়, তৎসমস্তই চরমাবস্থায় উক্ত “জীবন প্রবাহে” পুর্ণভাবে 
অভিব্যক্ত ও প্রকটিত হইয়া থাকে । সেই “অদ্বিতীয় জীবন প্রবাহের” 
অখও্ভাব অথবা সম্পূর্ণত৷ এরূপ থে তাহাতে সমগ্র ব্যক্তিনিষ্ট উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় 
ব্যক্তভাবে বর্তমান থাকে । দেই একব্যঞ্জিনিষ্ঠ অদ্বিতীক্ব “জীবন প্রবাহে” সমগ্র 
পরিচ্ছিন্ন ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছা ব অভিপ্রায়ও ব্যক্তিনিষ্ঠভাবে রূপান্তরিত হইয়া! 
বর্তমান থাকে । ইহাই চরম সত্য, ইহাই পরম তত্ব এবং ইহাই অখণ্ড ও সম্পূর্ণ 
অদ্বিতীয় ব্রহ্ধতত্ব। ইহ! জানিলে সর্বসংশম্ব ছিন্ন হয়, বিষয়ানুসন্ধানম্পুহ! 
নিবৃত্ত হয় এবং অভিপ্রায় বা! ইচ্ছ। পরিত্বপ্ত হওয়াতে মনুষ্য আপনাকে চরিআর্থ 
মনে করে। 
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পূর্বে দ্বৈতবাদবিচার অর্থাৎ স্বতন্ত্বন্তবাদীদিগের মত বিচার করিবার 
সময় প্রদর্শিত হইয়াছে যে মন্তুষ্যের ধারণ! এবং তাহার বিষয় পরম্পর 
সম্পৃ্ স্বতন্ত্র হইয়৷ অন্তিত্বলাভ করিতে পারে ন1। কারণ তাহা সম্ভব হইলে 
একেবু অভাবে যদি অন্যের অভাব ন। হয় এবং একের পরিবর্তনে যদি অন্যের 
পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সন্বন্ধও 
খাকিতে পারে না; কারণ উভয় পদার্থই (ধারণা ও তাহার বিষয় ) পরস্পর 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নভাবে বর্তমান আছে ইহা পূর্বেই মানিয়া লওয়! হ্ইয়াছে। 
তাহা ছাড়া তাহাদিগের উত্তুয়ের মধ্যে কোনরূপ সন্বন্ধ বা বন্ধন আছে ইহা বিশ্বাস 
করিলে, তাহ! (সেই সম্বন্ধ ) ও আবার তৃতীয় স্বতন্ত্র পদার্থ হুইয়। পড়িবে এবং 
অনবস্থাদোষ ঘটিবে। তদ্যতীত উভয়ের মধ্যে কোন বিশিষ্ট ধর্ম বা! লক্ষণ 
সাধারণভাবে সঙ্গিবিষ্ট থাঁকিতে পারে না ইহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
এই সকল যুক্তিঅন্থুসারে দ্বৈতবাঁদ এক প্রকার অমম্পূর্ণ ও অযুক্ত ইহাই প্রতিপন্ন 
করা হইয়াছে । পরে ইহাঁও প্রদর্শিত হইয়াছে যে দ্বেতবাদিগণ বহু-স্বতন্তর-পাদীর্থ- 
বাদী না হইয়। একবন্ত্ববাদ ত্বীকার করিয়! বলিতে পারেন যে “জগতে বনু পদার্থ 
পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে ম্বরূপতঃ নাই ;$ কিন্তু এক পরম আদি পদার্থ বস্তৃতঃ যাহা, 
আছে, তাহাই অসীমভাবে বৈচিত্রয-বিশিষ্ট হইয়া! বর্তমান আছে। তাহার ভিন্ন 
ভিন্ন অংশ পরম্পরসন্নিবদ্ধ এবং তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ও অবস্থা পরস্পর 
সংশ্লিষ্ট এবং এক প্রবাঁহবৎ পরম্পর জড়িত। সুতরাং তাহার এক অংশ বর্ণন 
করিতে হইলে সমগ্রভাবে নিখিল স্বরূপের বর্ণন না করিয়। থাক। যায় না এবং 
তাহার এক অংশের অতি ক্ষুদ্রতম পরিবর্তন হইলেও অন্য অংশ পরিবর্তিত ৷ 
হইয়। থাকিতে পারে ন।। তাহার এক অংশের অভাব হইলে সমস্ত স্বরূপই বিধ্বস্ত 
হইয়। যায়” ইত্যাদি। এই সকল কথা বলিক্নাও ছ্বৈতবাদীদিগের মত রক্ষিত 
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হয় না। কারণ তীহাদিগের মতে অন্ততঃ ছুইটা পদার্থ ( ধারণা ও তাহার বিষয় ) 
পরস্পর স্বতন্ত্র রুহিয়। যায় এবং তাহা যে অযুক্ত কথ৷ ও যুক্তিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত তাহ। 
পুর্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে (3099)০0: প্রভৃতি ) অন্য মনীষিদিগের 
পরমার্থতত্বের অজ্ঞেযতাঁবাদও এক প্রকার অপসিদ্ধান্ত বলিয়া! প্রতিপন্ন হুই- 
তেছে। কারণ “পরমার্থতত্ব বিষয় অন্দে ইহা! বলিলে আমাদিগের বর্তমান 
ধারণ ও তাহার বিবয়শ্বরূপ পরমার্থ তত্ব এই উভয় পদার্থ পরস্পর সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ হইয়া পড়িবে, কারণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ধারণ অপর 
এক শ্বাধীন ও নিরপেক্ষ পদার্থকে (অজ্ঞ ত্বকে ) আপনার সহিত সংবন্ধ 
করিতে পারে ন৷ ।) এইরূপ পৃষ্সবুক্তি অন্ুারে এ মতও সমীচীন বলিয়! পরি- 
গণিত হইতে পারে না।। কারণ উহাও একপ্রকার দ্বৈতবাদ হইয়! দাড়াইবে । 
উহ্থার বিচার দ্বৈতবাদপ্রপ্তাবে বিভ্ৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। 

এক্ষণে যদি দ্বৈতবাদ বা বহু-ন্বতন্-বস্তবাদ অসংলগ্র ও অযুক্ত মত বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইল, তবে জগতের পরমার্থতত্ব ব৷ প্রকৃত স্বরূপ কি তাহাই জিজ্ঞাপ্য 
বিষয় হইতেছে। তহ্ত্তরে ইহা নিঃসন্দিপ্ধভাবে বল। যাইতে পারে যে এই 
চন্ত্র-ুর্্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি, ও নান৷ ভিন্ন ভিন্ন অথচ পরম্পরসন্বদ্ধ জীব ও পদার্থ- 
বিশিষ্ট জগত যাহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাই জগতের প্রকৃত 
ত্বপ্নপ এবং তাহাই পরমার্থ তত্ব । কেবল আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর এই জগ- 
তের অর্থ যে ভাঁবে সাধারণ লোকে লইয়া থাকে, সে ভাবে ন৷ লইয়া 
সম্পূর্ণ অন্য ভাবে লইতে হইবে। কারণ দেই আতিগভীরতম জগত্তত্বরূপ 
বিষয় মন্ুষ্যের পরিচ্ছিন্ন আংশিক ধারণার অন্তর্গত অতি নিগুঢ়তম মত্য। 
সেই গভীর সত্যতত্ব মধ্যে অতি ক্ষুদ্রতম বিষয়, অতি তুচ্ছ ধারণা, এবং নির- 
তিশয় ন্বব্পক্ষণস্থায়ী ঘটনাসকল, তত্দিষন্নক জ্ঞান হইতে স্বতন্ব বা পৃথক্‌ নহে 
এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোন বিষয়ই সেই পরমার্থতত্ব হইতে বিচ্ছিন নহে। 
সেই তন্মধ্যে ।ক্ুদ্রাদপি ক্ষু্রতর, অণু হইতে ও অণুতর, স্বপ্লকষণস্থায়ী, ব। 
বছক্ষণস্ায়ী পদার্সকল সন্বদাই সগিবিষ্ট আছে। সেই তন্বমধ্য এক পদার্থের 
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ক্ষতিতে অপর পদার্থের ক্ষতি, একের বুদ্ধিতে অপরের “বুদ্ধি এবং একের 
পরিবর্তনে অপরের পরিবর্তন হইয়া থাকে । সেই পরমার্থতন্বের বা পর 
রঙ্গের জ্ঞানের বহিষ্থৃতি কিছুই থাকিতে পারে না *। 

এক্ষণে এই পরমার্থ তত্বের স্বরূপ ফি; তাহার সহিত্ত আমাদিগের বিচিত্র 
জীবনের সম্বন্ধ কি; নান! বৈচিত্র্পূর্ণ আধিভৌতিক জগ্ত্ের প্রাতিভাঁসিক 
পদার্থ ও ঘটনাসমূহ তাহাতে কিরূপে সংবন্ধ আছে; জীবজগতের জীবনপ্রবাহ- 
মধ্যস্থিত স্থথ এবং ছুঃখ ও আপদ্‌ এবং বিপদের মহিত তাহার সম্বন্ধ কিরূপ; 
বর্তমান সভ্যতানুযায়ী মনুষ্যবৃন্দের ধর্মবিষপ্ক ও নীতিবিষয়ক স্বাধীনতাই ব! 
সেই তত্বের উপর কিনপ নির্ভর করে; তৎসমস্ত বিশিষ্টরূপে না জানিতে 
পারিলে, শুদ্ধ পরমার্থতত্বের একতা] জানিয়! বিশেষ ফল হইত্ডে পারে না ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি তৎসমস্ত্র বিষয়ের আলোচনা! করিবার পূর্বে 
পুর্ব্বোক্ত পরমার্থ তত্বের ম্বরূপ কি ত্বাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক । এত্বদ্বিষয়ে, 
কেহ কেহ বলেন যে “যখন আমাদিগের ধারণ! দ্বার! বিষয়নিঞ্জারণ করিতে 
গিয়৷ ( অর্থাৎ নিরপেক্ষ নিষেধবাচক সামান্যোক্তি দ্বার ) “নেতি বেতি' (ইহা 
নহে, ইহা! নহে ) যুক্তি অবলম্বন করতঃ আমরু! অনন্ত অন্ুমন্ধানে প্রবৃত্ত হই, 
তখন আমাদিগের ধারণাসকল আপনা হইতেই ক্রিষ্ট হম্ব এবং তাহার চরম 
বিষয়ন্বপ পরমার্থজ্ঞানলাভে বিফল হইয়া আপন! হইতেই নিবৃত্ত হইয়া 
পড়ে। এব্নপ স্থলে পরমার্থতত্ববিষয়ের জ্ঞান ঈদৃশ হওয়া আবশ্যক যে “তাহ! 
জ্ঞাত হইলে আমাদিগের ধাব্রণাসকল অষ্পূর্ণঝণে নিবৃত্ত হইতে পারে এবং 
আমরা সোৎসাহে বলিতে পারি যে ইহাই পরমার্থতত্ব”। এইক্প দার্শনিক 
অদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে । এই মতান্- 
সারে পরমার্থসত্য বলিলে তাহাকেই বুবিত্বে হইবে বাহায় সাক্ষাৎ জ্ঞান 
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হইলে আমাদিগের সমগ্র চিন্ত। :এবং ধারণ! সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইয়া নিবৃত্ত 
হইয়। বায় এবং আদা দিগের পরিচ্ছিন্ন ব্ষয়ানুলন্ধানও পরিসমাণ্ত হইতে পারে। 
তখন পরমার্থতত্ববিষক়্ - লাভ হইল বলিয়। অপেক্ষিত বিষয়াস্তর থাকে ল!। 
উপরি-উক্ত লক্ষণানুসারে যাহাকে পরমতত্ব বল! হইবে তাহা অবশ্যই 
“এক এবং অদ্বিতীর” হইতে হইবে। কারণ তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য ও বহৃত্ব 
মন্ুষ্যের ধারণায় প্রতিভালিত হইলে তাহার ব্যাখ্যার জন্য চিন্তার প্রয়োজন 
হয় এবং সেই সকল বহু পদার্থের বিশেষ বিশেষ ধর্মেরও বিবরণ দেওয়। 
আবশ্যক হইয়া! পড়ে। ভাবুক মনুষ্ের! তাহাঁদিগের অল্পজ্ঞতাবশতঃ নান৷ 
উপায়ে সেই পরমতত্বের দিকে অগ্রপর হইয়া থাকেন এবং নিতাই সেই পরম- 
তত্বরূপ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। সেই সকল বিবিধ উপায়ের 
সাধারণ লক্ষণ এই যে ধতই চরম অভীগ্মিত তত্বের সন্নিকৃষ্ট হওয়। যায় ততই 
সাধারণ চিন্তার বিষয়ীভূত জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী মনকে আর বিকৃত করিতে 
(অর্থাৎ লক্ষ্যন্র্ করিতে ) পারে ন। এবং ক্রমণঃ এরূপ অবস্থা আসির। পুড়ে যে 
সে অবস্থায় সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও শান্তি এককালে অনুভূত হয়। এই বিষয় বিশদভাবে 
বুঝিবার অভিপ্রায়ে গ্রসঙ্গক্রমে প্রশ্ন (ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকের ) এবং উত্তর 
( অধ্বৈতবাদীর )-র্ূপে কয়েকটা কথা অবতারিত হইতেছে । 
(দার্শনিকের প্রশ্ন) তুমি অদ্বৈত তত্বের ভাবন। করিতে গিরা বহির্জগতের বিবিধ 
'বৈচিত্র্যসকল, নানাধিধ ঘটনা ও পদার্থসমূহ দেখিয়াও তাহা 
দিগকে কেৰল মাত্র উপেক্ষা করিতেছ কি না? অর্থাৎ 
তাহাদিগের অস্তিত্ব আছে তাহা জানিরাও তাহা অস্বীকার 
করিতেছ কি না? 
(বৈদাস্তিক্কের উত্তর) তোমার কথিত বিচিত্র ঘটনাবলী ও পদার্থসমূহ বহুসংখ্যক 
এবং পরম্পর স্বতন্ধ ভিন্ন বলিয়া তোমরা মনে কর। ইহ! 
অত্যপ্ত অনুক্ত কথা * | সুতরাং তৎসমুদর অলীক এবং 


ইহ] দতবাপ্রন্তাবে বিশেষরূশে প্রদশিত হইয়াছে। 


আই্বৈতবাদ-সমালোচনা'।, তু 


্রান্ত বিষয় তথ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । অতএব তাদৃশ জগছৈচিত্রোর 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াই আমর! ভ্রান্তির :হস্ত হইতে রক্ষ। 
পাইয়াছি বলিতে হইবে |. কারণ যে জগতে সকল পদার্থই 
পরম্পর-স্বাধীন ও শ্বতন্্, সে জগতে কোনরূপ এক অদ্বিতীয় 
সংপদার্ বা সত্যতত্ব থাকিতে পারে না। * এই জন্য 
আমরা তাঁদৃশ জগতের অস্তিত্ব উপেক্ষা করিয়া থাকি। 

(দার্শনিকের প্রশ্ন) তোমরা যেরূপ অদ্বৈততত্বের ধারণা কর, দ্বৈতবাদীদিগেষ 
মধ্যে অনেকেই সেইরাপ পর্মতত্ব্ষে (অর্থাৎ পরমেশ্বরকে 
অথবা অব্যক্তকে ) এক বলির সিদ্ধান্ত করেন। তখন 
তোমাদিগের আর নৈশিষ্ট্য কি রহিল ? 

(বৈদান্তিকের উত্তর) যাইরা তোষার কথিতরূপ অদ্বৈতততব্বের অনুসন্ধান, করেন 
তীহার! তাহাদিগের ধারণা হইতে তাদুশ অদ্বৈততত্ব সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্র বলয় প্রচার করেন। শাহ! হইলে তাহা 
দিগের ধারণাও অন্য এক স্বত্ত্ব ও স্বাধীন পদার্থবিশেষ 
হইয়। পড়িল। তাহা ছাঁড়া উক্ত ধারণ! এবং তাঁদৃশ অদ্বৈত- 
তত্বের মধ্যে কোনরূপ সন্বন্ধ থাকাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
কারণ উভয় পদার্থই পরম্পর-স্বাধীন'। উপরাস্ত কোন- 
রূপ সম্বন্ধ কল্পনা! করিলেও সেই সম্বন্ধই আবার তৃতীয় 
পদার্থ হইয়া দীড়ায়। তখন অদ্বৈতভাবের কথা অ'র 
কোথায় রহিল? সুতরাং পরম অদ্বৈত তত্বের অনুসন্ধান 
হৃদয়ের অন্থরেই করিতে হইবে; বাহিরে তাহার অনুসন্ধান 
করা অসম্ভব কথা। ভ্োমারদ্দিগের একত্ববাদীর| ভাহা- 

* অর্থাৎ সকল পদার্থউ যদি হ্বাধীন ও পতন্ব হইল, তাহা হইলে ভঙদিগের সধো 


পরস্পরের কোনরূপ মম্বপ্ধ ঘটিতে পাতে শা এষা এটি০ও সেই সম্বগ ছ।বার তায নুতন পদাখ 
হুইয়। গড়ে এবং অনবস্থ। দোষ উপস্থিত হব। ইহা পুবের প্রণাশিত হ্‌ইয়াষ্টে। 


৮৮ 


(দার্শনিকের প্রথ) 


নুতন প্রণালী ও তন্বসমালোচনা। 


দিগের ধারণার বাহিরে £অদ্বৈততত্বের বা একত্বের অনুসন্ধান 
করেন।, 

তোমাদিগের ম্পৰ্ধী কম নহে। তুমি কিরূপে বলিতে সাহসী 
হও যে তুমি একান্তভাবে ধ্যান করিলে, আপনার অতি ক্ষুদ্র 
তম হ্ৃদয়মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমতত্বের অথব| জগদীশ্বরের 
সহিত সাক্ষাৎ সঙ্গন্ধ প্রাপ্ত হইতে পার £ 


(বৈদাত্তিকষের উত্তর) ভাবুক আপনার ভাবাবেশে পরম অদ্বৈত তত্বের অথব! পর- 


(দীর্শনিকের প্রন) 


€ ॥ 


ব্রন্মের যে পরিমাণে সন্নিকষ্ট হয়েন, সেই পরিমাণেই সেই 
পরিচ্ছিন্ন ও শ্বল্পজ্ঞ ব্যক্তি আত্মহার! হইয় যান, অর্থাৎ তখন 
তাহার অছৈততত্ব হইতে আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। 
তখন তীহার অন্তরে কেবলমাত্র অদ্বৈত পরমতত্বই প্রকাশিত 
হয় এবং তাহার ভাবনার চরম সীমা উপস্থিত হয়। তখন 
পরমতত্বজ্জানের আবির্ভাবে ভাবুকের পৃথক্‌ ব্যক্তিভাব যে 
স্বপ্নবৎ অলীক তাহা! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 

অবশ্য ইহ! স্বীকার করিতে হইবে যে মন্থুয্যের বুদ্ধি এবং 
ধারণাই মন্ুষ্যের ফ্তানবিষয়ের ( বহির্জগদ্ধিষয়ক জ্ঞানের ) 
অনন্যপরিমাণস্বরূণ (17010 17619078 )। তদন্ুসারে 
দ্বৈতষাদ ব৷ বহুম্বতন্ত্-বস্ত-বাদ অসঙ্গত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। 
ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে মনুষ্য যাহা অনুভব করে, 
তদ্বতীত অন্ুভবকালে অন্য কোন পদাথের (তাহার সম্বন্ধে) 
অন্তিত্ব থাকিতে পারে না। তথাঁগি অন্থভবকালে তদানীন্তন 
বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও যুক্তি অনুসারে তোমার 
অদ্বৈততত্বের অনুসন্ধান ব্যর্থ হুইয়া পড়ে। কারণ যাহ! 
অনুভূত হয় তাহা এক.নহে। এক্ষণে অর্থাৎ বর্তমানকানে 
এক বিষয় অন্ুভূত:হয়, পরক্ষণে অন্য বিষয়ের অস্থুভব হয় এবং 


অদ্বৈতবাদ-সমালোচনা । ৮৫ 


নানালোকেও নানারপ অন্ুতব করে। সুতরাং তোমার 
অন্থভূতিও নানা অনুভূতির মধ্যে অন্যতম অন্ুভূতিমাত্র 
হইতেছে । অতএব তোমার অনুভূতির বিষয় অদ্বৈততত্ব 
হইতে পারে না। 

(বৈদাস্তিকের উত্তর)তুমি অপর নানা মন্ুষ্যের অস্তিত্ববিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান কোথ! 
হইতে পাইলে? তোমার নান! মন্ুষ্যের জ্ঞানের ও অনুভবের 
বিষয় কোথা হইতে আসিল? তুমি কি স্বয়ং ঢুইটাব! 
বনু অনুভূতির বিষয় এককালে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভব 
করিয়াছ ? নানা মন্গষ্যের অস্তিত্ব কি তোমার সাক্ষাৎ 
অন্ুতবের অথবা জ্ঞানের বিষয় ? 

(দার্শনিকের প্রশ্ন) সাধারণ লৌকিক জ্ঞান ইহা! বলিয়া! দেয় যে ভিন্ন ভিন্ন লেকের 
ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি আছে এবং অনুভূতির ও জ্ঞানের নান! 
বিষয় জগতে বস্তৃতঃই বর্তমান আছে। 

(বৈ স্তিকের উত্তর) উক্তরূপ স্বীকার করিলে (অর্থাৎ লৌকিক বিশ্বাস বা মতের 
প্রমাণ ধরিলে ) তুমি দ্বৈতবাদ ব! বছপদার্থবাদ মানিয়!। লই- 
তেছ এবং :কাজে কাজেই তোমার পূর্ব প্রতিজ্ঞা (অর্থাৎ 
দ্বৈতবাদের অসঙ্গতত1) পরিত্যাগ করিতেছ । অতএব তোমার 
উক্তি সকল কেবল ভ্রাস্তিমাত্র ও অসার হইয়! পড়িল। 

(দাশনিকের প্রশ্ন ) যদিও দৈতবাদ “বা শ্বতনত্-বছপদার্থবাদ স্বীকার করি না, 
কিন্ত আমার অনুতবকালে আমার অন্ভবকে একমাত্র ও 
অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করিতে পারি না। মনে হয় যেন 
আমার অনুভবব্যতিরিক্ত অন্য বা অন্য লোকের অনুভবও 
আছে এবং থাকিতে পারে। 

(বৈধাস্তিকের উত্তর) অনুভবকালে উৎপন্ন অন্থুভবে যখন তুমি তৃপড নহ ( অর্থাৎ 
সেই অন্থভবের সময়ে যখন তুমি অন্য অনুষ্ঠবের আশঙ্কা বা 


(ধার্শানকের প্রশ্ন) 


নৃতন প্রনালী ও তন্বসমালোচনা । 


অপেক্ষ। করিতেছ ), তখন তোমার অনুভব যে সাক্ষাৎও 
সম্পূর্ণ তৃপ্তিকর অনুভব নহে তাহারই প্রমাণ দিতেছ। ফে 
অনুভবে তৃপ্তি নাই, তাহা সাক্ষাৎ ও বিশুদ্ধ হইতে পারে না। 
কারণ তৎকালীন অন্থুভবে বর্তমান অতৃপ্তভাঁব তাদৃশ অনু- 
ভবকে বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত করিরা থাকে । সুতন্ধাং তাদৃশ 
অনুভব সম্পূর্ণ ও সাক্ষাৎ অনুভব নহে এবং সেই কারণে 
তাহা সতাও হইতে পারে না । 
যদিও ভুমি দ্ৈতবাদ বা বহুত্ববাদ স্বীকার কর না এবং 
অন্য লোকের মতবাদ ব| জ্ঞানের বৈচিত্র্য বিষয়ে বিশ্বাস কর 
না, তথাঁপি তুমি অন্য লোকের অস্তিত্ব আছে ইহা ধায়! 
লইয়াই তাহাধিগের সহিত যুক্তি ও তর্ক করিয়া থাক 
নিজ মতের সমর্থনার্থ নানা চিস্তার বিষর উপস্থাপিত করিয়! 
সেই সকল চিন্তারও প্রকারান্তরে অস্তিত্ব স্বাকার করিয়! 
তাহাদিখের সাহায্যে বিচারে প্রবৃত্ত হও) তুমি. আপনাকেও 
তন্ন একটি পরিচ্ছিন্ন জীবধাত্র মমে করিয়া নিজের অস্তিত্ব 
জগতের বিবিধ অন্তিত্বমধ্যে অন্যতম বলিয়! পরিগণনীয় “ইহ! 
অবশ্যই স্বীকার করিয়! থাক। 


(বৈদান্তিকের উত্তর) পরমাদ্বৈততত্ববাদ যুক্তিবলে অখগুনীয় এবং সেই অদ্বৈত- 


তন্বই কেবলমাত্র জগতে আছে ইহা বিশ্বাস করি। কিন্ত 
আমার বর্তমান অবস্থায় আমি একজন পরিচ্ছন্ন এবং 
অসিদ্ধ ( অসম্পূর্ণ ) ভাবুক মাত্র। এক্ষণেও আমি অবি- 
দ্যার কুহুকে পড়িয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি । আজিও 
যোগবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি নাই। । “আমি” 
“তুমি” “তোমার ধারণা” ইত্যাদি সমস্তই স্বপ্নবৎ অলীক 
ইহা বুঝিয়াও অদ্বৈততত্ব আয় করিতে পারিতেছি না। 
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আমার এই অবস্থার জন্য অতিশয় কষ্ট বোধ হয়। যদি 
কখন বর্তমান অবিদ্যাজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, 
তখন আমি যোগসিদ্ধ হইয়া এবং পরমাদ্বৈততত্বের সাক্ষাৎ 
জ্ঞান নাভ করিয়া অলীন আনন্দ অনুভব করিব। তখন 
অবধিদ্যাজনিত কার্যকলাপ ব্যর্থ ও অসার বলিয়া বোধ 
হইবে; তাহাদিগের মধ্যে নানা বিরোধ-ভাব স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হইবে এবং জগতের নানা মতবাদ ক্রমশঃ নিস্তব্ধ ও 
অশ্রুত হইবে। তথন কেবল অথগ্ড নিত্য শান্তি অনুভূত 
হইবে এবং মন চরিতার্থ হইবে । লোকসকল এই অবস্থায় 
উপনীত হইলে আর তাহাদিগের পুনরাবর্তন হয় না ( অর্থাৎ 
আর তীহাদিগের সংসারী হইবার অবস্থা! পুনরায় উপস্থিত 
হয় না)। তখন তাহারা আর পরিচ্ছিন্ন ও অন্নজ্ঞ ভাবুক 
থাকেন না। তাহারা অদ্বৈতপদ লাভ করিয়া শান্ত ও 
নিশ্তবূভাঁব ধারণ করেন। 
উপরি-লিখিত বৈদান্তিকের কুচিত অতিগভীর অদ্বৈভতত্ব বিশদরূপে ব্যাখ্য। 
কর। অতিশয় কঠিন । তথাপি ইহার আণোচনা করিবার পূর্বে উপক্রণিকা- 
স্বরূপ কয়েকটী কথা৷ পাঠকের বিদিতার্থ উল্লেখ করা বাইবে। মনুষ্য চিন্তা- 
শীল হইলে পরমার্থতত্ব জানিবার জন্য স্বভাবতই ব্যগ্র হয়। সেই জিজ্ঞানা- 
প্রবৃত্তি চরিভার্থ করিবার জন্য মন্ুয্যের সম্বল (পুজি) ছুই প্রকার আছে। 
১ম। বহির্দশনে লব্ধ ঘটন| এবং বিষয় সকল) যেমন বণ, শব্ধ, ইন্জিক- 
বৃত্তিজনিত অন্গতব-_ম্ুখ ও যন্ত্রণাদি। এই সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে সাক্ষাথ 
সম্বন্ধে এবং নিরপেক্ষভাবে অনুভূত হয় না। অর্থাৎ এই সকল বিষয় কতক 
পরিমাণে সাক্ষাৎ সন্বন্ধে অনুভূত হয় এবং কতক পরিমাণে সেই অগ্ভবের সময় 
অন্য বিষয়েরও অপেক্ষ। হয় । কারণ এক বিষয় অনুভব হল তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে অন্য অনেক বিষস্বের মরণ ও অন্ুতব হইয়া থাকে (45990181191 01 


৮৮. নৃতন প্রণালী ও তনবসমালোচনা। 


18983) মনোবিপ্রান (7১৮01010৫5) ইহার্দিগকে অন্তভৃতিপমষ্ 
অথব! কেবলমাত্র আন্তরিক অনুভব বলে। সাধারণতঃ দেখ! যায় যে এই 
নকল অনুভূতিসমষ্টি হইতে আমাদিগের তৃত্তি হয় না। কারণ একরূপ অন্থভব 
হইলে, হয়ত আরও অধিক অনুভবের জন্য আকাজ্ক। হয়, অথব। যে অন্্তব 
জন্মিল তাহ! সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় না। কোনরূপ অনুভব হইতে হন়্ত 
আমাদিগের বুদ্ধি ব্যাহত হয়, অথবা একপ্রকার ঘন্ত্রণ। উপস্থিত হয়। এই 
কারণে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের৷ বলেন যে ঁ সকল নিষয়ান্থভব কখনই 
সম্পূর্ণভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে অন্তত হয় না । কারণ তাহা! হইলে তৎকালে 
আমাদিগের কোন উদ্বেগের ব। আক্ষেপের সন্তাবন!। থাকিত না। এই সকল 
বিষয়ান্ভৰ আমাদিগের প্রবুদ্ধাবস্থাক়্ কেবল চিন্তা করিতে অথব! কার্ধ্য করিতে 
আমাদিগকে প্রোৎসাহিত বা প্রবর্তিত করে । 

২ য়তঃ। মনুষ্যের দ্বিতীয় স্থল (পুজি) তাহাদ্দিগের মানসিক ধারণ! 
সমূহ (10985) আছে। ইহার! একপ্রকার সাক্ষাৎসন্বন্ধে মনোমধ্যে উদ্দিত 
হয়। মনোবিজ্ঞানে সেই সকল ধারণার অন্তর্গত বিষয়সমূহ সাধারণতঃ 
চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়ের দ্বারা উদ্বোধিভ হয় বলিয়! ইন্্িমবৃত্তিবিষয়ক বলিয়। উল্লি- 
থিত হইয়া! খাঁকে। সেই সকল ধারণা স্ব স্ব নিয়মান্ুসারে এক মময়ে উদ্দিত 
হয় এবং অন্য সময়ে বিলীন হুইয়! যার । কিন্তু এই সকল ধারণ! সুস্পষ্টভাবে 
উদ্দিত হইলেও কখনই নিরপেক্ষভাবে (অর্থাৎ অন্য বিষয়ের অপেক্ষা না 
করিয়া) উদিত ব! উপস্থিত হয় ন ( 4১950018001) 91 10995 )। কারণ তাহা- 
দ্বিগের মধ্যে যেমন অনুভবের বিষয় বর্তমান থাকে, তন্রপ আবার চিন্তার ব 
বিচারের বিষয়ও উপস্থিত থাকে । অর্থাৎ ধখন একপ্রকার অনুভব (789911)6 ) 
হয়, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার চিত্ত! ব| কার্য করিবার জন্য বিচারও 
হইয়া থাকে । সেই কারণে তাহাদিগকে নিরপেক্ষ বল! যায় না৭ সেই 
ধারণাসমষ্টির অনুগত চিন্তামধো অস্কলীন অভিপ্রায় বা ইচ্ছ। প্রকৃত ঘটনাস্থলে 
কিযৎপরিমাণে অর্থাৎ অসন্পূর্ণভাবেই নফল তয়। অর্থাৎ ধারণার. অন্ত 
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ইচ্ছা কখনই সম্পূর্ণ হয় না। কারণ ইচ্ছ। সম্পূর্ণ হইলে আমরা 'আর বিষয় 
স্তরের অপেক্ষা করিতাম না । পরে সেই ইচ্ছা (ধারণার এক অংশ) সাক্ষাৎ 
অশ্থভবের (ধারণার অপর অংশ ) সহিত প্রতিহত হইল থাকে । অর্থাৎ অসম্পূর্ণ 
ইচ্ছ! একরূপ, ও সাক্ষাৎ অনুভব * অন্যরূপ হয় এবং সেই জন্য উভয়ের মধ্যে 
যেন একপ্রকার অসামগ্রপ্য রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। তখন আমাদিগের 
ক্ষণস্থায়িজ্ঞানে ধারণার অন্তর্গত চিন্তারূপ অংশ সেই ধারণার অসম্পূর্ণতা গ্রকাশ 
করে এবং অন্গভবাংশ তাহার ছর্বোধ্যত! বা নিরর্থকত। প্রকাঁশ করে। অর্থাৎ 
কেন এরূপ অন্থভব হইতেছে তাহা বুঝ! যার না? এইরূপে অভিব্ক্ত পরিচ্ছিন্ন 
জ্ঞানের স্বরূপ হুইপ্রকারে আমাদিগের পক্ষে অনন্তোষজনক হইয়া পড়ে। 
প্রথমতঃ উক্ত জ্ঞানের অন্তর্গত অভিপ্রায় বা ইচ্ছা অবস্থান্থসারে আংশিক সফল 
হইলে ও দেখ। যার ধে উহা সর্বদাই অপূর্ণ রৃহিয়া। বাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান- 
কালীন উৎপন্ন অনুভবসমষ্টি ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছার সহিত প্রতিহত হওয়াতে 
আমাঁদিগের বুদ্ধিবিভ্রম উপস্থিত হয়। আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের এইরূপ 
দ্বিবিধ অসন্তোষকরতাই ইহাঁর সাধারণ লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পার! যায়। 
আমাদিগের ইন্দরিয়বৃত্তিজনিত অন্ুভবসকল কখনই ধারথার অন্তর্গত ইচ্ছার 
সহিত মিলিয়! গিয়া অথবা একীভূত হইয়া ইষ্ট বিষয়ের পুষ্টিসাধন বা সমর্থন 
করে না। অর্থাং লোকে যাহা অনুভব করে তাহা! একরূপ, এবং যাহা বহি- 
জগতে ঘটে তাহ! অন্যরূপ দেখিতে পাওয়! যার়। তাহা ছাড়া আমাদিগের 
ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাসকল ও নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং কখনই পুর্ণভাবে 
অভিব্যক্ত হয় না। অর্থাৎ আমর! কি ইচ্ছা করি, বাকি চাই তাহাঁও সম্যক 
এবং পুর্ণভাবে আমরা মনে নিতে পারি ন।। আমর! সর্বদাই লব্ধবিষয় হইতে 
অধিক আকাজ্ষ!। করি। তথ্যতীত প্রত ঘটনা স্থলে আমর। দেখিতে পাই যে 
আমাদিগের যেরূপ ইচ্ছা হয়,ঘটন! সকল তাহার বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করিতেছে । 

_ আমাদিগের চিন্তা, ধারণ! এবং তাত্তর্গীত ইচ্ছা সকল মনে উদিত হইবাসাত্র 
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* অথ।ও ্ীকিএবাহজনিন এব শি ত্য অনুগৃ অগভব। 


০০ 


ত্স ] 


৯ নৃতন প্রগালী ও ত্বময়ালোচনা । | 


তাহার কার্মা মারর্ধ হয়। ধারণা জনিবার মময় তান্তর্গত ইচ্ছার অন্যা্ী 
বিয়ের কর্ন! করিলেই ধারণা সুম্পষ্টভাবে অতিব্যক্ত হইয়া! থাকে । গ্রথমতঃ 
যেই সভিরাক্ধি আশির মাত্র হর়। কিন্তু আংশির হইলেও টি শামাদিগের 
বাযক্রিন্নাকলাপ ইচ্ছার অন্য়ারী হয়, তাহ! হটনেই তৎসমস্ত ইচ্ছার বহির্বিকা্ 
বিয়া প্রতীকগয়ান হয় এবং ইচ্ছার সাফল্য অনুসারে আমাদিগের সন্তোষ 
অনুর হয়ু। এইরগে দেখা যার যে আ্বামাদিথের চিন্তা ও ইচ্ছার মধ্যে কিরূপ 
কা যৃ্নিবি্ট জাছে। আমির ধারণ! জন্সিলেই সর্বদা সুস্পষ্ট বাহ্যক্রিনা 
হয়রা। ত্বাহার কারণ পারণাকালে রাহ্ক্রিয়ামাধন্র উপযোগী উপাদান 
সর্ব্য। থাকে না অগ্নবা! গ্রাকিলেও কায়্যুকর হয় না। তদ্রপ স্থলে ধার্ণার 
সুত্বর্গত অভিপ্রায় বা নন্ক্য এবং তাহারু বহির্বিকাঁশ কখন কখন পরম্পর্‌ ভিন্ব 
হত! পড়ে। এরপ ঘৃট্িবার কারণ ামাদিগ্রের ইচ্ছ! প্রায়ই ন্্ীর্ণ। অন্ফুট 
এরং আংশিকভারে ধারণার স্বন্তর্গত হয়। তন্নিবৃদ্ধন আমুরা আমাদিগের 
জতিগ্রার ব| ইচ্ছাকে লক্ষ্যভাৰে মনের সম্মুখে সর্বদ। উপস্থিত রাখিতে পারি, 
না; এই কারণে স্বামর] ধারণাক্নক্‌ চিন্তাকে এবং ক্রিয়া্ধনর ইচ্ছাকে 
জানের ছইটা স্বতন্ত্র বৃত্তি মননে কৃরিয়। ছইভাগে বিভক্ত করিয়। থাকি । কারণ 
জাম্র! দেখিতে পাই যে কৃখন কখন আমাদিগ্রে ধারণা সুমপষ্ট হইলেও বহি- 
রিশ্র্রি়ের দ্বার! তাহার পুর্ন বিক্যাশু হয়না এবং কুন কখন বহিরিক্ধিয় কার্য: 
পটু হইলেও ধারণার অক্ফুটতান্বন্বন্ন আক: কর্তব্যগ্ানশুন্য হুইয়। পড়ি, ॥ 
এই্ুরূপ বৈচিত্ত্যই মন্গুয্যের জ্ঞানের স্বরূপ। চিন্তাশজি সর্বদাই ইচ্ছাশ্‌ক্তির, 
সহিত মিশ্রিত থাকে এবং জানক্রিযাসকল সাক্ষাৎ সন্বন্ধে প্রত্যক্ষগোচর হ্ইস্ 
বহির্বিকাশে পরিণত, হয়, 

ম্গব্য সংবিদের (1701020 0015010051) ০১5 ) উপৰি নির্দিষ্ট সাধারণ স্বরূপ 
ইচ্ছাপ্রণোদ্িত, কারের আরুম্ত হইলেই স্ষ্ণই বুঝিতে পার! যায়। অন্গসন্ধিৎস! 
(জানিবার রি জ্বন্মিলে আমাদিগের, জান সর্বদাই গ্রক্কতসত্ভার বিষয় মন্পুর্ণ- 
রূপে আয়ত করিবার জন্য বাগ্র হয় এবং তাহার স্তূপ নির্দেশ করিতে থাকে। 


অদৈতবাধী-সর্মালোচনা | টি 


আমাদিগের জ্তানে ধাহা সত্য বনিকধী প্রতিভাত হয়, তাহী আমাঁদিগের ধারণ 
হইন্তে ভিন্ন বিয়া আপাতত প্রতীয়মান হয় এবং মনে হয় যে সেই প্রতীয়মা্প 
বস্ত ঝ সত্ব! সপ্পূর্ণরপে প্রতিভাদিত হইলে আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন ধারণার ধ্থা- 
সম্ভব তৃপ্তি হইবে এবং অন্ুুস্ধিংসা ও নিবৃত্ত হইবে। প্রায়শ: আমরা আমাঁদিগেঁর 
অভিপ্রেত: বিষয়কে প্রত্যক্ষ বিষয় হস্তে ভিন্ন ও পৃথক: মন করিয়া থাকি এবং 
এইরূপ প্রতেদ করিবার প্রবৃত্তি এক প্রকার অনিবা্ধ্য হইয়। উঠে। কিস্তি 
এইকপ প্রভেদব্যবস্থা আমাদিগের সংবিদের (জ্ঞানের') একটা গ্রৌণ বা 
অপ্রধান প্রক্রিগ্নামাত্র। কারণ প্রধানতঃ অর্থবা মুখ্যভাবে আমরা! আঁমী- 
দিগের কৌতূহল নিবাঁরণ ঝরিবারই' ইচ্ছা করিয়া! থাকি এবং প্রসঙ্গক্রমে 
(অর্থাৎ গৌণভাঁবে ): বাহা পরীক্ষা দ্বারা জানিতৈ পারি' যে আর্মীদিগের 
সমস্ত (পরিচ্ছন্ন ) আকাঙ্। পরিতৃপ্ত হইবার নহে'। তবে বস্ততত্ব জানিবার' 
ইচ্ছা মুখ্যভাবে অভিব্যক্ত (প্রধল ) হইলে, আমাদিগের উদ্যম সীমাবদ্ধ 
হইলেও. আমরা' ততজ্জানের' পথে ক্রমশঃ অধিকতর অগ্রসসপর হইতে পারি' এবং 
তখন আমাদিগের সামরিক ইন্্রিগপ্রবৃত্তিঘকল রিতীর্ঘথ কঁরা' গৌণব্যাপার' 
(অকিঞ্চিতকর) হইক্ী পড়ে। সেই সময়ে আমাদিগের জ্ঞানের' ইচ্ছ৷ প্রবল 
হইয়া! উঠে এবং আমন বুঝিতে পারি যে জগতে আমার্দিগের' ইচ্ছার বৈফল্য' 
ঘটাঁইব'র উপযোগী অনেক' বিষয় বর্তমান আঁছে । তথন্ন আমাদিগের বিচারশক্তি 
বা'বিবেক (7১98১০০,) আমাদিগের দৈনিক জীবনের কাঁধ্যসাধনে সর্বপ্রধান 
সহায়ক হয় এবং সামগ্বিক' ইন্জিয় প্রবৃত্তির তৃত্তিসাধনের বিরুদ্ধতাচরণ করে? 
তখন" বুঝা যায় যে বিবেক (বিমৃষ্যকাঁরিত। ) দ্বারাই পরিণামে মন্ুষ্যের যথার্থ 
তৃপ্তিলাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ কোন বিষয়ের তত্ব জানিতে হইলে 
বিবেকপ্রণোদ্দিত হই কার্ধ্য করিলেই মনুষ্য অধিক তৃপ্তিলাভ করে। 
সতঃ বলিতে হুইবে যে পরমসত্য তাহাকেই বলা যাইতে পারে, যাহা পরিজ্ঞাত 
হইলে পরিণামে আমাদিগের বিবেক (782501) পরিতৃপ্ত হইবে এবং মনুষ্য 
জ্ঞানের যথাসম্ভব পূর্ণতা উপস্থিত হইবে। । 


৯২ তন প্রণালী ও তব্বসম।লোচনা। 


মনুষা সবিদের (0023010038093 ) এবং ধারণার পুর্বোক্ররপ শ্বরূপ 
চিন্তা! করিলে ইহা অনায়াসে বোধ হইবে, যে প্রচলিত অদ্বৈতবাদ সাধারণ 
লৌকিক বুদ্ধি অতিক্রন করিয়! জ্ঞানের চরমদীমায় পৌছিয়।ছে। উক্ত মতান্গ- 
সারে সাধারন ভেদবুদ্ধি নিরস্তত হইলে ( এবং উদামের পরাকাঠঠ। হইলে) মনুষ্য 
বিশুদ্ধ ও অখণ্ড পরখাবৈততত্ব সাক্ষাত্ভাবে হৃদযঙ্গম করিরা কৃতার্থ হইতে 
পাঁরে। অদ্বৈতবাধীদিগের মতে বিবেকের দ্বারা পরমতত্ব লাভ হয় না, বরং 
বিবেকের সম্পূর্ন নিবৃত্তির দ্বারাই পরমাদ্বৈততত্বের সাক্ষাৎকার হয় এবং সেই 
পরমতন্ব সাক্ষাংকার হইলে চিরন্তন শান্তি অন্ভুত হইরা থাকে। 
অঠি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেই অদ্বৈতবাদ প্রথম প্রচারিত হ্ইয়াছিল। 
পরে ক্রমশঃ ইবুরোপে কখন আংখিকভাবে এবং কখন বা সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত 
হইয়া পড়ে। প্লেটোর কথোপকথন প্রসঙ্গে, এরিস্ততলের বিবরণে, গ্লেটিনসের 
মতবাদে এবং তৎপরবস্তী দার্শনিকদিগের আলোচনায় অ্বৈতবাদের বিশিষ্ট সুচনা 
হইন্া্ছিন। ক্বীই্টধর্মাবলক্বীর। ও নানান্ধপে উক্তমতের পোষকত| করিয়াছিলেন । 
ইটালীবাসী ক্রুণো এব* জর্মান্‌ কবি বোহন অটদ্বতবাদের বিশেষ সনর্থন করিয়। 
স্বাহেন। ফ্রান্সদেণে মালব্রাঞ্চ, আংশক ভাবে এবং মহাঁপগ্ডিত স্পিনোজ। 
1 নি ব্রীতি অনুসারে সম্পূর্ণূপে অদ্বৈতবাঁদ প্রচার করেন । তৎপরবর্ভঁ 
্ ন্‌ পর্জিতেরাঁ_ফিক্টে, সেলিং এবং হেগেল উক্ত মতের বিশিষ্ট পুষ্টসাধন 
বুয়া ছিলেন। সোপেন্হোর নিত রীতি অন্থসারে এক অপুর্ধভাৰে অদ্বৈত 
দ প্র শর কাঁরস্াছিলেন। ইংলত এবং যুক্তরাজ্যেও ্টারলিং, কেয়ার্ড, ব্রাডুলে, 
|দেদ, ন্যা বৃটেগাট এবং রয়েস প্রভৃতি মনীষিগণ ও উক্ত মত্বের ভূয়সী প্রশংসা 
১ পৌধক তা করিয়াছেন 
সুসলানী। নদি খের মধ্যে আবুল্বের প্রতিঠিত সুফী সম্প্রদায় অদ্ৈতবাঁদের বিশেষ 
নমর্সন করিজ্ | থাকষেন। তদ্যাতীত তপস্থিনী রাবেয়া, জলাল উদ্দিন রুমি, সাধক 
আনি এবং চচ। সেন নমর প্রগতি মচাস্্ারা ও উক্ত মতের প্রণংসা ও গ্তিষ 
কারা 19গ্রণাণ ২ 1 1 শিঙাছেন। 


অদ্বৈতবাদ-স্মালোচন| । ৯৩ 


ভারতে অদ্বৈতবাদ প্রথমতঃ উপনিষদ্‌ গ্রন্থ সমূহে (১) পরে বেদান্তস্থত্রে 
(২) এবং তাহার পর ভগবদৃগীতাক়্ বিশিষ্টরূপে প্রচারিত হইয়াছে। এই 
ভিবিতগ্র্থ সমূহকে গ্রস্থনিত্রস কহে। * 

“অদ্বৈতবা?” বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে দ্বৈতভাঁব বা দ্বিতীরের অস্তিত্ব 
নাই, অর্থাৎ একমাত্র বস্তু নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান দ্রব্যাদিরণে 
বা বহির্জগন্রূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই একমাত্র ব্রহ্মপদার্থ ব্যতীত জগভে 
পদার্থাস্তর নাই । যাহা যাহ! ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া! আপাততঃ প্রতীয়মান হস্স, তত্তৎ 
বস্ত পরমার্থতঃ ত্রহ্মপদার্থ হইতে ভিন্ন ৰা স্বতন্ব নহে। তৎসমস্ত পদার্থ ই নামরূপ 
অথব। আভাস মাত্র (40179002000 & 10৮ [১9211 )। ই ব্রহ্ষপদার্থে 
শ্ব-জাতীয় (11/5017081 01 18103 00 145501199) এবং বিজাতীয় ( 1601081) 
ভেদ নাই। “এক জড় প্রকৃতি হইতে ব্রঙ্গাও রচিত হইয়াছে” ( 11200172119 ) 
ইহা বলিলে অদ্বৈতবাদ হইবে না। কারন জড় প্রক্কৃতিতে স্বঙ্গাতীয় ভেদ স্বরূপ 
নান! পরমাণু (60105 01 15199001095) মাঁনিতে হম্ম এবং বিজীতীয় ভেদ 
সবব্ধপ জড় প্রকৃতির জ্ঞাতার এবং চৈতন্যেরও অস্তিত্ব মানিতে হয়। সুতগাং উহা 
একপ্রকার “দ্বৈতবাঁদ” বলিতে হইবে । “এক ঈশ্বর নিজ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র 
ও পৃথক জগত সৃষ্টি করিয়াছেন” (0919 ) ইহা! বলিলেও অ্ৈতবাদ 
হইবে না। উহাঁও রূপান্তরিত “দ্বৈতবাঁদ”ই হইয়। পড়ে। কারণ অদ্বৈতবাদে- 
ঈম্বর ও জগৎ একই পদার্থ এবং কোনক্রমেই উক্ত উভরধারণাঁর বিষয় ভিন্নও' 


(১) ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মাওক্য, তৈতিরীয়, এতরেয়, ছান্দোগা, বৃহদারণ্যক, খেতাশ্বতর 
ও কৌধিতকী এই দ্বাদশ গ্রস্থই প্রধানতঃ সমাদৃত হয়। 

(২) শারীরক মীমাংসা, বঙ্গশূত্র, উত্তর মীমাংমা। উপনিষদ মীমাংসা, বাসনুত্র, বাদরাম়ণ 
সৃত্র, এবং বেদাস্তদর্শন ইতাদি গ্রন্থে অদ্বৈতবাদ প্রচারিত আডে। বেদাত্ুসার, পঞ্চদশী, 
বেদাভ্তপরিভাঁষা, মেগব।শিষ্ঠ ও বিচারসাগর ইতাদ্দি গ্রন্থও বেদান্ত নধে। পর্রিথণনীস | 

| «1 উপনিষদ প্রস্থকে ছাজিপ্র্।ন,। [বধু বা প্রঙ্গততরকে শারপ্রস্থান, এবং ভগ- 
বদ্শীতাকে স্মৃতি প্রন্থাণ বলিয়। উপিখজ হতয়। খাকে। ॥ 


৯৪ নৃতন প্রপালী ও তত্বসমালোচনা 


স্থতন্্ হইতে পারে না৷ ইহাই কথিত হ্য় এবং পরমাত্মা এবং জীবাত্মারও একত্ব 
স্বীকৃত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদে পরমাম্মাই সর্বপদার্থের 'এবং সর্বজীবের 
আত্মা। এক অখণ্ড ও অদ্বিতীন্ন ব্রহ্মপদীর্থই জড় প্রতি এবং জীবের মম, 
প্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি সকল তত্বের আম্মারপে প্রকাশিত হঙ্কেন। 
উক্তরূপ বন্ধপদার্ঘকে কেহ “অজ্ঞেক্ন বস্তু” বলিয়! বর্ণন! করেন, কেহ বা তাহাকে 
একরস ( [40100297060185 ) চৈতন্যন্বরূপ ব৷ জ্ঞানম্বরূণ বলিয়৷ কীর্তন করেন, 
এবং কেহ ব| সেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে প্বিষয় ও বিষয়ী” ইত্যাদি বৈচিত্র্য 
আছে এইরূপ মতপ্রকাশ করিয়া থাকেন । 

বেদান্তশান্ত্রের নানাবিধ মতের সমালোচনা না করিয়! অছৈতবাদের মৌলিক 
তাঁৎপর্য্যবিষয়ে পর্যযালোচন! করাই এ প্রবন্ধের তাৎ্পর্য্য । অদ্বৈতবাদী দার্শ- 
নিকগণ বলিয়! থাকেন যে “মনুষ্যের জ্ঞানে ব৷ সংবিভ্তিতে (00109080150699) 
বা বিচারে (.]01072970) এবং প্রজ্ঞায় ( 7২০৭০) ) যাহা কিছু প্রতিভাসিত্ত 
হয়, তত্সমস্তই আংশিক এবং অমম্পূর্ণ। মনুষ্যের আকাজ্ষ1 তাহা দ্বারা তৃপ্ত 
বা নিবৃত্ত হয় না । সর্বদা এবং সকল অবস্থাতেই অন্য একট! আকাজ্ষিত 
পদার্থের অপেক্ষা! হইয়া থাকে । সকল প্রকার জ্ঞানই বিরোধপূর্ণ? সেই সকল 
জ্ঞানসন্বন্ধীর বিষয়ের ধারপাঁয় পরমার্থ তন্বের অনুসন্ধান করিলে “নেতি নেতি” 
যুক্তি দ্বারা সকল ধারণার বিষয়ই পরমার্থতত্ব হুইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় 
এবং মিথ্যা বা আভাসমাত্র বলিয়! বোধ হুয়। গ্রই যুক্তিবলে অদ্বৈতবাঁদী পণ্ডি- 
তের! “জগত মিথ্যা” এইরূপ প্রচার করিয়া থাকেন। ব্রদ্মনিরঞন স্তোত্র ইহার 
প্রধান দৃষ্টান্ত । বৈদাস্তিকেরা বলেন যে আত্মপ্রত্যয়ই (9০11-0979080057638) 
সকল' ধারণাতে অনুস্যত আছে এবং সেই সকল ধারণা পরিচ্ছন্ন, অসম্পূর্ণ ও 
আ'কাজ্ষাজড়িত। স্ৃতরাঁং অসন্তোষ বা অতৃপ্ুভাব হইতে পরিত্রাণ পাইতে 
হইলে অর্থাৎ শাস্তিলাভ অথবা! 'চরম অভিপ্রেত অবস্থা লাভ করিতে হইলে, 
অথবা এক কথায় পরমপদ ঝা ব্রহবসাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে সকল প্রকার 
বিষয়ঙ্ঞান। বিশঁর ও প্রজ্ঞার কার্ধ্যকে (09১01005865, 1109680000৫ 


: আদৈত্বাদাসমালোচম|। ৯৫ 


£88980% ) পরিহার করিতে হইবে। অর্থাৎ শান্তিলাভ করিতে হইলে সংসারই 
ত্যাগ করিভে হয়। পরে ইন্দ্রিয়সরলের নিরোধন্বারা মনের সকল প্রকার বাহ্য 
নিয়য়সন্বনধীয় ক্রিয়া! অবরোধ করত, প্রজ্ঞ। এবং রিচারকে দূরে রাখিয়। কেবলমাজ্জ 
স্সাম্মপ্রত্যয়ের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে । তাহার পর আবার অহংভাব ( ঝ! 
খ্অহঙ্কার )কে স্বতন্ত্র করিয়! বিশুদ্ধ ও নির্মল অনুভবে উপনীত হইলেই যে সাক্ষাৎ 
অনুভব হয় তাহাই ব্রন্ধসাক্ষাৎকাঁর, পরমপদলাভ ব সমাধি বলিয়। কথিত হয় ॥ 
নেই অব্স্থাম্ধ বিষয়জ্ঞান থাকে ন। এবং কেবল অন্ুভবমাত্র অবশিষ্ট থাকে । 
সুযুপ্তির অবস্থায় যেরূপ বিষয়জ্ঞান থাঁকে না--ধারণা, বিচার, প্রজ্ঞা ব! বিবেক 
ও কার্ধয করে ন।--কেবলমাত্র একপ্রকাঁর অনির্বচনীয় সুখানতবরূপ অনুভূতি 
স্বরপিষ্ট থাকে, এই সমাধির অবস্থাও তদ্রুপ নির্কিশেষ ও একরম অবস্থা । 
ইহাই মৃন্ুয্যর আঁক1জ্ষিত শাস্তির অবস্থা। ইহাই অদ্বৈতভাব। এই অর্থ 
প্রচার করিবার জন্যই মহাবাক্যদকূল পতত্বমসি”, “সোঁহহম্* ইত্যাদি 
যুক্ত হইয়া! খাকে। ইহাই পরম সত্যতত্ব, ইহাই *অস্তি” পদের যোগ্য বিষয় 
এবং ইহ ভ্বানিলেই সমস্ত জানা হইল । 'সেই নিরবচ্ছিন্ন (দেশকালাদি উপাধি- 
শুন্য), নিব্বিশেষ, চিন্মারও আনন্বস্বপ্পপ ভাৰই অদ্বৈতভাব। সেই সাক্ষাৎ 
অস্থৃভবই মক্ুষ্যের আকাজ্ষার বিষয় এবং উহাই ব্রহ্মপদার্থের স্বরূপল্ক্ষণ & 
ইহ্থার প্রতাক্ষ হইলে হ্বদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং সর্বসংশয় দূরীভূত হয়” ইত্যাদি ॥ 
বৈদাস্তিকদিগের এইরূপ উক্তির কারণ কি এবং কি যুক্তি অবলম্বনে, এই 
সিদ্ধান্তে তাহারা উপনীত হয়েন তাহার আলোচন! করা আবশ্যক । ত্ান্ার 
দ্বেখিলেন যে ইন্্রিয়সন্নিকর্ষজন্য মন্কুযোর যে সমস্ত জ্ঞান বা ধারণা উৎপন্ন হয়, 
তভ্তাবৎই পরিচ্ছিন্ন, অসম্পূর্ণ, (বা আংশিক ) আকাক্ষাবিশিই এবং অবস্তা, 
জনক । এক বিয়ের ধারণ। হইলে তাহার সহিত অন্য বিষন্প জড়িয়া অনৃইূস। 
এবং দেই অন্য বিষয়ও আবার অপর এক বিময়ের অপেক্ষ! করে। সুরা 
ত্রদ্রপ ধারণার ঝ| জ্ঞানের লীমা নাই এবং তাহাতে অনবস্থাদোষ (10018থি 
8595 ) আছে । অথচ মন তৃপ্তির অগসন্ধান করে। সুতরাং এতজ্প ইন্জিস। 


৯৬ নৃতন প্রণালী ও তন্বসমালোচন। | 


সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানে তৃষ্ডিদায়ক পরমার্থতন্ত্বলাভ সম্ভাবিত নহে । গ্রতোক 
জ্ঞানে রা ধারণায় পরমার্থতত্বের অন্গসন্ধান করিলে “নেতি নেতি” (ইহ! 
নহে, ইহ! নহে ) এইরপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনিবাধ্য । বিষয়ের আলোচন! 
কৰিতে গিয়া বিচারে ও অন্ত বা চরমলীমা পাঁওয়। যায় না। এককপ বিচার 
করিতে গিয়া অন্যরূপ বিচার আপিয়া পড়ে এবং পুর্ব তাহাতে ও অনবস্থা- 
দোষ অপরিহাধ্য হইয়। থাকে | প্রজ্ঞা বা! বিবেক তাহাই প্রতিপন্ন করে, 
অর্থাৎ বলিয়৷ দেয় যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বা বিচারে জ্ঞানের চরমসীমালাভ সম্ভবপর 
নহে। যদি তাহা হুইল তবে “নেতি নেতি” যুক্তি ইহাঁই বলিয়া দিতেছে যে 
মনুষ্যের যে যে বিষয়ে জ্ঞান হয় সে সে বিষন্ন প্রাতিভাসিক বা আভাসমাত্র 
(400927871০০ )-_চরম সত্য নহে। কারণ চরমসত্যের জ্ঞান জন্মিলে আর 
অপর পদার্থের অপেক্ষা থাকে না। সুতরাং যদি সকল প্রত্যক্ষীকৃত ব জ্ঞানের 
বিষয়ীভূত বিষয়ই চরম সত্যের স্থানীয় হইল না, তাহা হইলে তৎনমস্তই অবিদ্যার 
বিজুন্তন মাত্র হইবে। অর্ধাৎ আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে ঝ৷ ভ্রান্তজ্ঞানে 
তৎসমস্তকে সত্য বলিয়! মনে করি মাত্র, কিন্ত বস্ততঃ ততসমস্তই প্রাতিভাসিক 
বা আভাস মাত্র, অর্থাৎ পরমার্থ-সতোর লহিত তুলনায় সমুদয় বাহ্জগৎই অসতয; 
বা অনীক ইহ! প্রতিপন্ন হইতেছে । কারণ পরমার্থ সত্যের সহিত বাহ্য- 
জগতের বিরদ্ধশ্বরূপ (0896) দেখিতে প্রাওয়া যায়। স্থৃতরাং বাহ্য- 
জগৎকে মিথ্যা ব অসত্য বলিয়া ধারণ! করিয়!, উহ। হইতে চিত্তনিরোধ করিতে 
পারিলেই অর্থাৎ বাহাজগং হইতে মনকে অন্যদিকে রাখিলেই মিথ্যাজ্ঞানের 
নিবৃত্তি হইতে পারিবে । তখন যে বিষয়জ্ঞানশূন্য অন্ুভবমাত্র অবশিষ্ট 
থাকিবে, অর্থাৎ বাহাজগর্বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিলে সমাধির অবস্থায় 
(17800 ) যে ভাবাবেশ ঘটিবে তাহাকেই পরমসত্যলাঁভ বা ব্রদ্মসাক্ষাৎকার 
বলিতে হইবে । এইরূপ অনির্বচনীয় অন্গুভব যোগীরা প্রত্যক্ষ কক্ধেন ইহা 
বৈদান্তিকের। বলিয়া থাকেন। ভন্বাতীত সাধারণ মন্তষোর ও এরূপ ভাবৰ 
সুমুপ্তির অথণ। (পণনা গাচশি্ার অথগায় উপগিভ হর খন ইন্জিয় নকল 
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স্বশ্বব্যাপার হইতে নিবৃত্ত থাকে, মন ও নিশ্চপভাব ধারণ করে, বিচার বা 
প্রজ্ঞা কার্য্য করে না--অথবা একপ্রকার অনির্বচন্ীয় স্ুখানু'ভব হয় এইরূপ 
কথিত হইয়া! থাকে । উহাই বৈদান্তিকদিগের মতে ব্রন্ধানন্দের স্বরূপ বা তুল্য। 
সুযুপ্তির অবস্থা হইতে পুনরাঞ্জ জাগরণের অবস্থা আইসে বলিয়াই সেইকপ 
অবস্থা ব্রহ্মনিব্বাণাবস্থাঁ বা মোক্ষাবস্থ! হইতে ভিন্ন বলিয়া পরিকীর্তিত 
হয়। 

এস্থলে ইহা স্বীকার কর! যাইতে পারে ঘে বহির্জগদ্বিষর্ক যতপ্রকার ধারণা, 
জান বা! বিচার হইতে পারে তত্তাবংই ষখন প্রাতিভাপিক, পরিচ্ছিন্ন, অনিত্যত। 
দৌষদুষ্ট, এবং অপেক্ষ। বুদ্ধিজনিত বলিয়া অসম্পূর্ণ, তখন পরমার্থতত্ব বলিয়া 
যাহা পরিগণিত হইবে তাহা যে এঁ সকল বহির্জগদ্ধিযয়ক ধারণা হইতে ভিন্নরূপ 
(অর্থাৎ একপ্রকার বিরুদ্ধন্বব্ূপ ) হইবে তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে 
না! । অর্থাৎ পরমার্থ তত্ব যাহাকে বল! যাইবে তাহ! প্রাতিভাসিক হইবে না অর্থাৎ 
সত্য স্বরূপ হইবে; তাহা পরিচ্ছিন্ন হইবে না অর্থাৎ দেশকালাদি দ্বারা অনব- 
চ্িন্ন হইবে; তাহ! অনিত্য হইবে ন। অর্থাৎ নিত্য, সনাতন এবং অপরিবর্তন- 
শীল হইবে; এবং তাহ। অপেক্ষাবুদ্ধির বিষয় হইবে না অর্থাৎ তাহা ভানিলে 
আর অন্য কিছু জানিবার আকাঙ্ষ! জন্মিবে না, সর্ধসংশয় ছিন্ন হইবে এবং 
পুর্ণতৃপ্তিও শাস্তি অনুভূত হইবে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে “নেতি নেতি" 
([০5০1০-1০5০19 ) যুক্তি বহিজগন্জরপ পদার্থ এবং ব্রহ্ম পদার্থ মধ্যে কেবল 
মাত্র উপরিউক্তরূপ বিরুদ্ধভাব বর্তমান আছে তাহাই স্ুদুঢ়ভাবে এবং 
অথগুনীয়রূপে প্রকটিত করিতেছে। কিন্তু "“নেতি নেতি” যুক্তি হইতে ব্রন্ধ- 
পদ্দার্থের অথবা পরমার্থতত্বের স্ব্ূপের কোন লক্ষণ বা আভাদ পাওয়া! যায় 
না। বুঝিলাম যে যাবতীয় বহির্জগৎ বা অন্তর্জগং সম্বন্ধীয় পদার্থ প্রাতিভাসিক, 
অনিত্য এবং অসম্পূর্ণ; এবং এইরূপ পদার্থসমূহকে পরমার্থতত্বের তুলনায় উক্ত 
অর্থে অলীক ব মিথ্যা ষদি বলিতে হয়, তা] ও স্বীকার করা যাইতে পারে 
কিন্তু তাহাতে পরমার্থতত্বের স্বরূপ কিছুই নির্ধীরিত হইবে না আমাধিগের 
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জগৎসন্বন্ধীর় যত কিছু ধারণ। আছে, তাহা বদি প্রাতিতাসিক ও অনিত্য হইল, 
তাহা হইলে সেই ধারণার অভাবরূপ পদার্থ ই অর্থাৎ ভ্ঞানের অভাব যে অবস্থায় 
সংঘটিত হয়, সেই অবস্থাই পরমার্থতত্ব বা ব্রহ্মপদার্থের স্বরূপ হইয়া! পড়িল। ব্রহ্ম 
"একটি অভাব পদার্থ-_-এ কথ বজিলে একটা অসক্গত ও উপহাঁসজনক উক্তি 
প্রচারিত কর হয়। বৈদাস্তিকেরা বলেন যে “সমাধির অবস্থায় অথবা যোগ- 
বলে ভাবাবেশের অবস্থায় (1111069) একপ্রকার অনির্বচনীয় স্ুুখান্ুভব হয় 
এবং কেহ কেহ বলেন সে সময়ে একপ্রকার দিব্যালোক * বা জ্যোতিঃ 
প্রত্যক্ষীভূত হয় । উহা! অভাবপদার্থ নহে, কিন্তু নিঃসন্দেহে উহাকে ভাবপদার্থ 
বলিতে হইবে এবং উহাই ব্রহ্ষস্বরূপ ব1! পরমার্থতত্ব। উহা! ঘোগিব্যতিরেকে 
অন্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না এবং সাধারণ লোকে তদ্বিষয়ে যদি কোন 
কথা কহেন তাহা তাহাদিগের বিড়ম্বনা মাত্র, অনধিকারচচ্চ। এবং ধৃষ্টতার 
পরাকাষ্টা ! যোগসাধন না করিয়! এ বিষয়ে কোন কথা বল। কাহারও উচিত 
নহে।” এই সকল কথার উপর কোনরূপ প্রতিবাদ না! করিয়া! এই পর্য্যস্ত 
বল! যাইতে পারে যে তাহাদিগের উক্তিতে যদি শ্ববিষয়ক বিরোধ থাকে, অর্থাৎ 
নিজের উক্তির এক অংশ যদি অন্য অংশের বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সাধারণ 
লোকে তাহ গ্রহণ করিতে ব! বিশ্বাস করিতে যে সক্ষুচিত বা পরাজ্ুখ হইবে 
দে বিষয়ে আশ্চর্য্য হইতে পারে না। 

উপরি লিখিত বৈদাস্তিকদিগের মতের ভিতর একটা কথা আছে যে 
"সমুদয় বহির্জগতের ধারণা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিলে, এবং ইন্দ্রিররোধ 


*. যত বিনিদ্রা জিতশ্বানাঃ সন্তষ্টাঃ সংবতেন্দ্িয়াঃ 
জ্যোতিঃ পশান্তি যু্লানাগ্তশ্মৈ ফোগাতমনে নম: 
যোগিনস্তঃ প্রপশাস্তি ভগবস্তং সনাতনম্‌ | 
এপ্কলে গতি; শে ভৌতিক জ্যোতি; বুঝায় না। কারণ ভৌতিক জ্যোতি দুটির বিষয় 
হয়। হুতনা" উদ্ত' শ্লোকে জানবপ ব্রঙ্মখোতি£ই বুঝিছে হইযে 1 যোখীর। জ্ঞাননেত্রে উছ। 
পন কয়েন। £ 
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করিক্ন! মনকে স্থির করিতে পারিলে, এক অপূর্ব ও'অনির্বচনীয় স্ুুখানুতব হয় 
অথবা এক অদ্ভুত দিবা আলোক প্রত্যক্ষ হয়” । অথচ তাহারা বলেন যে 
সমাধির (19009 ) অবস্থায় জ্রের় ও জ্ঞাতভাব থাকে'না। কারণ জ্ঞেয় ও 
জ্তাতৃভাব থাকিলে অর্থাং একজন অনুভব করিতেছেন এবং তাহার একটা 
বিষয় অনুভব হইতেছে ; কিম্বা একজন দিব্য আলোক প্রত্যক্ষ করিতেছেন 
এবং একরূপ দিব্য আলোক প্রত্যক্ষ হইতেছে এরূপ হইলে দ্বৈতভাব রহিয়া 
যায়। অথঢ তীাহাদিগের মতে সমাধির ব। ভাবাবেশের অবস্থায় যোগী আত্ম 
হার! হইয়। যান অর্থাৎ তখন তাহার অহংভাব খাকে না। তখন তাহার নিশ্চিতই 
জ্ঞাত বলিয়৷ জীবাত্বার স্বতন্ত্র অস্তিত্বজ্ঞান থাকে না। তাহা হইলে অবশ্যই 
বলিতে হইবে ফে কোনরূপ অনুভব বা! দিব্যালোক ও প্রত্যক্ষীভূত হয় ন|। 
কারণ কে কাহার প্রত্যক্ষ করে? অতএব এ অবস্থা একপ্রকার জ্ঞানশুন্) 
বা অঙ্গৃভবশূন্য অবস্থা! হইয়! দাড়াইল। এই জন্য এই অবস্থার সহিত স্থযুণ্ডির 
অবস্থার তুলনা দেওয়! হই! থাকে । অতএব সমাধির অবস্থায় যে ব্রহ্গস্বরূপ 
অনুভূত হয় বা ত্রঙ্গদাক্ষাৎকার হয় ইহ! বিরদ্ধার্থক উক্তি হইয়া পড়িতেছে 
এবং তাহাতে লোকের বিশ্বাস হওয়া কঠিন কথা হুইয়। দাঁড়াইল। কিন্ত 
বৈদান্তিকের। ষে বলেন, যে বহির্জগৎ বা অন্তর্জগৎ বিষয়ক সমগ্র ধারণ! প্রাতি- 
ভাঁসিকমাত্র, পরিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ; এবং সেই হেতু তৎসমস্তই মিথ্যা 
অর্থাৎ স্বরপতঃ তাহাদ্িগের শ্বতন্বভাবে অন্তিত্ব নাই তাহা স্বীকার করিতেই 
হইবে। বহির্জগতের বা অন্তর্জগতের বিষয়সকল কি অর্থে “মিথ্যা” তাহা এক 
প্রকার বলা হইয়াছে। বেদাস্তমতে উহাদের ব্যবহারিক সত্য অস্তিত্ব 
থাকিলেও অথবা উহাদিগের অস্তিত্ব মানিয়। লইলে ও, ম্ববূপতঃ উহাদিগের 
স্বতন্ত্র ( অর্থাৎ ব্রদ্মপদার্থ হইতে পুথক্‌ ) অস্তিত্ব নাই-- সুতরাং “মধ্য” । 
এ কথ। এই অর্থে বুঝিতে হইবে ষে সামাজিক ব্যবহারের জন!, বিজ্ঞান ব] 
শির্পকার্যের অনুষ্ঠানের জন্য, বাঁজাতন্র চীলাইবার জন্য এবং সংক্ষেপতঃ 


রি 


র্‌ £ ও 
ননুষ্যের বাবতীয় কাঁধ অঃষ্ঠানের জনা সমগ্র বাহ্জথত বা অস্তজগদখ্হয়ক 
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পর্নার্থকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিশিষ্ট মনে করিয়া! লইয়। কার্য করিতে হয় এবং তাহ! 
না করিলে ঘোর বিশৃঙ্খলতা ও বিভ্রাট উপস্থিত হয়, কিন্তু উহ! সত্য হইলেও 
তন্তঙ্গান-বিচান্স্থলে উক্ত পদার্থসমূহকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়! ধরিয়। লইলে বিরোধ, 
অন্বৌক্তিকত৷ এবং অসারতা! প্রকাশিত হয়। অথচ তাহাদিগকে ( বহির্জগৎ ঝ| 
অন্তর্জগৎ সম্বন্ধীয় বিষয় সমূহরে ) একেবারে ছাড়িয়া! দিয়া বা যিথ্যা বণিষ্না 
উড়াইয়া দেওয়াও সম্ভব নছে। তাহ। সম্ভব হইলে ও যুক্তি তাহ গ্রাহ্য করিবে না, 
শাস্ত্র তাহ! সমর্থন করিবে না এবং লোকে ও তাহা বিশ্বাস করিবে না । অতএব 
পরমার্থতত্ব বিষয়ে আলোচনা! করিতে হইলে “সমূদয় বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ, 
সম্বন্ধীয় বিষয় ব্রহ্ধপদার্থের অশ্ুভুক্তি” ইহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
সেই ব্রন্ষপদার্থই মন্ুষ্যের জ্ঞানের বা ধারণার চরমপীমা। অর্থাৎ যে জ্ঞান বা 
যে ধারণ। হউক, যতক্ষণ ব্রদ্গপদার্থে না পৌছায় অর্থাৎ যাবৎ ব্রহ্গস্বরূপ প্রকৃত ও 
সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা ন| যায়, ততক্ষণ আকাজ্ষার নিবৃত্তি হইবে না, ইচ্ছার 
তৃপ্তি হইবে না, সংশয় দূরীভূত হইবে না এবং পরমপদ লাভ হইবে না। অথচ 
তাহাই অর্থাৎ পরমার্থ লাভই মনুষ্যের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্কার 
বিষয়। কিন্তু সেই ব্রহ্ষপদার্থ কোনক্রমেই অভাবপদার্থ হইতে পারে না, 
অজ্ঞানাবস্থা হইতে পারে না, এবং শুন্যপদার্থও হইতে পারে না। জগৎকে 
ছাড়িরা দিলে তাহার বিরদ্ধন্বরূপ ব্রহ্মপদার্থও তাসিয়া যায়। অবশ্য 
“জগৎকে” পূর্বোক্ত অর্থে “মিথ্য” বলিতে ইচ্ছা হয় তাহাতে আপত্তি নাই; 
কিন্ত তাহার বিরুদ্ধন্বরূপ ব্রহ্মপদ্ার্থ যে অর্থে “বিরুদ্ধ” তাহ! সম্যক বুঝিতে হইবে। 
পরমার্থ সত্য ঝ৷ ব্রহ্মপদার্থের স্বরূপ এরূপ ভাবিতে হইবে যে তাহা প্রাতিভাসিক 
নহে অর্থাৎ তাহা পরম সত্য; অপর বস্ত দ্বার! পরিচ্ছিন্ন নহে অর্থাৎ সকল 
প্রাতিভাসিক পদার্থই :তোহার অন্তর্গত, তাহার. শরীরন্বরূপ এবং তাহাতেই 
তাহাদিগের অস্তিত্ব নির্ভর করে; এবং তাহাই অদ্বৈত অর্থাৎ তিন অন্য 
পদার্থ স্বতন্্রভাবে অবস্থিত নহে । ইহাই ভগব্দ্গীতাদি বেদাস্তগ্রস্থে “বিরাট”: 
রূপে বর্ণিত হইস্কাছে। আৰুক্ষতপ্বপধন্ত (অর্থাৎ অত্যুৎকষ্ট এবং অতি দিকুষ্ট ) 
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সকল পদার্থই সেই ব্রন্মশরীরের অন্তর্গত এবং কখনই স্বতন্ত্রতাবে অবস্থিত হইতে 
পারে না। মনুষ্যবুদ্ধিতে সেই সকল পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র বলিয়। 
প্রতীপ্নমান হুইলেও তাহাদিগের ভিন্নত! ব| স্বতন্থতা আপেক্ষিক ব! প্রতি- 
তাসিকমাত্র; অর্থাৎ তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র মনে করিয়! মনুষ্য 
আপনাধিগের কার্ধনির্বাহ করিয়া থাকে এই পধ্যন্ত বুঝিয়! কার্ধ্য করিতে 
হইবে। 

“জগৎ” বা “ব্রন্মাণ্ড” বিষয়ের ধারণ! করিতে হইলে, সেই ধারণার “আস্তরিক 
অর্থ” এবং “বাহ্যিক অর্থ” উভয়কে একীভূত করিতে হইবে। অর্থাৎ যখন 
আমর! “ব্রদ্মাও” বিষয় ধারণ| করি তখন তাহা দ্বারা যাহা বুঝি, যেবপ ভাব 
প্রকাশ করি এবং যাহা ইচ্ছ। করি তাহাই উক্ত ধারণার "আস্তরিক অর্থ”। 
বাহিরে অর্থাৎ প্রকৃত ঘটনাস্থলে যাহা প্রত্যক্ষ করি অর্থাৎ “রক্ষা” যেরূপ 
প্রতীয়মান হয় তাহাই উক্ত ধারণার “বাহ্যিক অর্থ*। "আত্তরিক অর্থে” ইহা 
বুঝিতে হইবে যে প্ৰন্ধাগুরূপ ধারণা মধ্ো বিশ্ব-বিস্ৃত যাবতীয় অনন্ত পদার্থ 
তাহার অস্তভূতি রহিয়াছে” ; এবং প্বাহ্যিক অর্থে ইহা৷ বুঝিতে হইবে যে প্ৰহিঃ- 
প্রকটিত (প্রত্যক্ষ) ব্রদ্ধাগুরূপ পদার্থ সেই আত্তরিক অর্থের বা ইচ্ছার সুস্পষ্ট 
বিকাশ হইতেছে*। তাহা বুঝিলেই পরমসত্য মনুষ্যজ্ঞানে প্রকাশিত 
হইবে | | 
মন্থুষ্যের মনোবৃত্তি সর্বদাই মৌলিক একতালাভের জন্য ব্যগ্র হয় যতক্ষণ 
সেই একতা বুঝিতে পারে না, ততক্ষণ মন অস্থির ও আকাক্ষাবিশিষ্ট থাকে । 
এই কারণবশতঃ; নানাশান্ত্রে নানারূপ সম্ভাবিত প্রতিজ্ঞা ([709)6995 ) 
প্রচারিত হুইয়াছে। রসায়নবিদ্যা অনেকগুলিন ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক জড় উপাদান 
আবিষ্কার করিয়। অবশেষে সকলকে এক তাড়িদণুতে (71501019 ) পরিণত, 
কারয়৷ মন্ুষ্যের একতালাঁভের স্পৃহা ব্যক্ত করিতেছে । মন্ষ্য ফে ঘৈতভাবে' 
ত্বাপ্তলাভ করিতে পারে না ইহা সকলেরই বিদিত আছে। সেই একতালাতের- 
প্রবৃত্তি গ্বার। প্রণোদিত হইয়! পথ অদ্বৈততকে উপস্থিত হইতে পাঁরিলেই পরযার্থ 
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সত্য লাভ সম্ভাবিত হয়। নেই পরম সত্যের জ্ঞান হইলে বহির্জগৎ এবং 
অন্তর্জগৎ সন্বদ্ধীয় পদার্থসমূহ প্রাতিভাসিক, অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন এবং অসম্পূর্ণ 
অথব! এক কথায় (ব্রন্ধাপেক্ষায় ) “মিথ্যা” বলিয়া অনুভূত হইবে ; এবং সমুদয় 
বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ সন্বন্বীর বিষয় মিলিতভাঁবে গ্রহণ করিলে এক অদ্বিতীয় 
্রহ্মপদার্থ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীকৃত হইবে। ব্রজ্রপদার্থ “অদ্বিতীয়” এই অর্থে বুঝিতে 
হইবে থে তীহা। হইতে ভিন্ন ও স্বতন্বভাবে অবস্থিত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব 
নাই। যেমন শরীরের এক অংশ শরীর হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহে এবং শরীর 
*এক” ; তন্দ্রপ বরহ্মপদ্দার্থ এক এবং তাহা সকল পদার্থেই অনুস্থাত, বিস্তৃত এবং 
রূপান্তরিত হইয়। (17007209108) রহিয়াছে । শরীরের দৃষ্টান্ত অন্য শরীরে 
আছে ভাবিলে ব্রহ্মন্বন্ধে অসঙ্গত হইবে ইহা বল বাহুল্য । ব্রহ্মবিষয়ে কোন 
ৃষটাত্তই সম্ভব ব! সমীচীন হয় ন|। 
এক্ষণে সারমর্ম ইহাই দড়াইল যে যাহাকে অদ্বৈততত্ব ঝ| ব্রহ্মপদার্থ বলা 
হইল তাহা আত্ম প্রতায়সম্পন্ন, স্বশ্ং জ্ঞাতা, সকল পদার্থই তাহার জ্ঞানের 
অন্তরভক্তি এবং সমস্ত বিশ্বব্যাপার তাহার জীবনস্বরূপ। কারণ ভ্ঞানের বহিভূতি 
অথব। জ্ঞান হইতে স্বতন্থ কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যাহা 
আছে তাহা অবশ্যই জ্ঞানের বিষয় হইয়াই অস্তিত্ববিশিষ্ট হইয়। আছে এবং তাহ! 
বদি জ্ঞানের বিষয় ন! হয় তাহা হইলে তাহ আকাশকুস্মবৎ অলীক এবং তাহার 
অন্তিত্ব একেবারেই নাই। স্থতরাং “বহির্জগৎ» বলিয়া জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বস্ত 
*মিথ্যা"। এক, অখণ্ড, নিত্য ও একভাবাপন্ন সত্যস্বরূপ অদ্ৈতত্ব বা ব্রদ্মপদার্থই 
বিদ্যমান আছে এবং তাহাই “একমাত্র সতা” ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। 
উপরি-উক্ত পরমার্থসত্যের বে স্বরূপ বলা হইল তাহ! যে কেবল সামান্যোক্তি 
মীত্র (32750. 0015052] $6767811296101) ) তাহা নহে। পরমার্থ সত্য 
বা ব্রহ্গপদার্থ ষে কতক পরিমাণে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য তাহাই 
প্রদর্শন কর ,এই প্রস্তাবের মুখ্য তাৎপর্য । মনুষ্য খনকাল হইতে এই 
পরমদত্োর আভাস পাইনা আঁসতেছে। কি সাধারণ লৌকিক প্রত্তঙ্গ 
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বিষয়, কি সহন্গ জ্ঞানে, কি বৈজ্ঞানিক চিস্তায় সকল বিষয়ই এই পর- 
মাতবতভাঁবের একতার সুচনা পাইয়। আসিতেছে । অবশ্য সেই সকল 
একতাবুদ্ধি সর্বত্রই প্রাদেশিক বা আংশিক ভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে । 
কারণ সেই সকল একতানির্ধারণস্কলে ভিন্নভাব ও লক্ষিত হয়) অর্থাৎ 
বহুবিধ বিষয়ের লৌকিক একতা স্বীকার করিয়াও অন্য কতকগুলি বিষয়ের 
একত! হইতে পূর্রস্বীকৃত বিষয়ের একতা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এইরূপ প্রকাশিত হইয়া 
থাকে? এইবূপ ভিন্নভাব স্বীকার করিয়া মনীষিগণ বহির্জগতে নান! প্রকার 
ভিন্ন ভিন্ন একতাবিশিই বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তন্নিবন্ধন বহুবিধ 
সামান্যোক্তি প্রচারিত হইয়াছে । (১) বাহ্য জড়প্ররুতি বা বহির্জগৎ বলিয়া 
একশ্রেণীর পদার্থ আছে এইরূপ উক্তি একপ্রকার সামান্যোক্রি । সেই বহির্জগ্রৎ 
দেশ ও কালে বিস্তৃত হইয়। বহু? বচিত্র্য প্রদর্শন করতঃ আমাদিগের সমক্ষে বর্তমান 
রহিয়াছে । (২) মন্ুষযাদি মননাদি সম্পন্ন জীবজগৎ বিদ্যমান আছে ইহাঁও 
এক অন্যবিধ সামান্যোক্তি। (৩) অতীত ঘটনাবলিও একটি অস্তিত্বস্থচক 
লামান্যোক্তি। ইহা এতিহাসিক বিবরণের বিষয় | ভূবিদ্যায (99০10৫5 ) 
ইহার যথেষ্ট বিবরণ দৃষ্ট হই থাকে । যখন বর্তমান ঘটনা সকল সম্পূর্ণরূপে 
অভীত ঘটনা সমূহের উপর নির্ভর করে তখন অতীতের অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় 
'হইতে পারে না। কারণ বর্তমান ঘটনাবলি একপ্রকার অতীত ঘটনাসমূহের 
রূপান্তর মাত্র। (8) ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির ও অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হুইবে। 
যদিও কোন কোন স্থলে উহার অস্তিত্ব সংশয়িত হইতে পারে, তথাপি বহুবিধ 
ঘটনাসম্বন্ধে এবং বিশেষতঃ প্রমাণসিদ্ধ সম্ভাবনাস্থলে উহার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতেই হইবে । ভাবী চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণরূপ ঘটনার অপ্তিত্ব অস্বীকার করি- 
বার উপাক্ন নাই । তদ্বতীত অনেক ঘটনার ভবিষ্যৎ অন্তিত্ব মানিয়। লইয়! 
এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়াই মন্ষ্যের বহুবিধ ক্াধ্যান্ুষ্ঠান ভইয়।৷ থাকে। 
(৫) নৈভিক এবং গণিতশাস্ত্রীর সত্য ও সিদ্ধান্ত সকলও একপ্রকার অস্তিত্ব 
সম্পন্ন বলিয়া! পঝিগণিত হইয়া থাকে । (৬) অল্প সময় সাপেক্ষ হইলে ও ভ্রব্যাদির 


; 


১০৪ নৃতন প্রনালী ও তত্বদমালোচন!। 


মূল্য, বণিকৃদিগের বাজারসন্ত্রম (01601), সামাজিক পদমর্যাদা এবং 
স্াজাতন্্াদির ও অস্তিত্ব লোকসমাজে প্রথিত আছে। এই সকল অস্তিত্ব 
সম্পন্ন পদার্থভিন্ন (৭) আমাদিগের নিত্য প্রতাক্ষীকৃত ঘটনাঁসমূ এবং 
তদ্বিষয়ক ধারণা নকল ও আপন আপন পরিমাণানুসারে অস্তিত্ব সম্পন্ন তাহা 
সকলেরই বিদ্বিত আছে। 

উপরি-লিখিত নানাবিধ অস্তিত্বস্থচক পদার্থ সকলকে হয় অদৈততত্বমধ্যে ঝা 
্্গপদ্দার্থ মধ্যে অন্তভূক্তি করিয়া একতায় আনয়ন করা) অথবা উক্ত সমস্ত 
পদার্থকে অলীক, মিথ্যা এবং ত্রাস্তিজনিত মনে করিয়া উড়াইয়া দেওয়া! এই দুই 
উপায় আছে। কিন্ত যাহাই সম্ভব হউক সত্যনির্ধারণ প্রস্তাবে উহাদিগের 
বিষয় পর্ধ্যালোচন! কর! যে আবশ্যক তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

মনুষ্য একতাবুদ্ধির বশবর্তী হইয়! পূর্বোক্ত নানাবিধ বিষয়কে শ্রেণীবন্ধ 
করিয়। আবার সেই সকল শ্রেণীকে পরস্পর ভিন্ন অস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থ বলিয়! 
বর্ণন করিয়। থাকে । কিন্ত যে সকল লৌকিক বা বৈজ্ঞানিক নিম ব! প্রণালী 
অবলম্বনে এই সকল শ্রেণীভাগ করা হয় তাহ! মনুষ্যের কল্পিত, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। সেই সকল নিয়ম স্বতঃসিন্ধ (0209801195 ) বলিয়া প্রচারিত হইলেও 
ভাহাদিগকে চরম সত্য বা সম্পূর্ণ সত্য (40950100919 1106 ) বলিবার অধিকার 
মনুষ্যের নাই। কোন মনীষী ম্বকল্পিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া কতকগুলিন 
পদার্থকে একতায় আনিবার প্রয়ান করিয়! তাহাদিগকে একশেনীবন্ধ করিয়াছেন 
এই মাত্র বল। যাইতে পারে । মন্ত্ুষ নিজ লমাজের কাধ্যনিব্বাহের জন্য এবং 
তদ্ছপষোগী বিচার করিবার জন্য এঁ সকল একতা মাঁনিয়। লইয়। শ্রেণীভাগ 
করিয়াছেন ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা সকলেরই বিদিত আছে যে 
মনুষ্যলমাজ বিশ্বরূপ ঝ ব্রন্ধাগুরূপ সমাজের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অথবা একটি 
প্রদেশমাজর এই কারণে জীব, জড়পণার্থ, পার্থিৰ এবং দৈৰ প্রন্ৃতি নানাবিধ 
শ্রেণীবিভাগ কেবলমাত্র মনুযাকল্পসিত হওয়াতে কোনক্রমেই পরমাথ সত্য খলিয। 
পরিগণিত হইতে পায়ে না। লৌকিক পরীক্ষ। বা ধারণ। ঘ্বারা ভিন্ন ভিন্ন 


অদ্বৈতবাদ সমালোচ5ন।। ১০৫ 


পদার্থসমূহকে বা বিষয়সকলকে একতাঁয় আনয়ন করা একপ্রকার 
অসম্ভব কার্ধ্য বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ভূত, ভবিষ্যৎ 
ও বর্তমান কালের মধ্যে কেবল “কাল” এই নামেই একতা আছে) 
অর্থাৎ নামমাত্র ছাড়া অন্য কোনরূপ একতা থাকিতে পারে না। 
গণিতশাস্ত্রের পরিচিত শ্রেণিবিবৃতি (55:55 ), অনির্বাচিত সমীকরণের 
( 10896101701 1200- 198£159 ), মুল, অথবা অন্ত কোন জটিল ও 
অজ্ঞেক্র গণিতশাস্ত্র সন্বন্ধীয় সংখ্যার * সহিত কোন লোকবিশেষে মনের, 
“ন্তিত্বরূপ” এক নাম ভিন্ন অন্ত কোন্‌ প্রকার একতা কল্পনা কর! সম্ভব 
নহে । তদ্রুপ কোন লোকের বর্তমান কালীন। মনের অবস্থা, «কান স্থান 
বিশেষ, দ্রব্যার্দির মুল্য অথবা কোন রাজ্যের রাজ্যতদ্ব এই সকল বিষয়ের 
মধ্যেও, “অন্তিত্ব”নাম ভিন্ন অন্ত কোনপ্রকার একতা কলপন। করা সম্ভাব্তি 
হইতে পারে না। 

মনুষ্য কতকগুলিন পদার্থ পরীক্ষা করিয়া ক্সনাবলে তাহী- 
দিগের মধ্যে একত। আছে এইরূপ অনেক সময়ে প্রচার করিয়। 
থাঁকেন। তন্রপ একত! পরমসত্য বা স্ম্পূর্ণ সত্য বলিয়।৷ পরিগণিত 
না হইলে ও (ই সকল একতাবিভাগ যে পরমাদ্বৈততত্বের অর্থাৎ 
বিশ্বব্যাপী পরমার্থ একতার স্থচনা করে অথবা ইঞ্চিত দ্বার! দেখাইয়া 
দেয় সে বিষে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ স্বরং “কাল্পনিক-একত।” হইলেও 
জ্ঞানের চরমসীমান্বরূপ পরমাদ্ৈততত্ব বলিয়। যে এক অনির্বচনীর় একতা 
আছে তাহাই আমাদিগকে জানাইয়া দেয় । 

পূর্বোক্ত প্রণালীতে যে আমর পরমাদ্বৈতভাবের উপলব্ধি 
করিতে পারি না, বরং বিক্ষিপ্ত হইয়| নানাবিধ দ্ৈতভাবে এবং 
তনিবন্ধন বিরোধ ব। বি্রুদ্ধকল্পনায় উপস্থিত হইয়। পড়ি তাহা! অনায়াসেই 

»* করনীগত সংখ্যা 01:610551 2010566525) এবং ভেদনুচক গণক (0106৭ 
58151 0০-8£51515৮5৮) ইত্যাদি । 

| 


১০৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন।। 


বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং আমার্দিগের ধারণা সমৃহেরই বিশিষ্ট 
ও সম্যক আলোচনা! ব্যতীত পরমার্থতত্বজ্ঞানের আর অন্ত কোন 
উপায় নাই। সেই আলোঁচনান্বারা বুঝা যায় যে ধারণা হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতগ্ৰঅস্তিত্ববিশিষ্ট কোন বিষয়েরই ধারণা কর! মন্তব্যের পক্ষে 
সম্ভব নহে। (৯) অতীত ঘটনার ধারণা ব্যতীত বর্তমান ঘটনার ধারণ। 
সম্ভাবিত নহে; এবং বর্তমান ঘটনার ধারণ! ছাড়ি! দিলে অতীত 
বিষয়েরও ধারণ জন্মিতে পারে না। যে রাজধানীতে, গ্রামে ব৷ 
নগরে আমি বাস করিতেছি তত্তাবংই তাহাদিগের পূর্বাবস্থার পরিণাম 
মাত্র; অর্থাৎ তাহাদিগের পূর্ববাবন্থ৷ ছাড়িয়৷ দিলে তাহাদ্িগের বর্তমান- 
অবস্থার অনুভব হইতে পাঁরে নাঁ। এইরূপে দেখ! যাইবে ষে প্রত্যেক 
বিষয়ের বর্তমান অবস্থা তাহার অতীত অবস্থার সহিত নিয়ত জড়িত। 
ভবিষ্যৎ অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার পরিণামমাত্র | সুতরাং বর্তমান অবস্থা 
ছাড়িয়া ভবিষ্যৎ অবস্থার উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না। আবার 
ভ'বিষ্যংকে ছাড়ি দিলে বর্তমান অবস্থার কোন প্রয়োজন ঝ| সার্থকতা 
থাকে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে সকল বিবয়েরই ভূত, ভবিষ্যৎ 
ও বর্তমানকালীন তিন অবস্থাই পরস্পর জড়িত ও নিত্য সংবদ্ধ আছে । 
একের উপলন্ধিতে অন্তের উপলব্ধি এবং একের অনুপলব্ধিতে অন্ঠের 
অন্ুপলব্ধি নিতাই সংসক্ত আছে । এই তিন অবস্থাই এক “কাল” 
পর্যায়ের অস্তভূক্ত হইয়। একতা ধারণ করে। তত্তাবংই এক “কাল” 
ধারণার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থামাত্র ইহা বলিতেই হইবে। যখন আমরা 
এই তিন অবস্থার প্রবাহ্ভাৰ বা অন্ধবৃত্তিভাব (0০707016 ) 
উপেক্ষা করি, তখনই ভ্রান্তি উপস্থিত হয় এবং উহদিগের প্রত্যেককে 
স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পশ্ন মনে করি। এই জন্য বেদাস্তশান্ত্রে «এই 
সকল ম্বতন্ব ধারণাকে “মিথ্যা” বিষয়ের ধারণ। বলিয়া উল্লিখিত হয়। 
ইহা তদনুসারে এক প্রকার “রজ্ভুতে সর্পবুদ্ধি”। (২) সম্ভাবিত ব৷ 


অআদ্বৈতবাদ সমালোচন। । ১০৭ 


প্রমাণসিদ্ধ অস্তিত্বন্বন্ধেও এই কথা ইগা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
বর্তমান বা অতীত প্রত্যক্ষবিষয়ের এবং তাহাদিগের অন্তর্গত নির়মা- 
ব্লীর পরাক্ষা করিয়াই কোন সম্তাবিত সত্য অন্থমিত হইয়। থাকে 
এবং তাহ! প্রমাঁণসিদ্ধ বলির। প্রচারিত হয়। কোনরূপ অসীম 
তন্বের অন্মানে ও প্রত্যক্ষবিষয়ের এবং বর্তমান গণনাপ্রণালীর 
বা বিচাররীতির উপর নির্ভর করিয়াই তাদৃশ অনুমান হইয়। থাকে | 
চন্দ্র বা ুধ্যগ্রহণার্দির অন্ুমানে “অতীত ঘটনার নিয়ম ভবিষ্যতেও 
প্রচলিত থাকিবে” ইহ। স্বাকার করিয়াই তাদৃশ অন্ুমান কর! 2য় 
হ্বতরাং প্রত্যেক তত্ববিষয়ের সম্ভাবিতভাব বা প্রমাণসিদ্ধত! 
বর্তমান, অতীত ও ভবিষাৎ ধারণার উপর নির্ভর করে এবং তাহা- 
দিগের সহিত একসুত্রে জড়িত। কাহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এই- 
রূপ ধারণা কৌনরূপেই সম্তাবিত নহে। (৩) জীবাত্মাসকলও 
এরূপ পরম্পর জড়িত ও একন্ত্রে নিবদ্ধ আছে। সামাজিক মনুষ্য 
কেহ অপর মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্্র হইতে পারে ন[। স্মরণে এবং 
কল্পনাতে আমি আপনাকে যদি অন্য মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বততন্ত 
বলিয়া মনে করিতে পারি, তাহ! হইলে আমার নিজের অস্তিত্বই 
বিলুপ্ত হইবে । এইপ্ধপে প্রত্যেক জীবই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
জগতের সহিত অভেগ্ভাবে জড়িত। স্পছ দেখ! যায় যে, যে সকল 
বিষয় পুর্বে শ্রেণীভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অস্তিত্বম্পন্ন বলিয়! উল্লিখিত 
হইয়াছে, তত্তাবংই পরস্পর জড়িত এবং একস্ত্রে নিবদ্ধ। এক বিষয়কে 
ছাঁড়িয়। দিলে অপরকেও ছাড়িয়া দিতে হয়। প্রত্যেক জাগতীর় বিষয়ের 
সহিত সমুদর্ধ ব্রন্মাণ্ড জড়িত এবং পরম্পর সংবদ্ধ। অণুমাত্র জাগতীয় 
পদার্থকে মিথ্যা বলির। পরিত্যাগ করিলে এই পরমাদ্বৈততাব বা ত্রঙ্গন্বরূপই 
লুপ্ত হইয়া! পড়ে । কেবলমাত্র প্রত্যেক বিষয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ধারণাই 
“মিথ্যা” এবং ইহাই অবিদ্ধা বা অজ্ঞান বলিয্প। প্রচারিত হইয়া থাকে । : 


১০৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


এক্ষণে প্রথ হইতে পারে যে “বুঝা গেল বে বাবতীয় বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থসকল পরম্পব জড়িত এবং নিত্য সংবদ্ধ; এক 
পদ্দার্থকে ছাঁড়িয। অপর পদার্থের ধারণ! .সম্ভব নহে; কিন্তু এই সকল 
প্রাতিভাসিক ভিন্ন ভিন্ন পদধার্থকে কিরূপে এক এবং অদ্বিতীয় ভাবে 
ধারণা করিতে পারা যাইবে” এইরূপ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে 
হইলে অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে ষে মনুষ্য এক্টী সঙ্গীত- 
রূসকে নানা রাগে বিভক্ত হইলেও “এক” বলিয়। অনুভব করে । 
একটি নদ্দীপ্রবাহকে নানা অবস্থায় পরিদৃগ্তমান হইলেও এক” 
বলিয়া প্রতাক্ষ করে; একটি পদকে নানা অক্ষরে নিবদ্ধ হইলেও 
«এক” পদ বলিয়া! থাকে ; এক বর্তমান কালকে (*) অতীত ও 
ভনিষ্যৎ ক্ষণের সহিত জড়িত থাকিলেও “এক” বর্তমান ক্ষণই বল! 
যায় এবং এক স্থান বা দেশকে বহু স্কানে বা দেশে বিভক্ত দেখিয়াও 
“এক” স্থান বা দেশ বলা হইয়া থাকে । এই সকল একতাভাবের 
ধারণাস্থলে তাহাদিগের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অনুভব থাকে 
না। অম্পই্ভাবে অনুভূত হইলেও তত্তদ্ভাব “একতা” ভাবের 
অন্তভূত্ত বলিয়াই অনুভব করা হয়। দেশের বা -কালের একতাবুদ্ধি 
কেবলমাত্র মনুষ্যের কল্পনাসন্তত এবং যথেচ্ছভানে প্রকাশিত হ্য়। 
কেহ “বর্তমানকল”" অর্থে এক অল্পক্ষণ, একদিন, একমাস, বৎসর ব| 
বুগ এইরূপ মনে করেন। তদ্রপ “্এইস্থান” ( একস্থান ) অর্থে মনুষ্য 
মে স্থানে দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট বা শরান প্লাছেন, অথব। যে নগরে বা দেশে 
বাস করিতেছেন তাহাই অভিপ্রেত হয়। অগ্মবৃদ্ধি মন্গষ্যের নিকট 
যাহ! বর্তমান দেশ বা কাল, বিশিষ্টবৃদ্ধি লোকের নিকট তাহ! হয়ত 

*. ব্রন কাল কণন অতীত ও ভশিষ্যতবহিত একক্ষণ হইতে পার্চর নাঃ 


কারণ অঙ্কশাস্ত্রের "বিন্দুর" শ্বায় তাহার অস্তিত্ব না এবং নেই ক্ষণে কোন ঘটনা 
ঘটিতে পারে ন। 


অদ্বৈতধাদ সমালোচনা । ১০৯১ 


বহুবিস্তৃত দেশ এবং বহু বং্নরবাপী কাল হইতে পারে । এরূপে অনস্ত 
্রহ্মপন্ণার্থের পক্ষে যে অনন্তকালও বর্তমানকালভাঁবে প্রকটিত হইতে 
গারে, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মপদার্ধে সুদ 
ব্রন্ধাগুকে “এক” বলিয়। তাহার সম্পূর্ণ বর্তমানজ্ঞানের বিষয় হইবে 
তদ্বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে ন|!। মন্থৃব্য অনন্ত ব্রহ্ম।গডের প্রত্যেক পদার্থ 
পরম্পর জড়িত ও নিত্য সপ্ধঞ্ধ বুনিতে পাবিয়া যে এক অন্বৈত ব্রঙ্গতত্বের 
অন্কুভব করিপে (আভাস পাইবে) হাহ অসম্ভব হইতে পারে ন। | কেবল 
বিনন সফল স্বতগ্র অন্তিত্বম্পন্ন মনে করিলেই তাহ “মিথ্যা” ধারণ। হইয়। 
পড়িবে এবং সেই অর্থ জগহ “মিথা।” ও বর্ম “সত/” এইরূপ প্রচারিত 
হন! থকে । 

এই পরমাদ্বৈততত্ব কিরূপে প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ঘটনাস্থলে 
একত্বসধন্ধে সম্বন্ধ, কিরূপে অনিব্বচনীয় বিষয়সকল 'আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন 
ধারণার বিষরনকলের পূর্ণ তাসাধন করে, এবং কিরূপে ব্রক্গপদার্থের 
51 এধর্ধ্য লম্পাদিত হয়, তাহা অগঞ্ঞ মনুষ্যের বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত হইতে 
পাবে ন[। মন্তব্য কেবল ইহাই দেখিতে পার দে তাহার ধারণার 
খবননূহ ননাঞ্জপে তাহার আন্তরিক 'অভিপ্রায়ের সাফল্য প্রকাশ 
করে; থে সক্ষল ব্যয় প্রথমতঃ ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তত্ত্ব্ষ্য় 
দখুগ পরস্পর জাড়ত ও নিতাসপ্্ধ ; বাহ। আপাততঃ আগন্তক (€ £০০- 
000৮1) বা প্রানর্গিক (10105109100) বলিয়। প্রতীয়মান হয় তাহা 
স্মুনর্শনে অন্বততন্বে নিগুঢুভাবে অন্তহ্ক্ত বলির। প্রমাণিত হয়) 
'এবং আন্তত্বের ভত' ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকলপ্রকার ভাঁবই এক চরম 
অদ্বৈততত্বে পর্যবসিত হন্ন। প্রতোক জীবাত্মা তাহার গৈতিক (10121) 
দাসত্ব অঙ্গভবের জন্ত অন্ত বিবিধ জীবাম্ম।র উপর নির্ভর করে, তাহ।র 
নিজের অভিব্যক্তির (7:৮০100০% ) জন্য সনগ্র প্রকৃতির অপেক্ষা করে ; 
এবং বুনাণডের স্চিত তাখাৰ সম্পকক্ঞানের জগ্ত তাহার নির্জেখ 


১১৩ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । 


পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষণস্থায়ী ধারণাঁসমূহের উপর নির্ভর করে। এইরপে দেখ 
যায় যে পরমাদ্বৈততন্বে উপনীত হুইবার পক্ষে আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে 
যে সকল বিষয়ের মধ্যে প্রাদেশিক ব! আংশিক একতা অনুভূত হয়, সেই 
সকল একতার আভাসই আমাদিগের সাহাধ্য করে। কারণ সেই সকল 
কল্পিত একতার সাহায্যেই আমরা পরমাদবৈততত্বের একতার আভাস 
পাইতে সমর্থ হইয়া থাকি । 

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে,“বছ” কিরূপে “এক” হইবে ? 
' এই প্রশ্নের উত্তর এই যে “নিজের অন্তরের পরীক্ষা করিলে বুঝিতে 
পারা যায় যে মন্ুষযা এক সময়ে কত বিভিন্ন বিষয়সকল এক ধারণায় 
আয়ত্ত করে, এবং নিতাস্ত আংশিক ধাঁরণাস্থলেও তাহার অন্তর্গত এক 
অভিপ্রায় কিরূপে উত্তরোত্তর ঘটিত কয়েকটী ঘটনা একাধারে লইয়া 
কার্যে অভিব্যস্ত হইয়া থাকে । সুতরাং “বুকে” “এক”ভাবে ধারণ! 
কর বিচিত্র ব্যাপার নহে । যদ্দি কেহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে ভিন্ন 
ভিন্ন ধারণাসমূহ কিরূপে এক অভিন্ন ধারণার অস্তভুক্ত হইতে পারে, 
তাঁহার উত্তরে বল। যাইবে যে বিভিন্ন এবং বহুবিধ বিরুদ্ ধারণাসমূহের 
চিন্তাস্থলে যে ধারণ! সকলকে লইয়। উপস্থিত হয় তাহাই এই প্রশ্নের 
মীমাংসা! করিতে পাঁরে। অর্থাৎ বিবিধ ধারণা এক ধারণার অস্তভূক্তি 
না হইলে “তাহারা কিরূপে একত্বে পরিণত হইতে পারে” এ প্রশ্নই 
উঠিতে পারে না। কারণ এরূপ একত্বে আনিয়াই উক্ত প্রশ্ন হইয়াছে । 
যদি কেহ জিজ্ঞাসা! করেন যে “বর্তমান বিষয় এবং ভবিষ্যৎ বিষয় কির্ূপে 
এক বর্তমান জ্ঞানের বা সংবিদের একতায় আনা যাইতে পারে” তাহা 
হইলে সেই প্রশ্নের উত্তর এই হুইবে যে “খন কোন সামান্তোক্তি এরপ- 
ভাবে প্রচার করা হয় যে তাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালে “অর্থাৎ 
নিত্যই সত্য, তখন সেই ধারণাতে সকল সময়কেই একতাঁয় আনয়ন 
করা হইয়া থাকে” । কারণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অর্থাৎ সকল সময়ের 


অছ্বৈতবাদ সমালোচনা । ১১১ 


সমষ্রিরূপ ধারণাব্যতীত নিত্যতাঁর কথ! বল! সম্ভবপর হয় না । এইব্ধপে 
জানিতে হইবে যে পরমাদ্বৈততত্বে বা ব্রহ্মতন্বে সকল বিষয়ই অন্তর্লান হয়, 
অণবা অন্তভূক্তি হইয়া» অখণ্ড সম্পূর্ণ ও নিত্য বলিয়া অনুমিত ও অন্তত 
হইয়া! থাকে । জগতের নাঁনবিধ জীবরূপ উপারদারা ব্রন্মের ব্রহ্মা্ড 
রচনার কৌশল সম্পূর্ণ হইতেছে এবং তাহার অন্থুপম ও অনির্বচনীয় 
জ্ঞান ব! ধাবণা, নানাবিধ অন্ত ধারণার যধ্য দির! এবং জীবসমূহের চিন্তা 
ও জীবনের ভিতব দিয়| স্বকীয় অভিপ্রান্ত সংসিদ্ধ করিতেছে । প্রত্যেক 
পরিচ্ছিন্ন বিষরকে সম্পূর্ণভাবে ধারণার আ'ঁনিতে যাঁইলেই তাহা ব্রহ্মভাবে 
পরিণত হইয়া! সম্পূর্ণতা লাভ করে । অণু হইতেও অণুতর পদার্থ ব্রহ্ষা্ড 
রচনার অভিপ্রারের সহিত সংবদ্ধ। মনা আপনাকে বাহা মনে করে 
তাহা সত্য হইয়াঁও ব্রহ্মভাবে সংবদ্ধ আছে বলিয়া তাহার গৌরবের এবং 
শ্রেষ্ঠতার সীম! নাই । 

সার কথা! এই যে মনুষ্য নিত্যই ব্রহ্মভাবে অবস্থিত, চলিত এবং 
জীবিত আছে (*)। “বহু কিনপে “একত্বে” পরিণত হইতে পারে 
অর্থাৎ “এক” কিরূপে “বু” ভাবে প্রকটিত হইতে পারে তদ্িষয়ে স্বতন্ত্র 
আলোচনা করা যাইবে । 
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ব্রক্মতত্তবের একভাব,বহুভাব ও অনন্তভাব। 


পদার্৫থবিশেষের একব্যক্তিনিষ্ঠতাকেই “একভাব,” বন্ুব্যক্তিনি্তাকে 
বহুভাব” এবং অসামতাকে “অনস্তভাব” বল! যায়। পূর্ব ইহা প্রদশিত 
হইগ্লাছে যে “্দম্পূর্ণজ্ঞান একব্যক্তিনিষ্ঠ ও নিন্দি্ট পদার্থ লইয়াই উৎপন্ন 
হইর। থাকে ।৮ অতি প্রাচীনকাল হইতে একরস ( 11012,9801)5985 ) 
আনিম্বরূপ কোন মৌপিক (০:70910191) তত্ব হইতে বহুবিধ তত্ব 
(1২5911055 ) এবং নানা বৈচিত্রাসম্পন্ন বহির্গৎ ও অন্তর্জগৎ-সব্বন্ধীর 
অস্তিত্বন্থচক পদার্থসমূহ কিন্ূপে উদ্ভৃত হইতে পারে তৎসম্বন্দে নানাবিধ তক 
ও মুক্তি প্রবশিত হই আসিতেছে । আকাশস্থ জ্যোতি সসমূহ, রাঁসায়- 
নিক পনার্থ ও ধাডু-দ্রব্যাদি, পৃথিবাস্থ ননা, পর্বত, বুক্ষলভাদি ও জীবসমূহ, 
জাবাত্ম(র অহঞ্ক(র, জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিস্তাি, লোকনম।জ-গ্রচলিত নানাবিধ 
তন্ক ( পদনর্ধ্যাদ।, দ্রব্যের মূল, বণিকৃদিগের বাজারসন্ত্রম এবং রাজ্যতন্ত্রাদি ) 
প্রন্থতি পরম্পর অনংবদ্ধ ও বিরুদ্ধম্বভাব অস্তিত্বদস্পন্ন পদার্থসকল কিরূপে 
একরস অদ্বৈততৰ হইতে উদ্ভুত এবং তাহাতেই অবস্থিত হইতে পারে ইহা 
এন্ক মহাদনদ্য। বলি প্রতীতনান হুর এন্‌ং তন্বিষয়ে বহুবিধ মতবাদ ও 
প্রচারিত হইক্নাছে। দেই লকল মতবাদের বিশিষ্ট অ(লোচন। না করিয়। 
স্থনতঃ ইহ। ব্ল। বইতে পারে বে জগতে এক পদার্থ ধে বছুভাবে এবং ভিন্ন 
ভিন্ন রূপে প্রহীরমান হইতে পারে তাহ অনেক দৃষ্টান্ত আছে । এক হৃষ্য্য 
ব| চদ্র বিক্ষোভি তজলে প্রতিফলিত হইয়। নানারূপে দৃশ্যমান হই থাকে । 
সমুদ্রের জল আবর্ত, বুদ্ধ, তরঙ্গ ও জলকণারূপে প্রত্যক্ষগোচর হয়। 
এক আকাশ উপারপি ভেদে ঘটা কাশ, পটাকাশ ও গৃহাকাশ প্রহৃতি নান। 


ব্রশঙ্গাতত্তবের একতা, বনহছুভাধ ও অনস্তভাথ। ১১৩ 


ভাবে বুদ্ধিগম্য হুইরা থাঁকে। এক চিস্তাবুত্তি বিষয়ভেদে নানাভাবে 
প্রকটিত হয় । এইরূপ বিবিধ দৃষ্টান্তে দেখ। যায় যে, এক পদার্থ বহু 
আকারে পরিরৃগ্তমান হয় এবং সেই সকল বিভিন্ন প্রতীয়মান দৃশ্তমৃত্তি বা 
সত্ভাসকল সম্পূর্ণ অনংবদ্ধ ও বিরুদ্ধশ্বভাৰ বলিয়! প্রতিপন্ন হয় । সুতরাং 
একতত্্ব যে বহুভাবে পরিবাঞ্জ হইতে পারে তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ 
প্রয়ান পাইতে হর না। অতএব ব্যক্তিণিশেষরূপ এক অদ্বৈততত্ব ব। 
ব্রহ্ষন্বরূপ বে বন্ছভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে এবং হইয়। থাকে তাহা 
সকলেরই বোঁধগম্য হইতে পারে । 

স্থলে “ব্যক্তি (11701510091 ) বলিলে কি বুঝ| যাইবে এবং 
তাহার স্বরূপ বা! লক্ষণ| কি হইতে পাবে, তাহ! অবগত হইলেই জানা 
যাইবে বে এক ব্যক্তির বছুভাব কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে বা সম্ভব 
হর । “বাক্তির” লক্ষণ। বা স্বন্দরপ নিদ্দেশ করিতে হষ্টলে তিনটি ভাবের 
প্রতি দৃষ্টি রাখতে হইবে। (৯ মতঃ) ব্যক্তিনাত্রই একটি বিশিষ্ট ব| 
বিলক্ষণ ভাব বা! অভিগপ্রার প্রকাশ করে। সেই অভিপ্রেতভাবের 
সহিত ব্যক্তির সম্পূর্ণ এঁক্য থাকা আবশ্যক । উক্ত অভিপ্রায় মধ্যে 
কোনরূপ দ্বৈতভাব থাকিবে ন! অর্থাৎ সেই ভাব ব1 অভিপ্রার় জানিলেই 
তদদভিব্যক্ত ব্যক্তি কিরূপ হইবে বা হইতে পারে তাহ! পরিস্ফুটভাবে 
অবিকল উপলব্ধ হওয়। যাইবে । যেমন “অশ্ব” এই কথা বলিলেই অশ্ব” 
শবের অর্থ অখব। তদভিব্যন্ত অভি প্রায় কি তাহ! সম্পূর্ণ জান! যাইবে 
(২য়তঃ) “ব্াক্তি” প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত হইলে তগ্নি্ অর্থ জ্ঞানগম্য 
হইবে অর্থাৎ তাহ! 'গ্রতাক্ষ জ্ঞানে সাক্ষাৎ প্রতিভামিত হইবে ॥ যে 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, তাহার ব্যক্তিত্ব ও থাকিতে পারে না। 
যেমন আকাখকুক্রনের অথব। কোন অলীক ব| কলিত পদার্থে ব্যন্তিতু 
থাকা সম্ভবপর নহে । (ও৩শ্বতঃ ) “ব্যক্তিশনিষ্ঠভাবের অর্থ এরপে বাক্ত 
হইলে যে সেঈভাবনিশিষ্ নাজ্িন্গ পদার্থেব দ্বিতীয় আর জগতে নাই। 


১১৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । 


অর্থাৎ তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে এরূপ অন্ত ব্যক্তি ব্রন্মাগুমধ্যে 
আর থাকিতে পারে না। এই তিন লক্ষণার স্বরূপই “ব্যক্তি” কাহাকে 
বলে তাহ বুঝাইয়া দেয় । 

কোন্রূপে নিদদিষ্টসীমাবদ্ধ হইলে, অথবা কোন স্থান বা দেশ 
বিশেষে অবস্থিত হইলে, কিম্বা কোন নির্দারিত সময়ে সংঘটিত হইলেই 
যে কোন বিষয়কে বা ঘটনাকে খ্ব্যক্তি” শব্দের দ্বার! স্থচিত কর! 
যাইতে পারে এরূপ বল! যায় না। অর্থাৎ কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ 
হইলে অথবা কোঁন কালবিশেষে সম্পন্ন হইলেই কোন বস্ত বা 
ঘটনাকে ব্যক্তি” ব্লা যাইতে পারে ন1 (১)। তাদৃশ বস্ত বাঁ ঘটনাকে 
লোকে যে দব্যক্তি” বলিয়া! মনে করে তাহার কারণ অন্ত আছে ২)। 
তাহার সীমাবদ্ধত| অথবা তাহার ঘটনাসময়ের নির্দিষ্টত। তাহার 
ব্যক্তিত্বের কারণ নহে। পূর্বোক্ত “ব্যক্তি” লক্ষণায় উল্লিখিত তিন 
ভাঁব যদি সেই বন্ত ব! ঘটনাতে বর্তমান থাকে তাহ। হইলেই তাহ৷ 
“ব্যক্তি” শব্দের ছারা নির্দিষ্ট হইতে পারে এবং সেই জন্তই তাহাকে 
“ব্যক্তি” বলিয়৷ গণ্য করা হইরা থাকে । কেহ বদি বস্তুর বা ঘটনার 
সীমাবদ্ধতাই তাহার ব্যক্তিভাবের কারণ এরূপ বলেন তাহা হইলে 
মনুষ্য কোন ক্রমেই বা কখনই ব্যক্তি” বলিয়া কোন বন্ত বা ঘটন। 
প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। কারণ সকল সময্জে সীম।র নিন্দিত থাকে 
ন| এবং কোন কোন স্কলে দীমা না জানিরা ও প্ব্যক্তি”্র জ্ঞান হইয়া 
থাকে । ব্যক্তির লক্ষণ। হইতে বৃুবিতে হইবে যে কোন পদার্থ 


(১) এক হস্ত পরিমিত স্থানকে সীমাবদ্ধ হইলেও ব্)ক্তি বল যায় না, অথব। 
একটি পত্রপতনরূপ ঘটনাকে ব্যক্তি বল! বায় ন| | 

(২) প্রতোক বস্ত ব। ঘটন। সীমাবদ্ধ হইয়। প্রকাশিত হইলে তাঁহাঘ।র& একটি 
বিলক্গণ অভিপ্রায় প্রকাশিত হর বলিয়। লোকে তাহাকে “ব্যক্তি” বলিয়। কখনও 
কখনও গৌগভাবে নির্দেশ করপে। বস্তরতঃ তাহার! ব্যক্িশন্দবাচয নহে। 


ব্রহ্মাতত্তবের একভাব, বনুভাব ও অনন্ততাব। ১১৫ 


“ব্যক্তি” রূপে নির্দিষ্ট হইলে তাহা সম্পূর্ণ স্বার্থব্/ঞ্রক হইবে, স্বার্থ 
প্রকাশ করিয়। জ্ঞানগম্য হইবে এবং অদ্বিতীর হইবে অর্থাৎ 


অপর কোন ব্যক্তি তাহার স্বান অধিকার করিতে পারিবে না। 
“ব্যক্তির” স্বরূপলক্ষণা উক্তরূপ হইলে, তাহাতে “সীমার” কথ! 


একেবারেই উল্লিখিত হয় না। ক্ুতরাং সীমাবদ্ধতা “ব্যক্তি” ভাবের 
অবশ্ঠপ্রযোক্তব্য বিশেষণ বা নির্ণারক লক্ষণ হইতে পারে না!। 
এক্ষণে বুঝা যাইবে যে অদবৈততন্ব বা ব্রদ্মতত্ব ও “ব্যক্তি” লক্ষণার 
অন্তর্গত হইতে পারে । কারণ “ব্যক্তির লক্ষণায় যে তিনটী ভাৰ 
ব্যক্তিতে বর্তমান থাকা আবশ্যক বলির! কথিত হইয়াছে সেই তিন্টী 
ভাবই ব্রক্গতত্বে বর্তমান আছে। (১) অদ্বৈততত্ব বলিলে যে অর্থ 
প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ যাবতীয় তত্বের আধারম্বরূপ এক অদ্বিতীয় 
সত্ত। বলিয়! যে ভাঁৰ উদ্দিত হম্ন তাহা উক্ত ব্রহ্ষতত্বে সম্পূর্ণ ও 
পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত আছে। (২) উক্ত ব্রদ্ষতত্বের ধারণা ও মনুষ্যের 
মনে তদনুরূপ হইয়া থাঁকে। (৩) ব্রহ্মতত্বের দ্বিতীয় আর নাই বা 
থাকিতে পারে না! অর্থাৎ অন্ত কোন পদার্থ তাহার স্কানীয় হইতে 
পারে না। অতএব বুঝা যাইবে বে ব্রহ্গতত্বকে »| ব্রহ্মকে “বাক্তি” 
রূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে । 

এস্থলে একটী অতি জটিল বিষয়ের মীমাংসা! আবিশ্যক হইয়াছে । 
সকলেরই বিদিত আছে যে অনদ্ধততব ঝ৷ ব্রদ্মতত্ব অনস্তভাবে এবং অনস্ত- 
রূপে প্রকটিত আছে। যাহা “অনস্ত” তাহা কিরূপে ব্যক্তি” 
বিশেষ ইইবে? যাঁহা,অনস্তভাবে স্বয়ং বহুব্ক্তি হইয়া ব্যক্ত হইতেছে 
তাহাকে কিরূপে “একব্যক্তি” ব্লা সঙ্গত হইতে পারে? এই প্রশ্জের 
মীমাংস। করিতে হুইলে অতি সাবধানে বিচারমার্গে অগ্রসর হইতে হইবে। 
এই বিষয়ের আলোচনার পূর্বে কয়েকটা কথা এস্থলে বলিয়া রাখা 
উচিত। কোন নাক্তিবিশেষরূপে নিদিষ্ট পদ্দার্থ যদি বহুন্য্তিরূপে 


১১৬ নূতন প্রণালী ও তত্বসমা লোচন। | 


প্রত্িভাপিত হয়, তাহা! হইলে তথস্তর্গত সেই সকল প্রতিভাসিত ব্যক্তি 
পরম্পর ভিন্ন বলিয়া! প্রতীয়মান হইলেও নানাভাবে পরম্পর সম্বন্ধ, 
জড়িত ও সাপেক্ষ হুইয়াই প্রতীক্মমান হ্য়। সেই সকল প্রতিভাসিত 
ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তিই স্বাধীন, অস্ন্বদ্ধ ব! নিরপেক্ষ বলিয়! প্রতি- 
পন্ন হয় না । জগতে এমন কোন পদার্থ নাই বাহার সহিত অন্ত 
পদার্থের কোন ন। কোন সম্পর্ক নাই। এক পদার্থের হানি হইলে 
সমগ্র জগতেরই হানি হয় এবং এক পদার্থের পরিবর্তনে জাগতীয় অন্ত 
পদীর্থের ও পরিবর্তন অব্গ্তই ঘটিয়া থাকে। তথাপি তাহা্দিগের 
প্রত্যেককে ব্যক্তি শব্দের দ্বার! উল্লেখ করিবার কারণ এই বে তাহারা 
প্রতোকেই এক বিলক্ষণভাব ব| অর্থ প্রকাশ করিয়। জ্ঞানগমা 
হয় এবং তাহাদ্িগের মধ্যে প্রত্যেকের স্তানীগ্ন হয় এমন দ্বিতীয় 
পদার্থ নাই । কিন্তু বাক্তিশক্বাচা হইলেও তভ্ভৎ প্রতিভাসিত 
ব্যক্তি কখনই পরম্পর নিরপেক্ষ ব| শ্বতন্ত্রভাবে বর্তমান থাকে না। 
ব্রহ্ষতত্বকে আশ্রন্ন করিয়াই তাহাদিগের সত্তা রক্ষিত ও সম্ভব হনু। 
অর্থাৎ ব্রহ্গসত্তভা হইতেই তাঁহাদিগের সত্তা হইয়াছে । সেই এক ব্রহ্ষ- 
-তত্বই অনভ্তভাব প্রকটিত হইতেছে ইহাই বুঝিতে হইবে । 

অদ্বৈত ব্রদ্দতন্ব অনস্তভাবাপন্ধ হইয়াঁও যে “ব্যক্তি” ভাবে অর্থাৎ 
এক অখণ্ড এবং সম্পূর্ণ সতারপে জ্ঞানগম্া হয় ইহা প্রতিপন্ন 
করিতে হইলে কয়েকটা আপত্তির এস্কলে মীমাংসা করিতে হইবে৷ 
গ্রীস্দেশীর দার্শনিক এরিইটল প্রচার করিরা গিয়াছেন যে, “যাহা 
অনন্ত, তাঁহার শস্তিত্ব নাই অর্থাৎ বাহার সীম! নাই ব। শেষ নাই 
ভাহাকে কোন পদ্দার্থবিশেষ বল যাইতে পারে না। কারণ সম্পূর্ণ 
অথচ অনন্ত এই দুইটা ভাব পরম্পর বিরুদ্ধ । একটি অনম্ভভ।বে 
দীর্ঘ দণ্ড রুল্পন। করিয়া ভাহার এক অগ্র হস্তে রহিল এবং অপর 
অগ্ব অনভ্তভাবে বিজ্তুত রহিল, ' এইরূপ যদি কল্পনা করা যায় তাহা 


ব্রহ্মতত্ের একভাব,বন্থভাব ও অনস্তভাব। ১১৭ 


হইলে সেই দণ্ড যদি হস্তের দিকে এক গজ আকর্ষণ কর! হায় 
তাহা হুইলে তাহার অনস্তভাবে বিস্তৃত অগ্রভাগ ও একগজ আকর্ষণ 
কারীর দিকে আকৃষ্ট হুইবে। ম্ুতরাং আকর্ষণের পূর্বে সেই দণ্ডের 
থে অনস্তভাব ছিল তাহা কমিয়া যাইবে এবং তাহার অনস্তুতা আর 
রক্ষিত হইবে না । আকাশ বা দেশ ও অনস্তভাবে বিভক্ত হইতে 
পারে। কত আকাশপরিমাণ, কত প্রকার আকার, কতরপ রেখা 
এবং কতপ্রকার পরিমাণ সম্ভব হইতে পারে তাহার সীম! নাই। 
এইরূপে দেখ! যাঁয় যে জগতের এক অংশ যখন অনস্তভাবে বিভক্ত 
হইতে পারে, তখন সমুদয় জগতের বিভাগের সীমা কোথায় থাকিবে? 
সুতরাং যখন অনস্তভাবেরও সীমা নাই এবং সেই সকল অনস্ত- 
ভাব যখন নির্দিষ্ট হইতে পাঁরে না, তখন তাহা জ্ঞানগম্য হইয়া 
অস্তিত্ববিশিষ্টও হইতে পারে ন।। কল্পনায় মনুষা যে কত প্রকার অনস্ত- 
ভাব চিন্তা করিতে পারে তাহার ইয়ত্তা হইতেই পারে না। সুতরাং 
অনন্ত বলিয়া কোন বিষয় যখন নির্দিষ্ট অথবা ব্যক্তিনিষ্ঠ হইতে 
পারে না, তখন তাহার অস্তিত্ব ও থাকিতে পারে ন1।” ইত্যাদি নান। 
যুক্তি দ্বারা অনস্তভাব এবং “নিদ্দিষ্টভাব” অথবা ব্যক্তিভাঁব যে পরস্পর 
বিরুদ্ধ কথ। তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কর। হইয়াছে । 

গণিতশান্জে অনস্তসংখ্যার কথা আছে এবং তাহার অস্তিত্ব 
স্বীকৃত হইয়া থাকে । কিন্ত সে অনন্তভাব অর্থে বথেচ্ছ অধিক 
অথব| যথেচ্ছ অল্প ইহাই বুঝা! যায়। তদ্যতীত তত্ববিষ্ঠায় উল্লিখিত অনস্ত- 
ভাবের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। কেবল গণনার সুবিধার জন্ত 
“অনন্ত” এই শব্দটা উক্ত শাস্ত্রে ব্যবস্থত হইয়া থাকে । 

যা হউক বিশেষ অবধানের সহিত বিবেচনা করিলে বুঝ! যাইতে 
পারে যে "অনন্তভাব" এই কথাটা দুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 
(১ম) কেবল কক্পনাসন্তুত অননস্তভাবৰ ; অর্থাৎ যাহার অনন্তত। 


১১৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


কেবলমাত্র সম্ভাবনায় কল্পিত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহার নি্দিষ্টতা 
নাই এবং ধারণার বহিভূর্ত বলিয়া! তাহার অস্তিত্বও নাই। (২য়) 
যে অনস্তভাব স্বতঃপ্রকাশ, অর্থাৎ যাহাকে স্বভাবতঃই অনস্তভাবে 
পরিব্যক্ত হইয়া নিন্দিষ্ট এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ হইতে পারে বলিয়৷ অস্তিত্ব- 
বিশিষ্ট বল! যায়। কল্পনায় কোন বিষয় “অনস্ত” বলিয়া ধারণ! 
হইতে পারে বটে কিন্তু তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা ষাইতে পারে 
না। ইহাই প্রথম শ্রেণীর “অনস্তভাব” এবং ইহাঁরই বিকদ্ধে এরিষ্টটল 
প্রভৃতি দার্শনিকগণ যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া ইহার অন্তিত্ব অস্বীকার 
করিয়াছেন । কিন্তু “বীজাঙ্কুরন্তায়ে”, “বস্তু ও তদ্বর্থ্ের সম্বন্ধে, এবং 
সেই সন্বদ্ধের সন্বন্ধে,র “আমি জানি এবং আমি জানিতেছি যে 
আমি জানি” এইভাবে, গণিত শাস্ীন্ছ অনভ্তসংখ্যাবলির মধ্যে “র 
কারোক্ত নির্দিঈট সংখ্যাবলিতে “র” সংখ্যায় (7২0. 655), দেশ 
বিশেষের মানচিত্র রচনার অনন্ত প্রণালীতে ষে অনস্তভাঁব বর্তমান 
আছে তাহ! মনুষ্যের কল্পিত নহে; কিন্তু তৎসমস্ত অনস্তভাঁবই 
শ্বতঃপ্রকাশ অর্থাৎ বস্তর স্বভাব হইতেই সেই অনস্তভাবের উপলব্ধি 
হইয়। থাকে । এই সকল “অনস্তভাবের” সীমা বা শেষ অবস্থা অথব! 
শেষ সংখ্যা না থাকাই উক্তবিধ তত্বের স্বভাব এবং উক্ত তত 
“অনস্তভাবেই” মনে উদ্দিত হইয়া থাকে । জগতে এইরূপ স্বাভাবিক 
“অনস্তভাব* অর্থাৎ স্বতঃগ্রকাশি অনস্তপ্রবাহ € 5617:61015561)056156 
5৮506 ) সর্বত্রই বিগ্কমান আছে । 

অছ্বৈততত্ব ব। ব্রহ্গতত্ব ও তজ্রপ এক স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ । 
উক্ত স্বতঃপ্রকাশ অনন্ত প্রবাহের এক অংশ জানিলেই উহার সম্পূর্ণ 
ভাঁব বুঝিতে পারা যায়৷ গনণিতশান্তরোক্ত অনন্ত সংখ্যাবলির ৫“র” ) 
কারোক্ত (1২0৮, ভিত) সংখ্যা জানিলেই সেই সংখ্যাঁবলির নিয়মানু- 
সারে (ণর+ ১৮) সংখ্যা (শাহ 00 ভাজ যেরপ জানা যায় এবং 


ব্রহ্ষতত্বের একভাব, বনুভাঁব ও অনস্তভাঁব। ১১৯ 


ক্রমশ: সেই? সংখ্যাবলির স্বরূপ ও তন্িষ্ঠ নিয়ম যেমন বুঝিতে পারা 
বাক্স তন্রপ 'নেতি নেতি' যুক্তি দ্বারা নিষেধোক্তিবলে (ব্যতিরেক 
ভাবে ) এবং প্রত্যেক ব্যক্তির স্বরূপ পরীক্ষাদ্ধারা ভাবস্চক উক্তি 
অবলম্বনে ( অন্বয়মুখে ) অদ্দৈততত্বেরও স্বভাব এবং স্বরূপ বুঝিতে পারা 
যায়। সুতরাং অদ্বৈততত্ব অনস্তভাবাপন্ন হইলেও অনিথ্দিষ্ট রহিল না। 
পুর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অদ্বৈততত্বের অথব ব্রহ্মতত্ববের ব্যক্তিভাবে উপলব্ি 
হইতে পারে । 

অনন্তপ্রবাহ বিশিষ্ট বিষয়ের যে অস্তিত আছে তাহার প্রমাণ 
অনায়াদেই পাওয়! যায়। আমার চিন্তাপ্রবাহের অস্তিত্ব অবস্তই 
স্বীকার করিতে হইবে। মনে কর! যাউক, “একটি বিষয়ের চিত্ত 
হইল । সেই নিষয়বিশেষের চিন্তাও আবার চিন্তার বিষয় হইতে 
পারে । এইরূপে বুঝা যাইতে পারে যে, চিন্তাপ্রবাহ অনস্তভাবে 
বিস্তত হইতে পারে। তথাপি “চিস্তাপ্রবাহ” বলিয়া একটী তত 
যে আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । সেই পচিস্তা- 
প্রবাহ” অনস্ত হইয়াও নিদিষ্ট হয় এবং ব্যক্তিনিত্ হইয়া তত্ববিশেষ 
বলিয়া পরিগণিত হয় ইহ! সকলের বিদিত আছে। ইহা ছাড়। এই 
চিন্তাপ্রবাহের অনস্তভাব সত্বেও ত/ক চিস্তারূপ ব্যক্তি অনন্ত 
চিস্তাপ্রবাহরূপ ব্যক্তির প্রতিনিধিস্বপ্ূপ বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ এক 
চিন্তার স্বরূপ যে ভাবাপন্ন, অনন্ত চিস্তাপ্রবাহের স্বরূপও সেই 
ভাবাপন্ন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ চিজ্তা যাহা, তা চিস্তাই 
নিত্য থাকিবে । তদ্রপ বক্গতন্ধে ও দেখা যায় বে এক জাগতিকতত্বও 
পুর্ণ, অনন্ত ও অদ্বিতীয় ত্রহ্মতত্বের প্রতিনিধিস্বরূপ গণ্য হইতে পারে। 
এই কারণেই “সোহম্ত, “অহং ত্রদ্ধান্মি” ইত্যাদি কথা প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে। এইরূপ অনস্তভাবের বিম্ময়কর লক্ষণ এই, যে বস্তর 
এক অংশও পুর্ণভাগের তুল্য বলিয়া পরিগণিত ভইয়া থাকে । 


১২০ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। | 


(2115 50021 €০0 00৪ 12015 )১। কোন সসীম বস্তর বা সংখ্যার 
পক্ষে এ কথা অসম্ভব বা অসত্য হইলেও এবং কল্িত ও সম্ভাব্ত 
মাত্র “অনস্তভাবে* ইহা প্রযোক্তব্য না হইলেও এইরূপ স্বতঃ প্রকাশ 
অনস্তভাবে ইহ! € অর্থাৎ এই নিয়ম) সঙ্গত হইয়া থাকে। এক্ষণে 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ব নির্দিষ্শ্বূপ, অনস্ত এবং পুর্ণ । 
ইহার দব্যজিত্ব” অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব বা ঈশ্বরত্ব পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
এই ব্রন্গব্যক্তি সমগ্র ব্যক্তির সমষ্টিন্বরূপ প্বাক্তিবিশেষ” । এই জন্য 
শাস্ত্রে “সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ,” ইত্যাদি কথিত হইয়াছে । 

কোন কোন ব্দাস্তিক অনেক কথার অর্থবিপধ্যয় করিয়। লোকের 
বুদ্ধির বিভ্রম ঘটাইয়া থাকেন। (€১মতঃ) কব্রঙ্গসত্য ও জগৎ মিথ্যা* এট 
বাক্যের অযথা অর্থ প্রচার করিয়া আপনাদিগের উদ্ত্রাস্ততার পরিচয় 
দিয়া থাকেন। বহির্জগতৎ মৌলিকভাবে এবং ম্বতন্রভাবে উপলব্ধ 
হইতে পারে না। পদার্থসমূহ পরস্পর সাপেক্ষ, জড়িত ও সন্বদ্ধ। 
স্বতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ (অণু প্রভৃতি ) বিদ্যমান আঁছে ইহা অসঙ্গত 
কথা। সুতরাং এই অর্থে অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান নাই বলিয়া 
জগৎকে মিথ্যা বলিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু যাহ! দৃশ্যমান তাহা যেরূপই 
হউক “মিথ্যা” হইতে পারে না। শিথ্যার অর্থ এই যে, যে ভাবে ( অর্থাৎ 
স্বতন্ত্রভাবে ) প্রতীয়মান হক্স সেই ভাবটা মিথ্যা অথব1 অসত্য অর্থাৎ 
তাহ। ভ্রাস্তবৃদ্ধিমাত্র ॥ কিন্তু পরিদৃশ্যমান জগৎ নিথ্যা হইতে পারে না । 
কারণ তাহান্ধ অস্তিত্ব আমাদিগের প্রত্যক্মগোচর | স্বপ্নবৎ অলীক 
বলিলে ও তাহার অস্তিত্বের লোপ হয় না। ন্বপ্রদৃ্ট ঘটন। বা! অবস্থাও 
মিথ্যা! নহে; কারণ তাহ। স্বপ্নৃষ্ট অবস্থা বা ঘটনারূপে অস্তিত্ববিশিষ্ট বা 
সত্য। ব্রহ্মতত্বের তুলনায় তাহার্দিগকে অসংলগ্ন, অসম্ভব বা «অলীক 
বলা যাইতে পারে। কিস্ত ভাহাদিগের নিজের স্বভাব অনুসারে 
তাহাদিগের অন্তিত্ব আছে বলিতে হুইবে। নচেৎ তৎসম্বন্ধে উল্লেখ বা 


ব্রন্মতত্বের একজাব্, বনছভাব ৬ অনন্কভাব । ১২১ 


আলে।চনার সগ|বন! থাকিভ না। যাঁভ। নাই তাহা "অভাব" মাত্র 
এবং তাহার আলোচনা, ধারণা, বা তদ্বিষযয়ে কোনরূপ জল্পন! হইতে 
পারে না। স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা বা! পরিদৃশ্যমান জগৎ আকাশকুম্থমবৎ 
সম্পূর্ণ অভাবপার্থ হইতে পাবে নী 1 এই পবিদশ্যমান জগতের ধারণ! 
তেই রহ্ধতদ্দের পাখনা আশ্ন ২৭1 ৬%% না থাকিলে, ব্রহ্গততও 
থাকিতে পারে না। মহাত্মা শঞ্চরাচার্ধ্য নানাস্থলে দেবদেবীর স্তোত্র রচন। 
করিয়াছিলেন এবং জগৎকে একেবারে অভাব পদার্থ বলিয়া তিনি কখন 
উল্লেখ করেন নাই । লোকে যে ভবে জাগতিক পদার্থ বা ব্যক্তিসমৃহকে 
দেখে, তাহাই কেবল ভ্রাস্তবুদ্ধির কার্য ইহাই তাহার সর্বত্র অভিপ্রেত। 
“কা তব কান্তা কন্তে পুত্রঃ” ইত্যাদি উক্তি ইহাই প্রতিপন্ন করে । 
(২য়তঃ) কেহ কেহ বলেন যে, ব্রদ্ষসাক্ষাৎকারস্থলে মন্চুষ্যের 
সংবিভি, চিন্তা, এবং জ্ঞান ও জ্ঞেম্টভাৰ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দরিয়বৃত্তি 
বিরত হইয়া যায়। এ কথা ও যুক্তিসঙ্গত হইতে পাবে না। কারণ 
সংবিত্ির অভাব হইলে “সাক্ষাৎকার” হইল উহা কে বলিতে পারে? 
সংবিত্তির অভাবের অবস্থা এবং অজ্ঞানাবস্থ। ভিন্ন নহে । ভাবাবেশে 
মুচ্ছিতপ্রায় অবস্থায় কোনরূপ “সাক্ষাৎকার” সম্ভব হইতে পারে ন!। 
সাঁক্ষাৎকারশব্দে জ্ঞানগম্য হওয়াই বুঝার । অজ্ঞানাবস্থায় জ্ঞানগম্য 
হওয়া কথাটী বিরুদ্ধার্থক বা অপার্থক বলিতে হইবে । ফল কথা! সমুদয় 
ইল্জিস্ববৃত্তি নিরোধ করিয়া! কেবল একমাত্র ব্রহ্ম বিষয়ের ধারণ। করিলেই 
ব্রন্মপাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। তখনই “সোহহং” এই জ্ঞান উপস্থিত হয়। 
ধ্যান, ধারণা ও সমাধি দ্বারা এইভাব প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব । এইজন্ত 
"আত্মা বারে শ্োতব্যো, মন্তব্যে নিপা িতব্যঃ” এইরূপ শাস্ত্রে উক্ত 
আছে। অজ্ঞান” হইলাম অর্থাৎ থান করিক্ে করিতে ভাঁবাবেশে 
সংবিভ্তিরহিত হইলাম, আর ব্রহ্গসাক্ষাৎকান্র থটিল এ কণা বিক্ষিপ্তচিত্তের 
কথা বলিয়া পরিগণিত হয়। ব্রহ্মালোঁক দর্শন করিতেছি অথচ আমার 
নি 


১২২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । 


সংবিত্তি বাজ্ঞান নাই ইহ! বিরুদ্ধ কথা । তবে একমন! হইয়া বিষয়াস্তর 
হইতে ব্যাবৃত্তচিত্ত হইয়া ব্রহ্মবিবয়ের ধারণা করিলে সমাধি হইবে অর্থাৎ 
্রন্বতত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তৎক্ষণেই অলৌকিক শাস্তি অনুভূত হইবে 
তাহার আর সন্দেহ নাই । 

বাহার ব্রঙ্গসাক্ষাৎকার হয় (যেমন জনকার্দির হইয়াছিল এইরূপ 
প্রবাদ আছে ) তিনি সামাজিক সকল কার্যেই ব্রহ্গসাক্ষাৎকার করেন । 
জনক ও শুকদেবসংবাদে এই বিষয় স্পস্টীকৃত হইয়াছে । সেই সকল ব্রহ্ষ- 
সাক্ষাৎকারী পুরুষ জীবনুক্ত ব্লিয়৷ পরিগণিত হইয়া থাকেন। কর্দমমযোগ 
এবং জ্ঞানযোগ তাদৃশ পুরুষেরই আয়ত্ত হয়। 

্হ্মবিদ্দিগের সামাজিক কর্তবা কাধ্য নাই ইহা ও এক অদ্ভুত 
বিক্ষিগুচিত্তের কথা । সামাজিক কাধ্যসমূহের রীতি ও নিয়মের তাৎপর্য্য 
তত্ববিদ্যার সহিত পরম্পরাসম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকিলেও আপাতপ্রতীয়মান 
কোন বিশিষ্ট সন্বন্ধ নাই। উক্ত রীতি ও নিয়মের অভিপ্রায় অগ্তরূপ । 
সামাঞ্জিক নিয়মপালন সমাজরক্ষার জন্ত অবশ্য কর্তব্য ইহা তত্বজ্ঞানীরাও 
বুঝিয়! থাকেন। “নিস্ত্ৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ” । 
অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত পথে ধাহার! ভ্রমণ করেন তাহাদিগের পক্ষে কোন 
( শাস্ত্ীক্স ), বিধি বা৷ নিষেধ পালনীয় নহে এই উক্তি সামাজিক লোকের 
পক্ষে, তত্ৃজ্ঞানী হইলেও, সম্মত হইতে পারে না। কারণ বিধি ও 
নিষেধ নাই এরূপ সামাজিক জীবন হইতে পারে না । কোন কোন স্থলে 
লৌকিক বিধি বা নিষেধ অগ্র'হ্থ করিলেও হয় ত পরমার্থতঃ কোনবূপ 
হানি হইবে না; কিন্ত তদ্রপ কার্যের দ্বারা সামাজিক বিশুঙ্খলতা যে 
অনিবাধ্য হর তাহ! স্বীকার করিতেই হইবে । পরিণামে সেই বিশৃঙ্খলতাই 
বদ্ঘতত্বেব সনাতন নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়। তন্বজ্ঞানীর ও অমঙ্গলের 
কারণ হইয়। পড়িতে পারে । সামাজিক নিয়মের ও যৌক্তিকতা এবং 
অযৌক্তিকতা আছে । যুক্তিসঙ্গত নিয়মসকল যে কি তত্বজ্ঞানী, কি 


ব্রহ্মাতত্বের একভাব, বন্ছুভাব ও অনস্তন্কাব। ১২৩ 


অল্পজ্ঞানী সকলেরই পালনীয় তদিষয়ে সংশয় হইতে পারে না॥ তাহ 
ছাড়া কতকগুলি পারমাঞ্ধিক বিধি এবং নিষেধও আছে । উহা। জীব- 
মাত্রেরই প্রতিপালনীর ; কারণ ব্রক্ধ নিজেই উহার অধিষ্ঠাতা । ক্ুতরাঁং 
ত্রিগুণাতীত পথে ভ্রমণকারাী তত্বজ্ঞানীর পক্ষে বিধি ও নিষেধ নাই এ 
কথার যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। বে উহার অর্থ যদি এইরূপ 
করা যায় যে "সমাধির বা ব্রহ্ষজ্ঞানের অথব! ব্রহ্ম ধ্যানের অবস্থায় 
অবস্থিত হইলে অর্থাৎ বাহা জ্ঞান রহিত হইয়! তন্ময়ভাবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে 
মুগ্ধ হইয়া শাস্তি অনুভব করিতে থাকিলে বাহ্জ্ঞানের অভাববশতঃ 
লৌকিক কর্তব্যজ্ঞান অর্থাৎ বিধি এবং নিষেধজ্ঞান থাকে না” তাহ! 
হইলে উক্ত কথা সঙ্গতার্থ হইতে পারে । তখন তত্বক্জানীর যদি কোনরূপ 
বৈধ বা অবৈধ শারীরিক প্রক্রিয়া! হয়, তাহাতে তাহার মনঃসংযোগ না 
থাকায় সেই কার্য্ের জন্য তিনি বিধি বা নিষেধ জ্ঞানপূর্বক পালন করেন 
নাই বলিয়। দারী হইতে পারেন ন1। 

মহাত্মা শঙ্করাচারধ্য যে পরিদৃশ্যমান জগৎকে অবিদ্যাসম্ভৃত বলিয়া, 
আবার সেই অবিদ্যাকে “সং” ও “অসৎ” এই উভয় শব্দের দ্বারা 
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে পরিদৃশ/মাঁন 
জগৎকে তিনি 'অভাবপদার্থ মনে করেন নাই। ব্রহ্মতত্বের ন্যায় “সৎ” 
নহে অর্থাৎ শ্বতন্ত্রভাবে “সৎ” নহে বলিয়াই ইহাকে তিনি “অসৎ” বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন, অর্থাত ব্রহ্গপদাথ হইতে স্বতন্ত্র উহার অস্তিত্ব নাই এই 
. অর্থই তাহার অভিপ্রেত ইহা স্পষ্ট বুঝ। যাইতে পারে । 

রামান্ুজের বিশিষ্টান্বৈতভাবেও ত্রহ্মতত্ব হইতে স্বতন্ত্র বস্ত্র আন্তিত্ব 
ক্বীকৃত হয় নাই। শঙ্করাচার্যের কঠোর অদ্বৈতভাবের প্রচার কার্য ভিন্ন 
রীতিতে এবং ভিন্নভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। অন্যপক্ষে রামানুজের 
বিশিষ্টাদ্বৈতের প্রচাররীতি তাহা, হইতে ভিন্নভাবে প্রচারিত হইয়াছে । 
কিন্ত পরথার্থতঃ উভক্নমতই একার্থক অর্থাৎ ব্রহ্মাদ্বৈততত্ব রক্ষ! করাই 


১২৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন! | 


উভয় মতের উদ্দেশ্য । অবান্তর কার্যোর অনুরোধে উভয় মতের প্রচাঁর- 
রীতি ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। একমতে সংন্তাসভাবকে শ্রেষ্ঠ মানিয় 
তামুসারে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং অন্তমতে ভক্তিভাবকে শ্রেষ্ঠ 
গণন! করিয়! তদনুসারে রন্ষস্থত্রের ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । 

ংক্ষেপতঃ ইহ! স্থির হইল যে, ব্রহ্ম, বাক্তিবিশেষ, নির্দিষটত্বরূপ এবং 
অনস্তভাবাপন্ন । তিনি সকল ব্যক্তির আধারম্বরূপ শ্রেষ্টবাক্তি এবং তাহার 
অবিদিত কিছুই নাই । সেই ব্রদ্ধতত্বে নিখিল জীবের এবং পদার্থদমূহের 
অন্তিত্ব নির্ভর করে। “তমেবভান্তমগ্চভাতি সব্বম।' অথা২ তিনি 
প্রকাশিত আছেন বলিয়াই অন্য সমস্ত পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে । 


বৈজ্ঞানিক মিদ্ধান্ত এবং অদ্বৈতবাদ । 


পাশ্চাত্য পদার্থতত্ববিদূু নব্যদীর্শনিকেরা জড়তত্বের লক্ষণ। করিতে 
গিয়। উহার গুরুত্ব (/121৮6) স্থিতিপ্রবণতা (17618) এবং 
পিগুভাব € 11539) এই তিনটিকেই প্রধান লক্ষণ নিয়া নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষ1! এবং অনুসন্ধানের দ্বারা সম্প্রতি 
জান! গিয়াছে যে গুরুত্ব জড়পদাথের মৌলিকধর্ম হইতে পারে না। 
কারণ গুরুত্বনন্বন্ধে মন্ুষ্যের জ্ঞান আজিও সম্পূর্ণতা লাভ না করিলে 
ও পদার্থের গুরুত্ব থে অবস্থাভেদে (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে) ভিন্ন 
ভিন্ন হয়, তাহ। অনারাসেই জানিতে পার! যার। স্ৃতরাং যাহা শিত্য 
স্ায়ী নহে, তাহা! কখনও মৌলিকগুণ হইতে পারে না ইহাই বিজ্ঞান 
বিদ্গণের নূতনসিদ্ধান্ত। দ্বিতীযতঃ--স্থিতিশীলত। ! [1167619 ) বিষয়েও 
মতের পরিবর্তন হইয়াছে । এক্ষণে বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন যে, 
জগতের উপাদানস্বন্ূপ পণদার্থসকল নিয়তই গতিশীল অথবা স্পন্দন- 
বিশিষ্ট। এই বিশ্বব্যাপী স্পন্দনের দ্বার সকলপদার্থই নানারূপে নিয়ত 
বিচলিত ও বিক্ষোভিভ হইয়। থাকে । মগষাদেহস্থ উন্দিয়সকলও 
শানাব্ধ স্পন্দনের দ্বারা আহত ভইয়া মনুষ্বোর মনে বা অজ্তঃকরণে 
নানাবিধ অন্ত উৎপাদন করে। স্তরাং স্থিতিশীলতা বলিয়া জড়- 
তথ্ডেব কোনরূপ মৌলিকগুণ আছে, ইহা বল! বাইতে পারে না। 
ততীরতঃ,--পিওভাবের কথায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকের। বলেন যে উহ! 
দর আপোকপ্রঠতি পণার্থ বাখ্াত হম না। এই কারণে বৈজ্ঞাঁ 
নকদিগের একপ্রকার নিশ্বাস জন্মিযাছে যে, আকাশ (15151) 


১২৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন! । 


বলিয়া একটি পদার্থ আছে £ উা বিশ্বব্যাপী, উহার স্পন্দনের মধ্য 
দিয়া আলোক, উত্তাপ, তাড়িতবেগ, এবং সাধারণ আকর্ষণশক্তি কাধ্য 
করিয়া থাকে, কিন্ত আকাশপদার্কে ভৌতিক জড়পদার্থ বলা 
যায় না। যাহাই হউক, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের! জড়তত্ব (118661) 
এবং আকাশতত্ব (109০7) এই ছুই তত্ব হইতে সমস্ত ত্রহ্গাণ্ড 
অভিব্যক্ত হইয়াছে এইরূপ প্রচার করিয়া থাকেন । পূর্বকীলীন অণুং 
বাদের আর এক্ষণে পুর্ববৎ যোঁহিনীশক্তি নাই। এক্ষণে আর অণু. 
বলিয়। কোন ক্ষুদ্রতম নিত্য ও অপরিবর্তনশীল পদার্থ আছে এরূপ কেহ 
বিশ্বাস করেন নাঁ। এক্ষণকার “অণু” অর্থে একটি ক্ষুদ্রতম শক্িপুঞ্জ 
বুঝায়, উহা সুম্াকারে একটি সৌরজগতের স্তায় কার্যকরে । এই শস্তি- 
পুঙ্জের মধ্যস্থলে ঘনতাঁড়িতের (1১9516৮৩ 1:16000101 ) কেং্র আছে 
এবং উহার চারিদিকে খণাত্মক তাড়িতের (6556155 10165001015 ) 
হুক্মকণাসকল (12152050115 ) নিয়ত নির্দিষ্ট পরিধিতে পরিভ্রমণ করিয়া 
থাকে । এই সকল খণাত্মক তাড়িতকণীমধ্যস্থিত ঘনাত্মক তাড়িতকেন্ত্রের 
চারিদিকে পরিভ্রমণকরতঃ আকাশের স্পন্দনের দ্বারা পরস্পর আক্ষিপ্ত 
হইয়৷ এক একটি তাড়িত অণু অবস্থিত আছে, এইরূপ কথিত হয়! 

তরাং ইহার মধ্যে পিগভাবের কথা একেবারে নাই জানিতে হইবে। 
তাড়িতকণ! সমূহে কিম্বা তাঁড়িত-কেন্দ্রে যে কোনরূপ জড়তত্ব 
(819৮: ) নাই, ইহা অনায়াসেই বুঝ! যাইতে পারে । বৈজ্ঞানিকেরাও 
তাহাই স্বীকার করেন । ন্ৃতরাং বর্তমান অণুর কল্পনাতে যখন জড়ধর্মম 
একেবারে রহিল না, তখন জগৎ এক প্রকারে জড়ধন্মশূনয হইল 
এবং নিখিল জীব-সম্বলিত জগৎ কেবলমাত্র আকাশপদার্থ এবং তনিষ্ঠ 
স্পন্দনের বিজ্স্তণমাত্র হইক্স। ধড়াইল। অর্থাৎ আকাশ এব" তাহার 
স্পন্দন লইয়াই আমাদিগকে জড়তত্ব ব্যাখা! করিতে হুইবে। তঙ্রপ 
ইল্লে পূর্বতন বৈজ্ঞানিকদিগের কল্পিত জড়তত্ত এবং বেগশক্তি 
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(14966 00 84060 ) এই উভয়তত্বেরই তিরোধান হইল বুঝিতে 
হইবে ; কাঁরণ এই ছুই তত্বই এক স্পন্দনরূপ তত্বের রূপাস্তরমাত্র বলিয়া 
পরিগণিত হইঞ্জাছে। এই স্পন্দনশক্তিই ভারতীয় দার্শনিকদিগের 
প্রকৃতি, মায়া, অথবা! আঁগ্ভাশক্তি। আদ্যাশক্তিবিষয়ে গাবুকদিগের নান। 
মত প্রচারিত হইয়! তন্ত্রশান্ত্র প্রবন্তিত হইয়াছে । 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদিগের অগ্রগণ্য হার্ধাট স্পেন্সার জড়- 
জগৎ-সন্বন্ধী এবং মনোজ্গত-সম্বন্ধীয় সমুদর তত্বই শক্তির ত্রীড়াভূমি 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । এই শক্তির জীড়াকে বিষয়রূপে গ্রহণ 
করিলেই বাহাজগৎ বলা যায়। জড়ধন্মাক্রাস্ত অণু প্রভৃতির কল্পনা যে 
সম্পূর্ণ অলীক, তাহা তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন । তীহার মতে 
আগ্ভাশক্তি (70711501181 [07210৮ ) হইতেই জড়তন্ব এবং মানসিকতত্ব 
উভরই উদ্ভূত হইয়াছে 

মহাকবি সেক্সগীরর বলিন্ গিয়াছেন, “মনষ্যঙীবন স্বপ্রবৎ পদ্দার্থে 
গঠিত" (“৮৩ 215 58০1৮ 5৮৮0 59 05698075215. 27805 015) 
এবং সেক্সপীরবের বহু শতাব্ পূর্ববে অদ্বৈতবাদী বে্রোন্তরচ ত। দার্শনিকের 
ঘোষণ! করিঝ় গিয়াছেন যে. ব্রহ্মবান্তি মহাশ্বপ্নৰ শা, জগতের কারণ হইয়| 
তিনি জগত্প্রপঞ্চের স্বপ্ন দেখেন এবং বিরাটরূপে স্বয়ং সমগ্র জীবসমন্থিত 
্রঙ্গাওম্বরূপ হইয়া! স্বগ্নব্যাপারের গ্তায় অভিব্যক্ত হয়েন। যাহা হউক, 
আধুনিক পদার্থতত্ববিদ্‌ বৈজ্ঞানিকের! পূর্ববকালীন অন্ধবিশ্বীস সকল যুক্তি- 
বহছিভূতি বলিয়! পিদ্ধান্ত করিয়াছেন । জড়তন্বরূপ (112061) কোন 
পদার্থের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, ইহা! তাহার! এক্ষণে নিঃসঙ্কুচিতভাবে 
প্রচার করিতেছেন । জড়তত্ব এবং শক্তিতত্বরূপ ছ্বৈতবাদ আর যুক্তিযুক্ত মত 
বূলিয়! প্রচারিত হয় না। সমগ্র ব্রহ্মা এক আগ্মাঁশক্তির অভিব্যক্তিমাত্র 
ইহাই বর্তমান যুগে ঘোষিত হওয়াতে অদ্বৈততত্বাদ যে বিশেষরূপে সমর্থিত 
হইয়াছে, তাঁচা সকলেবই অনায়াদে বোধগমা হইতে পাবে । 


১২৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


উপরি উল্লিখিত আগ্যাশক্তর অপর নাম এত্রহ্ষমজীবনী শক্তি”। 
এই শক্তি দ্বারা আব্রন্মস্তত্বপধ্যস্ত সমগ্র জগধ্প্রপঞ্চ স্থষ্ট, চালিত 
ও অভিব্যক্ত হয়। সেই অনস্তজীবন হইতেই পরিচ্ছিন্ন জীবনসকল 
উদ্ভূত, পরিপুষ্ট ও বদ্ধিত হয়। জীবনশৃন্ত কোন পদার্থের অস্তিত্ব 
নাই । জীবন কখন জড়ের উ২পারদক হইতে পারে না এবং জড় ও 
কখন জীবনের উৎপাদক হর নাঁ। আদিকারণ বা নিদান যখন 
জীবনীশক্তি, তথন তাহ হইতে জীবনই নানারূপে অভিব্যক্ত হইতে 
পারে। কারণে যাহা থাকিবে, তাহার কাব্যেও তাহাই থাকিবে । 
পাশ্চাত্য দাশনিকদিগের নধ্যে কেহ কেহ জীবনের মুল কারণের 
(07507 91105) অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়েন। যাহ! নিত্য, অনন্ত ও 
বিশ্বব্যাপী তাহার আদিকারণ বে থাকিতে পারে না, তাহ! তাহারা মনে 
আনিতে পারেন না। সুতরাং তীহাদিগের অন্বেষণ সব্ধদাই বিফল 
হইয়া থাকে । সম্পূর্ণ জীবনলক্ষণশুন্ত পদার্থ ঝা দ্রব্য অগতে আছে 
এই ভীন্তবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়! তাহারা উল্তরূপে প্রবর্তিত হ্ভয়া 
থাকেন। বস্তুতঃ সম্পূর্ণ জীবনলক্ষণশুন্ঠ পদাঁগ জগতে নাই। মনু» 
পণ্ড এবং উত্তিদসকল জীবনের কশকগ্ডাঁলন লক্ষণ বা ধন্ম প্রকাশ 
করে এবং সেইজন্ত তাহাদিগঞধে জীবিত ব্লা হইন্া পাকে; কিন্ত 
মনুয্যের এই কপোলকন্পিত লক্গণ[ধধ পহি5 ত পদাথকে থে সম্পূর্ণ জীবন- 
শুন্ঠ বা জড় বলিতে হবে এমন ধোন কারণ নাই। এই জন্ত আধুনিক 
দাশনিকেপ। জীবনের পুর্ববসল্মত অর্থ পরিত্যাগ করিতে কুতসংকল্প 
হুহ্য়।ছেন । 

1কছুকাল পুর্বে জ' তিক 'দাপকে নব শু সজীব (প্ঠগ 
জীবিত ) এই দুইভাগে বিভগ্ত কঞ্জা হইত । সমস্ত ধাতব (1706191 ) 
প্দার্থ জড় ব1 নির্জীব; এবং মনুষ্য, পণ্ড ও উদ্ভির্াদি সমস্ত জীব ; 
কিন্ত সমপ্ত সজাব পদার্থের উপশৃদানসকল (জলদি) জড় খ| দিজীখ 
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ইহা কথিত হয়। সুতরাং অংশ সকল ব! উপাদ।ন সকল খন নির্জীব 
হুইল তখন তাহার সমষ্টিকে “সজীব” বলা! যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । এই 
্রান্ত ধারণ! হইতেই জীবনের কারণ অন্বেষণের বুদ্ধি ও ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। 
বন্ততঃ নির্জীব এবং সজীব বলিয়া! ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নাই। সকল পদার্থই 
এক জীবনগ্রবাহে বদ্ধ আছে। মনুষ্য সকল স্থানে সম্পূর্ণ্ূপে বুঝিতে 
না পরিলেও ইহা ঘে স্বতঃপিদ্ধ ও স্বতঃ প্রকাশ তাহ। ধলিতেই হইবে। 

চিৎ বা চৈতন্তর্ূপ সূল পদার্থ বা ব্রর্মপদার্থ নিত্য শক্তিসম্পন্ন 
হওয়!তে চিতৎশক্তিকেই তাহার অভিব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতি বা ব্র্মজী বন- 
প্রবাহ বল যায়। শক্তিভি্ন চিৎ স্বতন্ত্র অবস্থিত থাকিতে পারে না 
এবং শক্তি ও চিদ্াশ্রিত ন| হইয়। অভিব্যক্ত হর না। প্রত্যেক ব্যক্তির, 

ত্যক পদার্থের এবং প্রত্যেক তত্বের মূলে “চিৎ” অবস্থিত আছে 
এব্‌ং উহ্দ্িগের অভিব্যক্তি তদ।শ্রিত শক্তির বিকাশমাত্র । সাংখ্য “চিত” 
সন্তা এবং তদাত্রিত “শভ্ডিকে” ভিন্নভাবে ধরিয়া লইয়। “পুরুষ” ও 
“প্রকৃতির” কথ! আনিয়াছেন, কিন্তু বন্ততঃ উভয়ই এক পদার্থ । নর্তৃক 
হইতে নৃত্য ক্রিয়। ভিন্ন হইতে পারে না। বে স্থণেই চিৎ শক্তির বা 
আগ্যাশক্তির ক্রিয়া হইতেছে, সেই স্থলেই মুলীভূত চিৎসভা। বর্তমান রহি- 
যাছে। চিত” সপ্তাকে নংজ্ঞা বা সংবিদ্‌ বলা যায় না। কারণ জ্ঞান বা 
নংবিদ্ের সব্বদ| বিষয় থাকে বলিয়! উহ! চিৎ শক্তির বিকাশ ঝ| রূপাস্তর- 
মা এব্‌ং উহার মূলে চিতসন্তা ব্্তমান থাকে । সমুদয় মানসিক ক্রিয়া 
অর্থাৎ কল্পন।, প্রত্যক্ষজ্ঞান, চিন্ত।, বিবেক, ইচ্ছ1, স্মতিবাপার এবং খাবতীদ্ষ 
অনুভব চিৎশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র এবং টিংসন্র। উহাদিগের নূলে অবস্থিত 
থাকে। মনই ঘখন চিৎ শক্তির অভিব্যভি, তখন মনের ক্রিরা সকলও 
তাহারই বিজ স্তনমাত্র বলিতে হইবে । চিৎ সন্তারূপ ব্রহ্গপদার্থ বে সকলের 
মুলে রহিষ্নাছে তাহ! পুব্বোক্ত ভাবেই বুঝিতে হইবে। 

দপ্ভমান যুগে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা ও উত্তিদপণার্সে এব” পাতিবদ্রবোর 


১৩০ নৃতন প্রণালী ও তত্বসম!লোচন!। 


মধ্যে ও চিৎসত্তা বিদ্যমান আছে, ইহা স্বীকার করিতে আরম্ত করিয়াছেন । 
“অনুভূতি” চিৎসত্তার স্বরূপ অতিঘনিষ্ঠভ[ুবে প্রকাশ করে । অনুভূতিসকল 
চিন্তার মূলে বর্তমান থাকে, এবং অহংবুদ্ধির কারণ বলিয়া কথিত হয়। 
বর্তমান বৈজ্ঞানিক মতান্থুসারে ধাতব পদার্থে এবং উদ্তিদ্সমূহে অন্ুভব- 
শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রস্তর অনুভব করে' এরপ উক্তি অস- 
শত বোধ হইলেও বৃক্ষল তাদ্ি যে অনুভব করে তাহ। এক্ষণে সকলেই স্বীকার 
করেন। প্রস্তরাদি ধাতব পদার্থেও কোনরূপ উত্তেজক কারণ উপস্থিত 
হইলে ষে প্রতি স্পন্দন উপস্থিত হয়, তাহাই তাহাঁদিগের মধ্যে চিৎসত্তার 
অথব! এক প্রকাঁর অনুভূতির অস্তিত্ব প্রমাণিত করে । উহাই অভিব্যন্তির 
নিয়মান্ছসারে উদ্ভিদে অস্পষ্টভাবে এবং জীবসমূহে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায় 
এবং সংবিদে পরিবর্তিত হয় এইরূপ এক্ষণে বৈজ্ঞানিকদ্দিগের সাধারণ জ্ঞান 
জন্মিয়াছে। ধাঁতব পদার্থসমুহের পরিবর্তন ও গতিরীতি এতদূর সীমাবদ্ধ 
(পরিচ্ছিন্ন ) এবং প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন যে লোকে উহাদিগকে 
ংজ্ঞাহীন যান্ত্রিক ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করে। বস্ততঃ কিন্তু সর্বত্রই এবং 
সকল পদ্দার্থেই চিৎসভ্ভা এব” চিৎশক্তি বর্তমান আছে। সংজ্ঞা! সংবিদৃ, 
বিবেক, ইচ্ছা,অন্রভব এবং স্তিবাপার এ সমস্তই চিৎসত্তার রূপাস্তরমাত্র । 
অর্থাৎ চিৎসত্ত। ব্বকীয় শক্তির দ্বার। নানাবিধ বিচিত্রভাব প্রকাশ করে। 
ইহার! ব্যস্তভাবে (অর্থাৎ এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ) অথব1 সমষ্টিভাবে 
(অর্থাৎ সকলগুলি মিলিয়া ) চিৎসত্তা'র ব্বর্দপ প্রকাশ করে না। কারণ 
চিৎসত্ত! সকলের মুলীভূত হইন্নাও সকলের অতিরিক্তভাৰে বিদ্বান আছে, 
এইরূপ মনে করিতে হইবে । কারণ প্রকৃত অস্তিত্বসম্পর অভিধ্যস্তভাৰ 
এবং পদার্থ ছাড়া সম্ভাবিত অস্তিত্বসম্পনন বহুবিধ ভাব ও চিৎসত্তায় অস্ত- 
নিহিত আছে, ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে । সংক্ষেপতঃ সার কথা এই 
হইতেছে যে উল্লিখিত চিৎ্নন্তহি অদ্বৈততত্ব এবং উহাকেই বেদাস্তে 
“সচ্চিদানন" ললিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে । ৃ 


কালতত্ব সমালোচনা । 
শ্গালল্িিভ্ভাগ এব অনভ্ভব্গজন | 


মনুষ্যের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন এবং সীমাবদ্ধ । অর্থাৎ মনুষ্য এক সময়ে 
সমুদয় ব্রহ্মাগুসন্বন্ধীয় ঘটনাপসমূহের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না। যে 
ঘটনাঁবিশেষের প্রতি মনোযোগ পড়ে তদ্বযতিরিক্ত জাগতীয় অনেক বিষয় 
তাহার জ্ঞানের বাহিরে রহিয়া যায়। এই কারণে যে অংশ মনুষ্যের 
জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা সর্বদাই আংশিক ও অসম্পূর্ণ হইয়া! থাকে । 
জীবাত্মার স্বরূপজ্জান, ব্রহ্মাগুরচনার সুখাবহত্ব অথব। ছুঃখাবহত্জ্ঞনি, 
ঈশ্বরের বা ব্রদ্দের সহিত জীবত্মার সন্বন্ধজ্ঞান, জগতের ত্রিবিধ : আধ্যা- 
ঝ্িক. আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ) দুঃখের স্বরূপজ্ঞান, এবং সংক্ষেপতঃ 
সমুদয় ধর্শনীতিজ্ঞান যে কালের স্বরূপজ্ঞানের উপর নির্ভর করে তাহ! 
অল্প প্রয়াসেই বুঝা যাঁয়। 

কাঁলপদ্বন্ধে মন্ুষ্যের একটি সামান্য বা সাধারণ জ্ঞান, এবং 
একটি বিশিষ্ট ব! প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে। যখন আমরা কোন বিশিষ্ট 
ঘটনাপৌর্বাপর্যা অবলোকন করি তখন কেব্ল কালের আংশিকভাব্ই 
প্রত্যক্ষ করিয়৷ থাকি; কিন্তু কালসত্বন্ধে আমা্দিগের যে সামান্ত বা 
সাধারণ জ্ঞান আছে তাহা সেই আংশিক জ্ঞানকে অতিক্রম করি! 
অনস্তকালরূপে পরিণত হইয়া আচ্ছন্ন ও ছুবেধ্য হইয়া পড়ে। 

পরিচ্ছিন বা আংশিক কালঙজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিলে দেখ! 
যায়। (১) আমাদিগের তাৎকালিক জ্ঞানের বিষয়ের মধোও নানাব্ধি 


১৬২ নৃতন প্রণালী ও তন্বসমালোচন|। 


পরিব্ভন বর্তমান আছে । সেই সকল পরিবনণ্তন, কোন বিশিষ্ট হাক 
সনিকর্ষজন্ত জ্ঞীনেও ঘটিতে পারে, অথবা! মনের কঙ্গনার) চিন্তার বা 
ধারণায়ও সম্ভব হইতে পারে । ফলতঃ পরিখস্তনজ্ঞনি ব্যতীত কোন 
জ্ঞানই সম্ভব হয় না । 

(২) সেই পরিবর্তনজ্ঞানের বিশিষ্টত| এই থে তাহাতে একটি 
বষর বা ঘটন। প্রথমে উপলন্ধ হয়, পরে দ্বিতীর ঘটন1, এবং তৎপরে 
তৃতীর ঘটন| এই গরমে জ্ঞানে উপস্থিত হর এবং এই নিরমেই পরিবর্তন 
সাধিত হয়। সঙ্গাতরসঙ্ঞান, কাব্যবোধ এবং বাক্যাবলির তাতৎপধ্যজ্ঞান 
প্রভৃতি এ বিবয়ে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া ধাইতে পারে। সংক্ষেপতঃ এক 
ঘটনা অগ্য ঘটন।র পরনে ঘটিতেছে ইহা না জানিলে কোনরূপ পরিবর্তনের 
বিশিষ্টতা বুঝ। যায় না। এই পরিবর্ভনপ্রবাহের গতি নির্ধারিত 
আছে অর্থ।ৎ পূর্ববর্তী ঘটনাঁবিষয় যে পরবর্তী ঘটনাবিষয়ের দিকে 
অগ্রসর হুইবে তাহা! অবধারিত ও নিশ্চিত। এই কারণে নদী প্রবাহের 
সহিত কালপ্রবাহের কথন কখন দে ভুলন। দেওয়া হয় তাহা সম্পূর্ণ 
বা সমীচীন নহে। কারণ নদী প্রবাহ কখন কখন বিপরীতভাবেও 
প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। কিন্ত কলপ্রবাহ অথবা ক।লঘটিত ঘটনা- 
প্রবাহ নিম্নতই অবিচলিতভাবে একদিকে অগ্রনব হইয়। প্রনাহিত হয়। 
অতীত ঘটন। বর্তন।ন ঘটনার দিকে, এবং বর্তমান ঘটন। ভবিধ্য২ ঘটনার 
দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে। বর্তমান অবস্থার কখন অতীত অবস্থার 
দিকে যাঁওরা সম্ভব হঘ়্ ণা। এই হেতু দেশজ্ঞানের স্বরূপ হইতে 
কালজ্ঞানের স্বরূপ ভিন । কাবণ কৌন স্থানবিশেষের পরিমণ লইতে 
হইলে দেই স্থানের উভস্ন অগ্রভাগের ষে কোন অগ্রভাগ হইতে পরিমাণ 
লইলেই তাহার পরিমাণের জ্ঞান হইতে পারে। কালজ্ঞানে তাহার 
সম্ভাবনা নাউ । অতীত কাল ফিরির। আইসে না, বৃদ্ধ যুবা হয় না, বুব| 
আর শিপু হয় না! এসং ভাগ আব গঠকল্য হইতে পারে না। 


কাজতত্বসমালোচন!। ১৩৩ 


$৩ ) ৬কালজ্ঞানের আর একটি বিশিষ্টতা আছে এবং তাহ 
সর্বদ] ম্মরণ রাখা কর্তব্য । ঈউহ! এই যে “যখন এক ঘটনা অতীত 
হইল এবং তাহার স্থানে অপর ঘটন! উপস্থিত হুইল, তখন উক্ত উভয় 
ঘটনাকে পরম্পর ভিন্ন জানিয়াও আমরা উভয়কে মিলিতভাবে 
বুঝিয়া একটি সম্পূর্ণ বিষয়জ্ঞান লাভ করি ইহা অনায়াসেই বুঝা 
যাইতে পারে । ঘট” শব্ষের উচ্চারণ স্তলে প্রথমে *ঘ” উচ্চারিত 
হইয়া পরক্গণে “ট” উচ্চাবিত হইল |, এস্কলে «ঘ* অতীত এবং “ট”। 
বর্তমান কালবিষয়ক হইয়া পরম্পর ভিন্ন বোধ হইলেও উভয়ে 
মিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ “ঘট”জ্ঞান উপস্থিত করে। সঙ্গীত 
রসেও এইরূপ অহীত স্বর, বত্তমান স্বর ও ভবিষ্যৎ স্বর সমস্ত মিলিয়। 
এক অপূর্ব সঙ্গীতবসের ধারণা জন্মাইয়া দের । অথচ ত্রিকালের 
স্ববই ভিন্ন বলিয়া জানা বায়। এইদ্কপ সর্বত্রই দেখা যাঁয় যে 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন অংশ মিলিয়াই একটি সম্পূর্ণ জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। সেই সম্পর্ণ জ্ঞান দে কালের ভিন্নতাজ্ঞানের সঙ্গেই 
যুগপৎ উপস্থিত হয়, তাহা অস্বীকার করিনার সম্ভীবনা নাই। এইরূপে 
দেশক্ঞানস্তলেও এক বিশিষ্ট অংশ অন্য বিশিষ্ট অংশ হইতে ভিন্ন ইহ! জানি- 
যাও সম্পূর্ণ দেশক্জান সেই ভেদজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হইকা থাকে । 
কবারলজ্ঞানেও ভিন্ন শুন অংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়াও সেই 
ভিন্নভাবের জ্ঞানের সহিতই (অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই ) তাঁভাদিগের সমষ্টি 
সম্পূর্ণ ভাব মনে উদিত হইয়া থাকে । নচেখ কনিতারসের জ্ঞানই সম্ভব 
হইতে পারে না। সুতরাং প্নর্তমান কালের জ্ঞান” বলিলে দইটী ভাব 
ুচিত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ (ক) পুর্ব এবং তৎপরনর্ভীর ছিন্ন ভিন্ 
জ্ঞান এবং (খ) উভদ্কে বা সকলে মিলিয়া একটি জম্পূ্ণজ্ঞান 
সেই ভিন্নতীজ্ঞানের সহিতই যুগপৎ হইজ্জা থাকে। তাহাকেই 
বর্তমান জ্ঞান বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদিগের জ্ঞানের এই রীতি 


১৩৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন! 


হইতেই আমর! সামান্য বা সাধারণভাবে কালজ্ঞান এবং অনস্তকালজ্ঞানের 
স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হই। 

কেহ কেহ বলেন যে, “ঘটনা-পৌর্বাপর্ধ্য সমস্ত এককালে অনুভূত 
হয় না । কিন্তু পূর্বঘটনা অতীত হইলেও উহ।৷ আমাদিগের স্মৃতিতে 
ব৷ ধারণায় রহিয়া যায় এবং পরে বর্তমান ঘটনা উপস্থিত হইলে 
তাহার সহিত একীভূত হইয়া ব্ততমান জ্ঞান জন্মিয়া থাকে” । 
এই মত দত্য হইলে ঘটনার পৌর্ধাপৌধ্যরূপ একটি প্রবাহ অনুভূত 
হইতে পারে না) কেবল পূর্ব বা অতীত ঘটনা ঘটিয়াছে এবং 
স্বতন্ত্রতাবে তাহার পর কি ঘটিল তাহাই জান! যাইতে পারে। 
উহারা একীভূত হইয্। একজ্ঞান হইতে পারে না । কল কথা অতীত 
ঘটনাবলি স্সরণে উপস্থিত থাকিলেও বর্তমানের সহিত উহার 
পৌর্বাপৌ্যভাব বা প্রবাহম্বূপভাব সাক্ষাৎসম্বন্ধে একসময়েই 
অনুভূত হইয়া থাকে । কোন বক্তা বক্তৃত। করিতে করিতে নিবৃত 
হইলে তীহার শেষোক্ত কথাটী বর্তমানজ্ঞানে এবং পুর্ব্বোচ্চারিত 
কথাগুলি স্থৃতিতে উপস্থিত থাকিলেও পুর্ব এবং পরবর্তী কথাসকল 
মিলিয়া একটী সম্পূর্ন বাক্যপ্রবাহম্বরূপ হ্ইক্সা বর্তমানজ্ঞানের সঙ্গে 
সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়। থাকে । কেবল স্ত্বতিজ্ঞানে অতীত ঘটনা 
বলির স্বতন্ত্র আস্তত্ব চিত্রিত হইতে পারে; কিন্ত" উহাারা (অর্থাৎ 
অতীত ও বর্তমান ঘটনাবলি ) যে পরে পরে এবং একটি প্রবাহরূপে 
সংঘটিত হইয়াছে তাহার জ্ঞান স্মৃতিবৃত্তির দ্বারা সম্পন্ন হয় না। 
কারণ তাহা সাক্ষাত্জ্ঞান্রূপে অনুভূত এবং ব্ত্তমানজ্ঞানের সঙ্গে 
সঙ্গেই উখিত হুইয়। থাকে । বর্তমান ঘটনার সাক্ষাৎজ্ঞান হইলে 
তাহার সহিত স্থৃতি ও ধারণার সাহায্য উদ্ভূত হইক্লা অতীত ও ভবিষ্যৎ 
জ্ঞান মিলিত হইয়। কালপ্রবাহ বাঁ কালের পরপরভাব ( পৌর্বাপৌধ্য) 
অনুভূত হয়) একথা বলিলে বর্তমানক্ষণে কেবলমাত্র একটি শব্দ (ঘাহ! 
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বক্তৃতায় উচ্চারিত হুইয়াছে ) অথব। তাহারও স্বল্লঅংশমাত্র অনুভূত হইতে 
পারে এবং পরে তাহার সহিত স্থতি বা ধারণার বিষয়ও উপস্থিত হইতে 
পারে; কিন্তু তাহ! হইলে প্রবাহজ্ঞান জন্মিবে না এবং বর্তমানক্ষণে 
উচ্চারিত শব্দের সহিত অতীত ও ভবিষ্যৎ শব্দের পৌর্বাপৌধ্য লব্ধ হইবে 
না। তাহ! ছাড়া বর্তমানক্ষণে কেবল একমাত্র ঘটনা বা বিষয়ের জ্ঞান 
হয় একথ! সমীচীন হইতে পারে না। কারণ কোন পদ, ঘটনা বা বিষয়কে 
একটি পর, একটি ঘটনা বা একটি ব্যিয় সলিয়! উল্লেখ করিলেও বস্ততঃ 
তাহা একটি পদ, ঘটনা বা বিষয় নহে । কারণ একটি পদে অনেকগুলিন 
শব্দ, একটি ঘটনার মধ্যে অনেকগুলি অঙ্গীভূত ঘটন! ,এবং একটি বিষয়ের 
মধ্যে অনেক অংশীভূত বিষয় বর্তমান থাকে । স্ৃতরাং যদ্দি বলা যায় যে, 
বর্তমানক্ষণে পদ্দের কেবল একটি শব্দদাত্র, ঘটনার একটি ক্ষুদ্র ভাগসাত্র 
অথব! বিষয়বিশেষের একটি শ্ুক্ম অংশ্মাত্রই জ্ঞানগোচর হয়, তাহ! হইলে 
বলিতে হইবে ষে বর্তমানক্ষণে কোন পদ, ঘটন। ব! বিষয় জ্ঞানে উদ্দিত হয় 
না। তদ্বতীত গণিতশাস্ত্রোক্ত বিন্দুর স্তায় যর্দি বর্তমানক্ষণের অস্তিত্ব 
স্বীকার করা যায়, তাহ! হইলে বিন্দুর যেরূপ স্থানাধারত নাই তদ্জপ বর্তমান 
্ষণেও কোন ঘটন। ঘটিতে পারে ন! ইহা স্বীকার করিতে হইবে । তাদৃশ 
বর্তমানক্ষণের কোন জ্ঞানই সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে যদি কোন বিশিষ্ট 
সমুদয় পদ, ঘটনা বা! বিষয় বর্তমানক্ষণে যুগপৎ প্রতিভাসিত হয় এ কথা 
বলা যায়, তাহা হইলে কালপ্রবাহ বা ঘটনাপৌর্বাপোর্যও ধুগপৎ জ্ঞাত 
হওয়া যায় এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে । অর্থাৎ যাহার বা! যে ঘটনার 
পুর্ব ও পরবর্তী অংশ নাই তাদৃশ ঘটন! বা বিষয়ের জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে । 
পৌর্বাপধ্যজ্ঞান ব্যতিরেকে কালজ্ঞান জন্মিতে পরে না । অতএব বর্তমান 
জ্ঞান বলিলে এই ছুইটী ভাবই বুঝিতে হইবে যে তাহাতে (১) ঘটনার 
পৌর্বাপর্যভাব এবং (২) পুর্বব ও অপর ঘটন! মিলিয়।৷ একটি সম্পূর্ণভাব 
বর্তমানভাবে জ্ঞানগোচর হইতেছে । 
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ঘটনার পৌর্বাপর্য্জ্ঞানসন্বদ্ধে আর একটি মত প্রচলিত আছে। 
তদ্রনুসারে কথিত হইয়া থাকে যে “আমাদিগের জ্ঞানবিবয়ীভূত ঘটনাদকল 
অথবা কোন উচ্চারিত বাক্যের পদসকল পরে পরে উপস্থিত হয় এবং 
তাহার পর আমার্দিগের মনের ষে একটি সমষ্টিকরণবৃত্তি আছে তাহাই 
তাহাদিগকে একস্ত্রে আবদ্ধ করে এবং তখন সেই একসুত্রাবন্ধ ঘটনাঁসকল 
বা পদসকলকে আমর! একটি প্রবাহন্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারি” । এইরূপ 
সম্মফটকরণকে কালপ্রবাহরূপ পৌন্বাপর্যা বলা কোনরপেই যুক্তিযুক্ত বল! 
যাইতে পারে না। কারণ কালপ্রবাহের জ্ঞান আখাদিগের সংবিত্তিতে 
বর্তমানকালে যুগপতই (এক সময়েই ) উত্থিত হয়। বাগ্ের সংগীতভাব, 
শীতের অন্ুভূতভাব, অথবা কাব্যের নাক্যবিশেষের তাৎপর্য এক সময়েই 
জ্ঞানে উপস্থিত ভর । সেই সাক্ষাংলন্ধ এবং যুগপৎপরিজ্ঞাত কালপ্রবাহ- 
স্বরূপমধ্য পুর্ব্ব ও অপরভাব স্বতন্ত্রূপে বর্তমান থাকে । তাহাদ্দিগের মধ্যে 
একের জ্ঞান ভইবামাত্রই অপরগুলিকে তাঁচার পূর্ববস্তী অথবা পরবত্তথী 
বলিয়া অনুভব করিয়া এক সময়েই আমরা পৌব্বাপ্যজ্ঞান লাভ করি । ষে 
ঘটন। বা পদ অতীভ অথবা ভনিষাৎ তাহার সহি সমষ্টিকরণের দ্বার! 
কালপ্রনাভল্ঞান হইতে পারে ন । 

এক্ষণে বুঝা গেল বে, যাহাতে পুর্ব এবং পরবর্তিত্বজ্ঞান উপস্থিত 
আছে তাভাকেই প্বর্তমমনকালিক জ্ঞান” বল! যায়। সেই প্বর্তমান 
কালিকজ্ঞান” এক € সেকেণ্ডের ) বিপলের কিছু অংশমাত্র অথব! একবিপল 
মাত্র লইক্»! ঘটিয়! থাকে । ইহাকেই মন্ষ্যসংবিদের ননকল্পে একটি নির্দিষ্ট 
কাঁলজ্ঞান বলয়! নির্দারিত ভয়। অবশ্য এইরূপ ধারণাকে সম্পূর্ণ যথেচ্ছ 
কথিত নলিয। জানিতে ভউবে | 

এস্থলে দেখিতে হইবে থে কেবলমাত্র বণজ্ঞান বাঁ শবজ্ঞান যে্ধপ 
আঁখাদিগের ইচ্ছার সভিত অসন্বদ্ধভাবে উদ্দিত হয়, কালপ্রবাহজ্ঞান তন্রপ 
অসন্বদ্ধভাবে উদ্দিত হয় না। প্রত্যেক কালসাপেক্ষ ঘটনাপ্রবাহ যখন 


কালতত্ব সমালোচন। ১৩৭ 


পূর্ববন্তী ঘটনশাবিশেষ হইতে পরবন্ঠী ঘটনাবিশেষে পরিবর্তিত হয়, তখন 
সেই পরিবর্তনের উপর আমাদিগের স্বার্থ এবং ইচ্জা জড়িতভাবে বর্তমান 
থাকে। কথন কখন সেই পরিবর্তনে আমাঁদিগের ইচ্ছা পুর্ণ হইয়! ইষ্টসাধন 
হইয়া থাকে । মন্রম্যজীবনের উদ্চম বৃলিলে ইহাই বুঝার যে মনুষ্য পূর্ববর্তী 
ঘটনাসযূহ অপেক্ষা পরবর্তাঁ ঘটনাদমূহকে অধিকত্তর সন্তোষকর করিবার 
জন্ত প্রয়াস করিতেছে, অথব! পুর্ধব্তী ক্লেশজনক অবস্থার পা বর্তে ক্রেশশূস্ত 
অবস্থা আনয়ন কধিবার চে! করিতেছে । মনুষ্য বর্তমনি কলিপ্রবাহ 
সন্বন্ধীর অবস্থাতে তৃপ্ত থাকে না সব্ধ্দাত পরিবর্তনের জন্তঠ ইচ্ছা ও উগ্ভম 
করে । সুতরাং কালপ্রবাহ সর্ধদাই মনুব্যের ইচ্ছাপ্রবানেণ সহিত জড়িত । 
“দেশ” ব! “আকাশি” যেন ব্রঙ্গাগুবচনাব বঙ্গভূমি এবং “কাল” যেন 
সেই ব্রহ্মাগরচনার অভিনয়কাধ্য। ব্রক্গাণ্ডের ঘটনাবলি নিয়তই পরি- 
বর্তিত হইতেছে এবং বর্তমান অব্1ব স্থলে অবস্থান্তর উপস্থিত হইতেছে । 
কোন বিধরই নিতা ন! চিরস্তাঙ্গী নহে, অগ্য যাহা আদছ কলা তা! থাকিবে 
না| এবং গতক্কল্য ভাহা ছিল না। এইনপে দেখ! বায় যে বর্তমান 
ঘটনার সহিত তাহার পুর্বববর্তী ও অতাঁত ঘটনাবিশ্যে (যাহ! আর কখন 
ঘটিবে না) এবং পরবর্তী ভবিষ্যৎ ঘটশাবিশেষ (যাহা এক্ষণেও উপস্থিত 
নাই) একপ্রকার নিতাসম্বদ্ধ। কারণ অতীত ও ভবিষ্যৎকে ছাড়িয়া 
দিলে বর্তমানের কোন অর্থ হয় না । অবশ্ঠ ইত] স্বীকার করিতে হইবে যে 
কতকগুলি ঘটনাপ্রবাহ এরপ দেখা যায় যে তাহার মধ্যে পুর্ব ও পরবর্তী 
ঘটনাসমূ্টের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যার না। কিন্ত মনুষ্যবুদ্ধিতে তাদৃশ 
সন্বদ্ধ বুঝা না যাইলেও প্রকৃতপক্ষে যে সেই সকল ঘটন1 অসমন্বদ্ধ তাহ। 
মনে করা কখন যুক্তিসঙ্গত নহে । 

আমাঁদিগের বহির্জগতসন্বন্ধীন্» সাধারণ কালজ্ঞান সামাজিকবুদ্ধি 
অন্ুসাধে সামান্তভাবে (07014115800) )  উতৎ্পনন হইলেও উহা! 
জামাদিগের আন্তরিক কালজ্ঞানেৰ উপাদান হুইতেই উৎপন্ন হইয়াছে 

১৩ 


১৩৮ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন' । 


তথ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বহির্জ “ৎসন্বন্বীয় অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ 
কালজ্ঞান আমাদিগের 'আন্তরিক কালজ্ঞান অপেক্ষা আপাতদৃষ্টিতে 
বনুবিস্তৃত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অসীম এবং অপুনরাবর্ভনীয় অতীত 
কাল এবং অনস্ত ভবিষ্যৎকাল, সকল জীৰ এবং পদার্থ সন্বন্ধে অতিবিশাল 
এবং চিরপত্য ব্পিঞ্? প্রতিভাপিত হয় এবং উক্ত উভর কালজ্ঞানই 
মনুষ্যের স্বর্পক্ষণবিষয়ক আন্তবিক কালজ্ঞান অপেক্ষা অত্যধিক বিশাল 
ও বিস্তৃত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই অনন্ত অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ 
কালের .ও আবার বর্তমান কলেব সহিত হিত:লম্বদ্ধতা আছে ই5| 
অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে । বর্তমান কালজ্ঞান বাতীত কখনই অতীত 
অথব। ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞান সম্ভব হয় না? অবশ্য বর্তমান কাল বলিলে 
এক পল, এক ঘণ্টা একদিন, এক বৎসর অথবা এক শতাব্ও মনে করা 
যাইতে পারে। কিন্তু “বর্তমানক্ষণ” বলিয়া গণিতশাস্ত্রীর বিন্দুর হ্যায় 
কোনরূপ অংশহীন কাল মনে করা যাইছে পারে না। কাঁপণ তাদৃশ 
অংশরহিত কালে বা ক্ষণে কোন ঘটনাই ঘটিতে পারে না ইহ পুর্বে 
উক্ত হইয়াছে । স্থতরাং বহির্জগৎসন্বন্বীয় বর্তমান কাল এব্‌ং অন্তর্জগৎ- 
সন্বন্ধীর বর্তমান কাল উভয়েই একপ্রকারে ন্বরূপতঃ একরূপ বলিতে 
হইবে। অন্তর্জগৎসম্বন্ধীয় বর্তনানকালজ্ঞান ভঠলে দেই জ্ঞানমধো 
পূর্ব ও পরবর্তী ঘটন॥ বা অবস্থাসকল একীভুণডভাবে এবং পৃ্থকৃভাবে 
এক সময়ে যেরূপ অনুভূত হয়, বহিজগৎসন্বন্ধীয় বর্তমান কালজ্ঞান 
হইলে ও তদ্রপ সেই জ্ঞানমধ্য ক্্্যাদির গভি, মন্তধ্যার্দির কার্যাকলাপ 
এবং অন্য পদার্থসমূহের ক্রিয়া ইতা!দি পুক্বপর্তী ও পরব্তী নানার্ূপ 
ঘটনাসমূহ একীভুতভাবে এবং পৃথগ ভাবে এককালে উদ্দারমান হইয়| 
থাকে । এইজন্িই বহঠির্জগত্সন্বপীর কালজ্ঞান সাধারণভাঁনে ও 
সামান্তোক্তিতে € 5০151511550. 00108 ) উলিগিত উস থাকে । কিন্ত 
বহির্জগৎসন্বন্ধীত্ম কালজ্ঞানের স্বরূপ ভন্তর্জগৎস্যন্ধায় খালজ্ঞানের অবিকল 


কালতব্বনমালোচন!। ১৬৩৯ 


একভাঁবাপন্ন বা অনুরূপ । অন্রর্জগৎসন্বন্ধীয় কালসন্বন্জে বর্তমান 
কাল বলিলে এক (বিপল) সেকেও্ড অথন। তাহার কিয়দংশ ধরিয়। 
ল'ওয় যায়; তন্দরপ বহির্জগৎসন্বন্ধীর কালবিবয়ে বর্তমানকাল বলিলে 
ইচ্ছান্পারে একদিন, এক বংস্র বা একযুগ বা শতাব্ব ভইয়া থাকে । 
এই উভয়বিধ কল্পনাই যগেচ্ছ নিদ্ধারিত ভয় । 

পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বে অন্তর্জগৎসম্বন্গীয় কাঁলজ্ঞানে বে সকল 
পূর্বাপর ঘটন। ৰা অবস্থা অনুস্থ্যত থাকে তৎসমস্তই আমাদিগের ইচ্ছা- 
জড়িত। গন্রপ বহির্জগত্সম্বন্ধীয় কাঁলজ্ঞানে যে সকল ঘটনা এককালে 
জ্ঞানগোচর হয়, তন্মধ্যেও ইচ্ছা বা অভিগ্াায় অথবা সার্থকত বর্তমান 
থাকে । এইরূপে ও উভগ্নবিধ কালজ্ঞানের মধ্যে সাদৃষ্ঠ দেখিতে 
পাওয়া যায়? তনুসারে অতীতঘটনা ব্র্তমানঘটনাঁয় এবং বর্তমান 
ঘটনা ভবিষ্যৎ ঘটনায় পরিণত ব: প্রিবত্তিত হইয়। একট! সার্থকতা ঝা 
অভিপ্রা্গ প্রকাশ করিয়া! থাকে । দেশজ্ঞানে এই সার্থকভাব (৭51০০- 
195108] £9৩৪. ) পাওয়া যায় না, কিন্ত কালজ্ঞানে এই ভাব সর্বত্র 
অন্ুভূত ও জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে । সুতরাঁধ সময় বা কালকে এক 
প্রকারে ইচ্ছ। ব। অভিপ্রায়ের বূপান্তরমাত্র খল! যাইতে পারে। সাধন 
সকল সিদ্ধির জন্তই অনুষ্ঠিত হয়; অভ্াষ্টলাভের জন্য অনুসন্ধান হইয়। 
থাকে ; অসম্পূর্ণ ঘটনা ক্রমশঃ সম্পূর্ণত। প্রান্ত হয়; এবং কালনিম্পনন 
সমস্ত অসম্পূর্ণ কাধ। বা ঘটন! ক্রমশঃ তাঁহ।র সম্পূর্ণতার দিকেই অগ্রসর 
হইয়া থাকে । 

উপরি উক্তরূপ কালজ্ঞানের স্বরূপ হইতে আমর! অনস্তকালজ্ঞানের 
স্বরূপ বুঝিতে পারি। বিশিষ্ট কালজ্ঞানের লক্ষণ কপ্গাতেই অর্থাৎ 
তাহার স্বরূপ নিদ্ধারণ করাতেই একপ্রকারে অনন্তকালজ্ঞ।নের স্বরূপ 
ও কুচিত কর! হইয়াছে । কারণ বিশিষ্ট কালকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ! 
করিলেই বহির্জগৎসন্বন্বীয় অনন্তকালের জ্ঞান আপন। হইতেই আসিফ 


১৪০ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


পড়ে ॥ ব্ৃহির্জগতে মন্ুষ্যেন ধান্ণার অন্তর্গত ইচ্ছা সর্ধাদাই অতৃপ্ত থাকে 
এবং সে ইচ্ছার তৃণ্ডির জগ্ঠ মনুষ্য নিয়তই চেষ্টা ও উদ্যম করে । জীবাত্মার 
সম্পূর্ণতা লাভ করাই তাহার চেষ্টা ও উদ্ভমের চরম লক্ষ্য । সেই 
সম্পূর্ণ ভাবের অংশস্বরূপ সাময়িক চেষ্টাসকলও তাঁহার অন্তর্গত হওয়াতে 
তাহাদিগকে লইয়াই জীবজ্মার সম্পূর্ণভাৰ সম্পন্ন হুইয়া থাকে । এস্কলে 
ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে জীবাত্মার সম্পূর্ণভাব ঈশ্বরের বা ্রন্ষের 
সম্পূর্ণভাব হইতে পৃথক নহে। সুতরাং জীবাজ্মীন॥ স্বরূপের সম্পূর্ণতা 
একপ্রকার স্বতঃপ্রকাশ অর্থাৎ স্বভাবতঃ নিত্য প্রবাহন্বরপ, নিত্য 
পরিবর্তনশীল ও অনস্ত । পুর্বে ইহা! কথিত হইয়াছে ষে “কোন স্বতঃ 
প্রকাশ অনস্তপ্রবাহের সীমা থাকিতে পারে না 1” এক্ষণে বুঝ! যাইবে যে 
বিশিষ্টকালঘটিত ঘটনা নিয়তই পুর্ববাপরঘটনাঁজডিত হওরাতে উিহাকেও 
্বতঃগপ্রকাশ অনস্তপ্রবাচচের স্যায় ভাঁদি ও তস্তরভিতভাবে অনুভব 
কর! যাইতে পারে। এইরূপ আদি ও শ্মস্তরহিত স্বতঃগকাশ কাল- 
প্রবাহকেই অনস্তকাল বলিয়া কথিত ও বধিত হইয়া থাকে। সেই 
অনস্তকাল অনস্ত ও অথগ্ড ব্রন্মের যুগপৎ €( এককাল ১ সাক্ষাতকৃত হর! 
থাকে । মনুষ্য যেমন কোন সঙ্গীতরস বা কাব্যার্থ অথপা কোন বাক্যের 
তাৎপধ্য এককালে (যুগপৎ ১ অন্তভব কবে, ব্রহ্ম ও সেইরূপ অনন্তকাল 
ঘটিত ঘটনাসমূহ যুগপৎ সাক্ষাৎকার করেন । অথচ এই্ননূপ একক্দীন 
সম্পূর্ণজ্ঞানের মধ্যে যাবতীয় ঘটনাসমূহ্রে পুব্ব।প্াবও রঙ্গের জ্ঞানে 
বর্তমান থাকে । মনুষ্বের ও তদ্রপ সম্পূর্ণ সংগীতরসের বা কাবার্থের 
যুগপৎ জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যেক স্বরের বা প্রতেক “দের, পুর্বাপরবোধ 
বর্তমান থকে । বর্ভমানক|লজ্ঞা* বনিভে হইলে ভুচ্টা অর্থ বা ভাব 
সর্বদ1 মনে রাখতে হইবে । (১ম) পর্ভমানের অঠাত ও ভবিষ্যৎ হইতে 
স্বতন্ধভাব এবং ( ২য় ) অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তদাঁন এই ভ্রিকাণ মিলিত 
হইস্জা এক নূতন ভাব। সংগীতরসা ধর ন্বপ্লপামরিক ঘটনাসমূহ মন্তষা 


কালতত্ব সমালোচনা । ১৪১ 


রি 


জ্ঞানে যেরূপ এক কালে প্রতিভ।গসিত হ?, তদ্্রপ সমস্ত ব্রহ্ধাণ্ডের অনস্ত- 
কাঁলব্যাপী ঘটনাসমূৎ বে জ্ঞানে ধুগপৎ্খ (এককালে ) প্রতিভাদিত হয় 
তাহাকেই “অনপ্তজ্ঞ।ন” বল| যার । “অনভ্তজ্ঞ/নের” রীতি বা স্বরূপ 
বুঝিতে হইলে মন্ুষ্যের কাপজ্ঞানস্বরূপ হইতে পূর্বাপর ঘটনার সীম 
উঠাইর। লইর। উহাকে হৃদরগ্গম করিলে, অনন্তজ্ঞানের দ্বরূপ বুঝা! যাইতে 
পারে । মন্তুষাজ্ঞানের প র:চ্ছত চাঁশিব্ধন এক সেকেও বা এক সেকেগ্ডের 
কিএদংশনার ব্সানজ্ঞানে স্ফুণি ত হইয়া থাকে । তাহ! হইলে অনস্তশক্তি- 
সম্পন্ন এক্ষের অনগুকালজ্ঞানে বে সমগ্র কালই (ভূত ভবিষাৎ ও বর্তমান ) 
নূর্ভনাখবৎ জ্ঞানগোচর হইবে ইত বুঝিতে বিশেষ আয়াস করিতে হয় না। 
কে কে বলেন ধে, “অনন্তজ্ঞানের স্বরূপ এরূপ বে তাহাতে ভূত, 
ভাঁবধ্যং এ৭ং পৃঙমানজ্ঞানের কোনরূপ প্রভেদ থাকে না।” একথ! 
খুক্তিপুঞ্ত হিতে পারে না। কোন সংগীতরস বা কাব্যার্থ বর্তমানক্ষণে 
যুগপত জ্ঞাত হইলাম অথচ সেই জ্ঞানে পুর্বগীতস্বরের অথব। পুর্বোচ্চারিত 
পদের এবং তাহাৰ পরবতী স্বরের ব! পদ্দের জ্ঞান নাই একথ! যেরূপ 
বক হ্র, উক্তরূপ অনন্তজ্ঞান ও তদ্রপ নিরর্থক হইয়া! পড়ে। সুতরাং 
উত্ত মতের কোন সারগর্ভত! নাই । ফল কথা পূর্বাপর প্রবাহ এক 
কালে জাঁননে হইলে পুব্ব এবং পরবস্তী ঘটনাকে ভিন্নভাবে 
গানিতে ঠ£প্, অথচ উহাদিগের মিলিতভাব বা সম্পূর্ণভাবও সেই 
সময়ে বাঝভে হইবে এ বিয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। এইরূপে অনস্ত- 
পাপা ধটনাসমুহ ধুগপৎ্ ( এককালে) জ্ঞাত হইলেও তাঁহার্দিগের অংশ 
বণ প্রত্যেক ঘটনাও সেই সঙ্গে ভিন্নভাবে জ্ঞানগোচর হইবে ইহাই 
খুক্তিসঙ্গত কথা হইতেছে । তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে 
অনস্$ কালগ্রবাহ কেবলমাত্র এক অনন্ত ইচ্ছার অভিব্যক্তিমাত্র ৷ 
ধা.কে ভাষণ ভূত ব। ভনিষাৎ বলিয়! উল্লেখ করি, ব্রন্মের বাঁ ঈশ্বরের 
জ্ঞানে তে$ উতর খডনা এক পদার্থ বালয়া প্রতীষখান হস্থ না। তথাপি 


১৪২ নৃতন প্রণালী ও তত্বপম।লোচনা। 


যেরূপ সংগীতরসের আদি ও অস্ত ভিন্ন হ্ইয়াও এক সংগীতরস বলিক়! 
যুগপৎ প্রতীক্মমান হয়, তন্রপ অনস্তজ্ঞানস্থলে অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা 
প্ভন্নভাবে অনুভূত হইয়াও এককালে অর্থাৎ যুগপৎ প্রতীবমান হইয়া 
থাকে। | 

কেহ যদ্দি বলেন যে “অনস্তজ্ঞানে কালজ্ঞান থাকে না” তাহ! হইলে 
তাহার কথা যুক্তিযুক্ত হইবে না। “সংগীতরস বা কাব্যার্থ জ্ঞান হইল, 
অথচ তাহার মধ্যে যে পূর্বাপর স্বরবিস্তাঁস বা পদপ্রয়োগ আছে তাহার 
জ্ঞান নাই” একথা যেরূপ অযুক্ত ও নিরর্থক, উক্ত মতও তন্ত্রপ নিরর€৫থক 
হইয়া পড়িবে । সংগাওরসের ঝ৷ কাব্যাথের যাহা কিছু অর্থ আছে, তাহা! 
কেবল পূর্বাপর জ্ঞান হইতেই পাওয়া যায়, অন্যথা তাহার জ্ঞান হয় না। 
অনস্তজ্ঞানের স্বরূপ তদ্রপ একভাবাপন্ন ; কেবলমাত্র এই বিশেষ যে 
অনস্তকালজ্ঞান নিখিল ব1 'অনস্তকলবপী ঘটনাসমূহ লইয়া উদ্ভূত হয়। 

এন্থলে কেহ আবার বলেন ষে “ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞান আমাদিগের 
পরিচ্ছিন্ন কালজড়িত ঘটনাজ্ঞান হুইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তাদৃশ জ্ঞানের 
কোনরূপ কারণ নির্দেশ করা সম্ভব নহে । মনুষা তদিষয়ে কিছুই জানিতে 
বা বলিতে পারে না । অনস্ত অতীতগর্ভে বিলীন বুগযুগাস্তরের ঘটন' 
এৰং অনস্ত ভবিষাতের ঘটনা এই ছুই প্রকারের ঘটনার ভিন্নতা লুপ্ত 
হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে তৎসনস্ত বর্তমানভাবে এক সময়ে প্রতিভাসিত 
হইতে পারে ইহা অসম্ভব ও অধুক্ত কথ! । অর্থাৎ বর্তমানজ্ঞানে যখন 
ভূত ও ভবিষ্যৎ উভরন কালই উপস্থিত নাই, তখন এই তিন কাল ( ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ) মিলিয়া এক বর্তমানবৎ জ্ঞান হইয়! ঈশ্বরজ্ঞানে 
প্রতিভাসিত হইবে ইহ! সঙ্গত কথ! নহে” ইহার প্রতিবাদে বলা বাইতে 
পারে ষে সংগীতরসজ্জানকালে অতীত্তস্বর উপস্থিত নাই এবং ভবিষ্যৎ 
বা পরবূর্তী স্বরও তৎকালে শ্রুত হয় নাই, অথচ সমস্ত মিলিয়া অর্থাৎ 
তত ও ভবিষ্যৎ মিলিয়া সখন বর্তশানে আমার সংগীতরসেব জ্ঞান সম্ভব 


কালতত্বসমালো্ন। । ১৪৩ 


হইতে পারে, তখন ইশ্বরপক্ষে সেই রীতিতে বা সেইভাবে তাহার 
বন্তমানজ্ঞানে অনন্তকান যুগপথ্ কেন না প্রতিভাসিত হইতে পারিবে ? 
কেবলমাত্র কালপরিমাঁণের ভিন্তাবশতঃ আমাদিগের কালজ্ঞানও ঈশ্বরের 
অনস্তকালজ্ঞান ভিন্ন বলি প্রতীয়মান হয়। 

এন্থলে একটা অদ্ভূত প্রশ্ন হইতে পারে ।. “ঈশ্বরের অনস্তজ্ঞানে 
পরিবর্তন ঘটিতে পারে না । তিনি অবিকারী হ্ইয়া নিত্য পরিবর্তন- 
শীল জগতে তাহার রচনাকৌশল কিরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হইবেন 7?” এই সমন্তার সমাধান করিতে হইলে বলিতে হইবে ষে অনন্ত 
পরিবস্তন ঘটিলেও অনস্তপরিবর্তনের জ্ঞান স্বয়ং পরিবর্তিত হয় ন!। 
কারণ সনুদর পরিধর্তনহই সেই অনন্তজ্ঞানের মধ্যে অন্তভু-ক্ত 


পুনরার আপত্তি হইতে পারে যে “সংগীতরম বা কাব্যার্থের জ্ঞান 
এককালে গ্রতিভাদিত হইলেও তাদৃশ জ্ঞান সসীম। তাহার সহিত 
ঈপ্বরের অনন্তকলজ্ঞানের তুলন! হইতে পারে না। কারণ অনস্তকাল- 
পা টনাসযূহের সীমা থাকিতে পারে না। সুতরাং সীমাহীন কার্ধয- 
প্রবাহের জ্ঞান, বর্তমানজ্ঞানের ম্যায় যুগপৎ প্রতিভাদিত হয় একথা 
পরস্পর বিরুদ্ধ এবং অসম্ভব ।” ইহার প্রতিবাদে বল! বাইবে .যে স্বতঃ 
প্রকাশ অনন্তপ্রবাহরূপ পদার্থকে এক বিশিষ্ট বসত বলিয়া জ্ঞাত হওয়) 
যায় ইভ] পুরে প্রদর্শিত হইয়াছে । অনন্তকালব্যাপী ঘটনাসমূহও এক 
ন্বত্ঃগ্রকাঁশ অনন্ত প্রবাহ ॥ সুতবাং তাহাঁকে একটি সম্পূর্ণ প্রবাহরূপে 
শত হওয়া অসম্ভব কথ! নহে । কোন বিশিষ্ট সংগীতরসে বা কাব্যার্থে 
থেরূুপ একটি অভিপ্রার বা ভাব অস্তনিবিষ্ট থাকে, তদ্রুপ জগগ্যাপী অনন্ত 
ক1লজনিত ঘটনাপ্রবাহে ও ঈশ্বরের এক বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ অভিপ্রায় 
অভিবাদ্ ভাঁছে। সুতরাং সমুদ্ধয় অনস্তকালব্যাগী ঘটনাসমূহ ঈশ্বরের 
এক বিশিট এ অম্পর্ণ অভি্রীয়ের ছ্োভক হইবা সমষ্টিভাবে এবং 


১৪৪ নৃতন প্রণালী ও ৩ত্বলমালোচন। । 


একপ্রবাহরূপে ঈশ্বরের জ্ঞানগোচর হইবে তাহাতে বিরুদ্ধতা বা অসম্ভাবন। 
থাকিতে পারে না । 


এস্থলে মনুষ্যজীবনের স্বরূপ বর্ণন করিয়া একটি দৃষ্টাত্ত প্রদর্শিত 
হইতে পারে। মনুষ্ের জ্ঞানে মনুষ্ের জীবন প্রবাহ একটি বিশিষ্ট কাঁল- 
ব্যাপী ঘটনা প্রবাঁহমাত্র । সেই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে তাহার কাধ্যকলাপ 
অনুষ্ঠিত হয়» বর্তমান বলিয়া কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি এককালে যুগপৎ 
অনুভূত হয়, অতীত ঘটনাসক্ল চিরকালের ভন্ত লুপ্ত বলির! মনে হয় এবং 
ভবিষ্যং ঘটনাসমূহ বর্তমানক্ষণে উপস্থিত নাই এইরূপ প্রতীয়মান হয়। 
তথাপি ঈশ্বরের অনন্তঙ্ঞানে ননুষ্যবিশেবের স্বরূপ, জীবন, ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব 
এবং তাহার কাধ্যকলাপ সমস্তহ এককালে (যুগপৎ ) উপস্থিত থাঁকে। 
এইরূপে মন্ুষ্যের স্বরূপ ছুইভাবে অভিব্যভ্ভ হইর। রহিয়াছে । (১ম) 
তাহার কালোপরঞ্জিত বা কালসাপেক্ষ স্বরূপ এবং (২য়) তাহার 
অনন্তপ্রবাহরূপ সম্পূর্ণ শ্বরূপ। সংগাতরসের বা কাব্যার্যেরও 
অবিকল এইরূপ (১) পৌব্বপধ্যতাব এবং (২) সনশ্র নিলিত হইয়া এক 
সম্পূর্ণভাব, ছুই ভাব থাকে । মনুষ্য বণ্তমানকে লক্ষ্য করিনা অতীত 
অবস্থা বা ঘটন। আর প্রত্যাবর্তন কাঁরবে ন। এইরূপ মনে করে। কিন্তু 
সেই অতাঁত ঘটন। ব। অবস্থার উপর তাহার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ 
ঘটনা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে ভাহ| অল্পায়াসেই মনুষা বুঝিতে পারে । 
দেই অতীত অবস্থাকে ভিত্তি করির। মনুষ্) ভবিষ্যতের জন্য উদ্ভম করে এবং 
সেই অতীত অবস্থ! যে তাহার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট ইচ্ছার অভিব্যক্তিবূপে 
পূর্বে ঘটিয়াছিল তাহা মন্ুব্যমান্রই বুঝিতে পারে। মন্ুষ্যের ভবিষ্যৎ 
অবস্থা এক্ষণে (বর্তমীন কূলে ) সংঘটিত হয় নাই বটে, কিন্ত তাহাকেই 
লক্ষা করি বর্তমান উগ্ধম প্রক।শ কর] হইতেছে । সেই ভবিষ্যৎ 
অবস্থার 'াহারউ ব্যক্তিগত বিশিঞ্* ভচ্ছানুসারেই বহুবিধ কার্যকলাপ 
অনি; হইবে । সেই ভব্ব্যিৎ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কাধ্যকারণসম্বন্ধ 


ঙৈ| 


কালতনব্বমমালোচ5না । ১৪৫ 


সত্বেও মন্ুষ্যের নিজের স্বাধীন ব্যক্তিনিন্ঠ বিশিষ্ট ইচ্ছাদ্রাই তাহার 
কাধ্যকলাপ সংঘটিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্যক্তিবিশেষর 
বিলক্ষণতা (01717560595 ) এবং তন্নিবন্ধন ভাহার বৈলক্ষণ্যপুর্ণ কার্্য- 
কলাপ ইঈর্বরের অনন্তজ্ঞানে প্রতিভাসিত আছে । কালধন্শীধীন 
মনুষ্য আপনাকে অতীত হইতে, ভবিষ্যৎ হইতে এবং ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন 
বা পৃথগবস্থিত মনে করে । বর্তমানক্ষণে মনুষ্য নিজের জীবনের ব্যক্তিগত 
বিশিষ্টতা ব! বৈলক্ষণা এবং ঈশখরের সহিত তাহার নিকট সম্বন্ধ বুঝিতে 
পারে না। এই বিচ্ছিন্নভাবের জ্ঞান বা ধারণা কালধর্্ম হইতেই 
উৎপন্ন হইরা থাকে । বর্তমাঁনব্যতীত অনস্তঅতীত ও অনস্তভবিষ্যৎ 
বলিয়া যে কাল আছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করাতেই বাসে বিষয়ে 
মনোযোগ না দেওয়াতেই এইরূপ ভ্রান্ত বিচ্ছিন্নভাবের জ্ঞান উপস্থিত 
হয় । মনুষ্য যে আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারে ন], তাহার কেবলমাত্র কারণ 
এই বে বর্তমান কাঁল থে সমগ্র কাল নহে, ন্তাহা সে বুঝিবার চেষ্টা করে 
না । মনুষ্য মনে করে তাহার অতীত অবস্থা চিরকালের জন্য অন্তহিত 
হইরছে এবং তাহার ভবিষ্যৎ অবস্থ! বর্তমানক্ষণে উপস্থিত হয়' নাই। 
ব্তমান কাঁল লইয়াই মন্ুষ্যের ধারণ! জন্মে এবং কাধ্যকল।প অনুষ্টিত হইয়! 
থাকে । ইহাই মন্ুুষ্যের পরিচ্ছন্নতা বা অনুরদর্শিভার কারণ । প্রকৃত 
কথা এই যে মনুষ্য এই পরিচ্ছিমতার কুপমধ্যে নিয়তিবশতঃ অবশ্তই ষে 
নিমগ্ন থাকিধে এমন কোন কথা নাই । মনুষ্য মনোযোগ করিলে তাহার 
পরিচ্ছিন্ন সংবিত্তির দধ্যে ও অনস্তজ্ঞানের আভাস পাইতে পারে । সেই 
অনস্তজ্ঞানে তাহার ব্যক্তিগত বিশিষ্টত1 এবং সম্পূর্ণত। যুগপৎ বর্তমান 
ক্ষণে স্থচিত আছে । তাহা হুইলে মনুষ্য নিজের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা 
লইয়া! এবং স্বকীয় জীবনের যাবতীয় কাধ্যকলাঁপ লইয়। ঈশ্বরের অনন্ত 
গানের সমক্ষে দণ্ডামান আছে এইরূপই খলিতে হইবে । এক ব্যক্তি 
অপর ব্যক্তির স্থানীয় হইতে পারে নাং সুতরাং মনুষ্য নিজন্বরূপেই অনন্ত 


১৪৬ নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন|। 

জ্ঞানে প্রতিভাসিত হইয়া! থাকে | নির্বাণলাঁভ কালপ্রবাহের কোন বিশিষ্ট 
শে ঘটিতে পারে না; কারণ উহা! অনস্তঅনুষ্ঠানসাপেক্ষ, ব্যক্তিগত 

বৈশিিষ্ট্যপূর্ণ সমুদয়ক্রিয়াকলাপজড়িত এবং উহা সমগ্র ও সম্পূর্ণ জীবনেই 

সম্পাদিত হইয়া থাকে । 


প্রকতিতত্তী সমালোচনা । 


প্রকৃতিতত্ব অতি গভীর এবং দুর্ধিগম্য রহন্ত | ইহার জম্যক্‌ 
সমালোচনা! করিতে হইলে ইহার ভুই স্বরূপের বিষয় যথাষথ পর্যবেক্ষণ 
করিতে হইবে । (১ম) ইহার বহিঃস্বরূপ বা বহিরাকার অর্থাৎ দ্রষ্টা 
প্রকৃতির অন্তর্গত যে সকল পদার্থসমূহ, ঘটনাপ্রবাহ এবং তন্িষ্ঠ নিম্মমা- 
বলি দেখিতে পান তাহার বিচার কর! আবশ্তক। (২য়) প্রকৃতির 
অন্তর্লান অভিপ্রায় ব! উদ্দেশ্তও বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে । এই 
সকল বিষয়ের আলোচন। করিবাৰ পুর্ব্বে “প্রক্কৃতি” বলিলে কি বুঝায় 
তাহা নির্দেশ করা! আবশ্তক । অর্থাৎ প্রকৃতি শব্দের নানা অর্থ থাকিলেও 
আমাদিগের আলোচনার স্থলে কি অর্থে “প্রকৃতি” শব্ধ ব্যবহৃত হইবে 
তাহ। নির্দেশ করিয়! বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । 

(১) কেহ পপ্রকৃত্তি শকের অর্থ “মন্রষ্যের উন্দ্রিয়গম্য বা জ্ঞান- 
গোচর ত্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষ” এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই লক্ষণ! 
সন্তোষকর হইতে পারে না; কারণ মনুষোর ইন্ড্রি়গম্য জাগতিক অংশ 
অতিশয় সংক্ষিপ্ত । তদ্যতীত শনুষ্যের সাধারণ জ্ঞানকে বিজ্ঞানাকারে 
অর্থাৎ শুঙ্খলাবদ্ধজ্ঞানে ( 01577159000 15026 ) পরিণত না 
করিলে বু বিষয়ের বা পদার্থের সম্যক উপলব্ধি হওয়া সম্ভব নহে। 
তাদৃশ শৃঙ্খলাবদ্ধজ্ঞানদ্ব।রা ও বৈজ্ঞানিকের৷ জগতের অতি ক্ষুদ্রতম 
অংশেরই অসম্পূর্ণ ও কল্পিতভাবে বিবরণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন। 
সে অসম্পূর্ণতানিবন্ধনই বৈজ্ঞানিকেরা বহুস্থুলে অতীন্দ্রিয়তত্বের অথব 
পদ্দার্থের অবতারণা করিয়া থাকেন । 


১৪৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । 


(২) কেহ প্রকৃতিকে “মন হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিশিষ্ট” বৃলিয়া উল্লেখ 
করেন। কিন্তু কোন কোন দার্শনিকেরা মানসিক ক্রিয়াসকলকে 
প্রকৃতির অন্তর্গত বলিয়া! প্রচার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বিজ্ঞানবাদী 
([৭69115/5 ) পণ্তিতেরা প্প্রকৃতিকে” মানসিক অভিবাক্তিশাত্র বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন । সুতরাং উক্ত লক্ষণাও সর্বসম্মত বা সঙ্গত 
হইবে ন1। 

(৩) কেহ আবার মনুষ্যভিন ব্রন্গাণ্ডের অংশকে “প্রক্কৃতি” শবের 
দ্বারা! উল্লেখ করিয়া থাকেন । কিন্তু মনুষ্য যে “প্রকৃতির” অন্তর্গত; 
অর্থাৎ “প্রকৃতি” বলিলে মনুষ্য ৪ যে গৃহীত হর তাহা সকলেরই বিদিত 
আছে। সুতরাং এরূপ লক্ষণাও সঙ্গত হইতে পারে না। 

(৪) কখন কখন জীবাত্মাও পরমাত্মার মধ্যবপ্তি জগৎকে পপ্রক্কতি” 
বলিরা কেহ কেহ উল্লেখ করেন। এ লক্ষণাও অনির্দিষ্ট ও অসস্তেষ 
কর। উপরি উক্তরূপে:প্রক্কতির লক্ষণা করিলে সন্তোষকর হইবে না! । 
স্থতরাং “প্রকৃতির” স্বরূপ বুঝিতে হইলে অগ্জে বহির্জগতের, তদস্তগত 
নিয়মাবলির এবং সেই নিয়মাবলির সহিত মন্ুষ্যের মনোবৃত্তির সম্বন্ধ 
বিষয়ের আলোচন। করভঃ তদ্বিষরে হেতুনির্দেশ করিরা খিষিয়টী বুঝিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে । 

জড়জগতৎকে আমরা ইঞ্জিয়নবারা সাক্ষাৎমঞ্দ্ধে প্রত্যক্ষ করি এ কথা 

ত্য নহে। কারণ আমািগের ইব্ডিয়সকল কখনই কোন পদার্থের 
প্রকৃতস্বরূপ প্রদর্শন করে ন1--সত্য সত্তা কখনই সাক্ষাৎ ইন্ছরিয়গম্য হয় 
নাঁ। উহ| সর্বদাই অন্গমানের দ্বারাই জানা বার । তদ্যতীত সন্ভামাত্রই 
ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং উন্ট্রিয়ঘকল কখন ব্যস্ভিনির্দেণ করে ন।। কেবল 
মাত্র ইন্ড্রি়গম্য গুণ বা ধর্মপকল এবং তৎসংক্রীস্ত অনুভবই ই যদ্ধার। 
উপলব্ধ হওয়া! যার । নভথপি নানা মলুযোর বিষঃঞ্ানের বৈচিজ্য পদীক্ষ। 
করিলে এবং হীদ্দ্িয়লন্ধ জ্ঞান দ্বারা সুচিত কতকগুলি হেতু বুঝিতে 


প্রকৃতিতত্ব সমালোচনা! । ১৪৯ 


পারিলে সেই সকল হেত্ুকে বহির্জগতের অস্তিত্বের হেতুত্বরূপ প্রদর্শন 
কর] যাইতে পারে এইরূপ আমর। মনে করির। থাকি । বে সকল কারণ 
বা হেতু বশতঃ মনুষ্য বহির্জগতের অস্তিত্বের পরিচয় পায় তাহার আলো- 
চন কর! বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

কেন কেহ বলেন, মন্তষ্য নিজের স্বাভাবিক ([01777805) বুদ্ধিবৃত্তি 
দ্বারাই বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করে এবং তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। 
এই মত প্রমাণসিদ্ধ নহে বলিয়। সকলে ইহ1 স্বীকার করেন ন|। 
বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিদার বৃহির্জগতের এনং তনিষ্ঠটনিররমাবলির অস্তিত্ব 
প্রমাণসিদ্ধ ও সম্ভাবিভ বলিরা বোধ ইলেও সেই সকল যুক্তি স্বরূপতঃ 
অস্তিত্বকুচক হইতে পারে না ইহা! পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । কারণ 
সত্যঅস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থমাত্রই নিদ্দি্ট ও ব্যক্তিনিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক | 
বিজ্ঞান বহির্জগতের এবং তন্নিঠনিয়মাবলির অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ বলাতেই 
উহ্তাদিগের স্বরূপ নির্ণর কবিবার প্রয়াস আরন্ধ হয় এই মাত্র বলা যাইতে 
পারে । কেহ কেহ বলেন বে, “বাহ জডুজগৎ অধমাদিগের স্পর্শেক্দিয়ের, 
গতির এবং বিশেবতঃ মাংসপেশিসংস্থষ্ট অনুভবের বাধা দেয় এবং নান- 
রূপে আমাঁদিগের ক্রিয়াকলাঁপকে সীমাবদ্ধ করে বলিয়া সেই “বাধা” বা 
“প্রতিরোধ” ! 1২০515200০৩) বশত? আমর! বাহা জড়জগতের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করি। যখন উক্তরূপ “বাধার” কারণ আমাদ্দিগের অন্তরে নাই, 
তখন উক্ত “্নাধার” কারণস্বরূপ বহির্জগৎ অবশ্তই আমাদিগের বাহিরে 
আছে ইহা স্বীকার করিতেই ভইবে। কাধ্য থাকিলেই তাহার কারণ 
আছে এ বিশ্বাসদ্বাতাই আমর! বহির্জিগতেব অন্তিত্বের প্রমাণ এবং 
অন্তসন্ধান পাই” ইত্যাদি । এই সকল কথা বেরূপে বাবহ্ৃত হয় তাহাতে 
এই মত সম্পূর্ণ সত্য বশিরা গ্রভীত হইতে পাবে না । পুর্বে প্রদর্শিত 
ভইয়াছে যে আগাদিগের ধাবণার অন্তর্গত অভিপ্রায় সর্ধদাই অসন্তোষকর 
এবং অসম্পূর্ণ থাকাতে আমর! তাহার পূর্ণতার আঁকাজ্ফা কবিয়া সর্বদাই 


১৫০ নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । 


বিষয়াস্তরের অনুসন্ধান করিয়া থাকি। সেই অভিপ্রায়েরই পূর্ণতাস্থচক 
বিষয়াস্তরই বাহিরে বিদ্যমান আছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া বহির্জগৎ 
রূপ বিষয়াস্তরের অপেক্ষা করিয়া! থাকি । আমাদিগের প্রকৃতির বা 
ক্রিয়ার “বাধা” দ্বেয় বলিয়! বিষয়াস্তরের অথবা বহির্জগতের অনুমান করি 
না। বিষয়াস্তর আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায়কে বিশিষ্টরূপে 
পূর্ণ করে অর্থাৎ তাহার দ্বারা আমাদিগের অভিপ্রায় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত 
হয়। সেইরূপ হয় বাঁলয়াই আমরা যে বিশ্বব্রক্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র অংশ 
মাত্র তাহা বুঝিতে পারি। কার্ধযযকারণবাদ নিয়মের সম্যক সমালোচনা 
করিলেই বুঝ! বাইবে যে আমদিগের প্রবৃত্তির এবং ক্রিয়ার “বাধ!” দেয় 
বলিয়া! বহিজগৎ অনুমিত হয় একথা সত্য নহে । কাধ্যকারণবাদের 
গুঢ় তাৎপর্য এই যে “যাহ! কিছু ঘটে, তাহার কারণ আছে অর্থাৎ তাহাব 
ব্যাখ্যা হইতে পাঁরে এবং সেই জন্ত প্রত্যেক ঘটনাই ঘটনাস্তরের সহিত 
নিত্যসন্বদ্ধ |” এই ধারণা হইতে বিশ্বাস হয় ষে এই নিয়ম “বহির্জগতে" 
অবশ্ঠই প্রযুক্ত হইতে পারে । ম্ুতরাং বলিতে হইল ঘষে “বহির্জগতের” 
ধারণ! অগ্রে জন্মিল এবং তাহার পর “কাঁধ্যকারণবাদ” শিয়ম তাহার 
উপর প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হইল। অতএব কাধ্যকাঁরণবদ নিয়ম হইন্ডে 
বহির্জগৎ অনুমিত হইতে পারে ন! ইহা বুঝা বাইতেছে 1 বদি কার্ধ্যকারণ- 
বাদের ধারণ। অগ্রে না জন্মিত, তাহ! হইলে কেবলমাত্র প্রবুত্তির বা ক্রিয়ার 
“বাধা” দ্বারা কিছুই অনুমিত হইতে পারিত না। ঘটনা কা বিষয় 
বিশেষকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, ঘটনান্তর ব। বিষয়্াস্তরের অপেক্ষা করিতে 
হয় এই ভাব বা ধারণ কোনরূপ পুর্ব্ব হইতেই জন্মিয়াছে এবং তাহার পব 
বহির্জগতের অস্তিত্ব অন্ত কোনরূপে জানিতে পারি'লে তাহার উপর উদ্ভ 
নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে । কিন্ত উত্ত নিয়মের জ্ঞান হইতে বহির্জগতের 
অস্তিত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে না। লুতরাং মন্ুষ্যের প্রবৃত্তির, স্পর্শের 
ক্মথব! ক্রিয়ার বা গতির “বাধ!” হইতে বহির্জগৎ অনুমিত হয় একখ! সত্য 
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নহে। কারণ কার্যকারণবাদ নিয়ম পুর্বে অজ্ঞাত থাকিলে কেবল “বাধ! 
হইতে কিছুই অনুমিত হইবার "সম্ভাবনা নাই । কেবলমাত্র “বাধা? হইতেছে 
এইরূপ একটা আন্তরিক অনুভবমাত্র হইতে পারে । 

বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে “কাধ্যকারণবাদ দ্বার! 
আমর! আমাদ্িগের আন্তরিক ধারণাসমূহের অন্তর্গত অভিপ্রায়ের 
সার্থকতা এবং সম্বদ্ধভাৰ অধিক বিশদভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। 
পরে “বহির্জগৎ্রূপ বহিবিষয়ের জ্ঞান বা বিশ্বাস জন্মিলে, তাহাতে কার্য্য- 
কারণবাদের নিরম প্রয়োগ করিয়া আমরা আমাদিগের আন্তরিক ধারণা- 
সমুহের সমধিক সার্থকতা এবং অপেক্ষাক্কত পূর্ণতা বিশিষ্টরূপে বুঝিতে 
পারি। কিন্তু কার্যকারণবাদ হইতে বহির্জগতের জ্ঞান জন্মে না। 
আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায়ের সার্থকত। বা অভিব্যক্তি 
আকাজ্জা। বা অপেক্ষা করিরা আমরা কি বৃহির্জগতের সত্তা অনুমান 
করিব অথবা অন্ঠবিধ কোন সতত! অনুমান করিব এইরূপ প্রশ্ন মনে 
উত্থিত হইলে, বুঝিতে পারা যার যে কেবলমাত্র বহির্জগতের অনুমান 
করিলেই 'আমাদিগের ধাবণাসকল সমধিক সার্থকতা ও অপেক্ষাকৃত 
পূর্ণতা লাভ করে । সেই জন্তই আমর। বহির্জগতের অনুমান করি। 
ইহ্থাতে প্রবুত্তির 'বাধার, কথা একেবাবে উত্থিত হইতে পারে না। 
বহির্জগতের নিয়মাবলি ও সাক্ষাৎসম্বন্দগে উপলব্ধ হয় না; কিন্ত 
প্রকারান্তরে কেবলমাজ্জ স্প্রমাণ হইয়া থাকে । সেই প্রমাণের মধ্যে 
“বাধার কথ। থাকে না। জ্যামিতির প্রমাণীক্কত নিয়মসকল আমাদিগের 
প্রবৃত্তির “বাঁধা” দেয় বলিয়া কখন সপ্রমাণ হয় না। আকাশস্থ গ্রহ- 
নক্ষত্রার্দি আমাদিগের প্রবুত্তিব বা কাধ্যের “বাধা” দেয় বলিয়া তাচারা 
অস্তিত্ববিশিঈ এ কথাকেহই বলিতে পারেন না। 

বিজ্ঞানের এবং সাধারণজ্ঞানের পরিচিত বৃহির্জগৎসপ্বন্বীর ঘটন। 
বলিকে “প্ররুতি” নুলিলে, তাদৃশ “প্রকৃতির” অস্তিত্বসন্বদ্ধে আমাদিগেব 


১৫২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন! । 


ষে বিশ্বাস উপস্থিত হয়, “সেই শিশ্বাস আমাদিগের তুল্য অন্ত মনুষ্যুরও 
আছে” এই ধারণাও তাদৃশ বিশ্বাপের সহিত নিত্য জড়িত থাকে । 
এই ছুই বিশ্বাস কখন পরম্পর স্বতন্ত্র থাঞফ্িতে পারে না। যাহ! 
আমার জ্ঞানের বিষয়, তাহা অন্তেরও জ্ঞানের বিষয় ইহা সব্বদাই 
আমরা মনে করিয়া! থাকি । ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানের বিষয়ীভৃত 
হইয়াও অন্য কেহ জানে না, এরূপ ঘটনা বা বিষয় অবশ্যই থাঁকিতে 
পারে এবং বস্ততঃই আছে; কিন্তু বহির্জগৎ বলিলে যাহা বুঝায় তাহ! 
তদ্রপ বিষয় হইতে পারে না । কারণ উহা! সকলেরই জ্ঞানের বিষয়ী- 
ভূত) “বহির্জগতের, সত্য স্বরূপ যাহাই হুউক, জড়জগৎ এবং তৎ- 
₹ক্রান্ত নিয়মাবলির বিষর উল্লেখ করিলে, বিজ্ঞানে অথব! সাধারণ 
জ্ঞানে যাহা বুঝায় তাহার পরিচয় ব্যক্তিবিশেষ যেরূপ পায় অন্ঠ 
বুসংখ্যক লোকও তদ্রপ পরিচয় পাইয়া থাকে তদ্িমর়ে সন্দেহ 
হইতে পারে না। ফর্দ আমি কেবল একাই বহির্জগতের ঘটনাবলি 
অবলোকন করিয়া তত্বিষয়ক জ্ঞানের বর্ণনা করি, অথচ যদি অন্য 
লোকে তাহ! দেখিতে ব৷ প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তাহ! হইলে আঁমার 
বর্ণিত বিষয়সকল কেবলমাত্র আমারই মনঃকল্িত বলিয়া গণ্য হইবে 
এবং লোকে নিশ্চিত তাহা নিরর্৫থক বলিয়া উপেক্ষা করিবে । তবেই 
স্বীকার করিতে হইবে যে “আমার গতাক্ষীরুত বহির্জাগতিক বিষয় 
অপর মনুষ্যেও প্রশ্যক্ষ করে” ইহ! জানিতে পারিলেই বভির্জগতের 
তস্তিত্বে বিশ্বাস সঙ্গত হইয়। থাকে । অর্থাৎ বহির্জগতৎ বা জড়জগৎ 
মনব্যমাত্রেরই সাধারণ প্রত্যক্ষেব বিষয় বলিয়াই উহাকে বহিঃ 
জড়জগৎ বা প্প্রক্কতি' বলা যায় । আমি কেবল এক বাহা জানি 
এবং ভন্ত কেই জানিতে পাবে না “তাহা” ৫১) আমার নিরর্৫ঘকণকল্পনা- 
মাত্র অথবা (২) কোন দৈবসত্তা হইতে পারে ১ কিন্তু কোন মতেই 
জড়জগণ্ বা «প্ররূতি, হইতে পারে না । 
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্থতরাং জড়জগতের বা “প্রক্কীতির তাস্তিত্ববিশ্বাসেব অগ্রে আমা- 
দিগের সহচর ও সদৃশ মন্ষযোর অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মির! থাকে। 
এই কারণেই প্রকৃতির নিয়মাবলি সাধারণ মন্কষ্যের প্রত্যক্ষবিষয় বলিয়া 
ব্যাখ্য। করিতে হয় এবং সকলেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে ইহা 
প্রদর্শন করিতে হয় । 

এক্ষণে বহির্জগতের বা জড়জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাম জন্মবা 
অগ্রে আমাদিগের সহযোগী মন্তুধাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে 
ইহা স্বীকার করিলেও, কিরূপে সেই সহযোগী মন্ুষ্যদিগের অন্তিত্তে 
বিশ্বাস উপন্তিত হয় তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে। সাধারণ 
মতানুসারে বহির্জগতের বিশ্বীস যেরূপ “বাধান্ুভব” হইতে উৎপন হয় 


এইরূপ প্রচারিত হয়, আমাদিগের সহযোগী মনুষ্যসমূহের অস্তিত্থে 
বিশ্বীস ঠিক তাহার বিপরীতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়। থাকে । অর্থাৎ 


সেই বিশ্বাস কেবলমাত্র তুলনার ব1 সাদৃশ্যের (£7919?5 ) অনুভব 
হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এইরূপ কথিত হয়। অর্থাৎ আমর! যে 
সকল কার্ষের দ্বাৰা আগাঁদ্িগেব অভিপ্রায় বাতুং করি, অন্ত মন্ষ্যুও সেই- 
রূপ কার্ধা করিলে আঁমাদিগেব অভিগ্রায়ের সদৃশ অভিপ্রায় তাহা- 
দিগের কার্ধে নিবিষ্ট আছে এইরূপ আমর! অনুমান করিয়। থাকি | 
এইরূপ উক্তদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে আমাব জীবনের বাহিরে 
অন্য জীবনও আছে এবং সেই জীবনে আমার মৃত অভিপ্রীয়বিশিষ্ট 
কাধ্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাঁকে। কিন্তু এইরূপ সাদৃশ্যবোধ হইতেই 
যে আমাদের মন্ুদ্যপাধারণের অজ্তিত্বে বিশ্বাস জন্মে ইহা সম্পূর্ণ 
সত্য নহে । আমাদিগের পুর্ণজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বেই আমাদ্িগের সহযোগী- 
মনুষ্যদিগের অন্তিত্ববিষয়ে একপ্রকার অস্পষ্ট বিশ্বাস বহুলপরিমাণে 
জন্মিয়া থাকে । কারণ আমরা স্বভাবতঃ সামাজিক জীব এবং সেই 
জন্ত আমাদিগের সহযোগী মনুষ্যদিগের স্বরূপ কি তাহা জানিবার পূর্বেই 


৯৩ 


১৫৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন।। 


স্বাভাবিক সংস্কারজনিত প্রবৃত্তিবশতঃ অন্যকে স্ষেহ করিতে, ভয় 
করিতে এবং তাহার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া 
থাকি। সেই সকল সংস্কারজনিত প্রবৃত্তির ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইলে 
অন্য মনুষ্যের অন্তিত্বে বিশ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং 
তুলন! বা সাদৃশ্য অবলোকন হইতে আমর] সহযোগী মনুষ্যদিগের অস্তিত্তে 
বিশ্বাসী হই ন।; বরং আমাদিগের সহযোগী মনুষ্য ভাছে বলিয়াই 
আমর! ব্রমশঃ ক্রমশঃ আত্মজ্ঞান লাভ করি । অন্ত লোকের সহিত 
কথোপকথনকালে তাহার মনোগত অভিপ্রায় আমার মনোগত 
অভিপ্রায়ের বিসদৃশ বা বিরুদ্ধ বলিয়াই বিশদরূপে প্রকাশিত হয়; 
সাদৃশ্ত হইতে তাহা! হয় না। যিমি নুতনভাবে, বিশিষ্টভাবে এবং 
অদ্ভুতভাবে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই 
কালিদাসাদি মহাকবির স্তায় আমা হইতে ভিন্ন পুকষ বলিয়া পরিগণিত 
হয়েন। আমার অভিপ্রায়ের সহিত তাহার অভিপ্রায় বিরুদ্ধভাবেই অন্ধভূত 
হয়, সদৃশ বা তুল্য বলিয়া অনুভূত হয় না। আমাদিগের সহযোগী মন্ুষ্য- 
সমূহ বস্ততঃ আছে এবং তাহাদিগের মনোগত নানাবিধ অভিপ্রায় 
আছে, আমাদের এইরূপ জ্ঞান কেবল তাহারা যে ধারণাসমূহের 
আধার এইরূপ মনে হয় বলিয়াই জন্মিয়া থাকে । তাহার। আমাদিগের 
প্রশ্নের উত্তর দেন, নিজের মত প্রকাশ করেন, নূতন নূতন ভাব ব্যক্ত 
করেন, কোন বিশিষ্ট ঘটনার বিবরণ করেন, আমাদ্দিগের সহিত 
তর্ক যুক্তি করেন এবং নানা বিষয়ে আমাদিগের সহিত মন্ত্রণা করেন 
ইহা! দেখিতে পাওয়। ষায়। এইরূপে বুঝা যাইতেছে যে আমাদিগের 
ধারণার অন্তর্গত "সম্পূর্ণ ও আংশিক ইচ্ছার সম্পূর্ণতাসাধন করিবার 
আকাজ্ষায় আমাদিগের সহযোগী মনুষ্যের সাহায্য আবগ্যক হয়। স্তামরা 
আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত অসম্পূর্ণ ইচ্ছার সম্পূর্ণতার জন্ত সর্বদা ব্যগ্র 
হইয়া অস্ত বস্তর অপেক্ষা করি। আমাদিগের সহযোগী মনুষ্থগণ সেই 


প্রকূতিতত্ব সমালোচন। ৷ ১৫৫ 


আকাজ্ষা কতকপরিমাণে চরিতার্থ করেন বলিয়াই তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব- 
সম্পন্ন এইক্ধপ বিশ্বাস উপস্থিত হয়। এক্ষণে বুঝিতে পারা যাইবে যে আমার 
সহযোগী মনুষ্য আছে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিলে আমার এবং উক্ত সহযোগী 
মন্ুষ্যের সাধারণরূপে প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়সমূহ বা পদ্ার্থ*মুহও আছে, 
এইরূপ বিশ্বাস. উপস্থিত হইতে পারে । আমরা উভয়েই সেই সকল 
বিষয় এবং পদার্থসমূহ দর্শনেক্দ্িয় বা ম্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে 
পারি । আমার সহযোগী মনুষ্যনকল সেই সকল বিষয় বা পদার্থ বর্ণন 
করেন, বৈজ্ঞানিকেরা তনিষ্ঠনিয়মাবলীর অনুসন্ধান করেন এবং সকল 
মনুষ্যই উত্ত পদার্থসমূহের ব্যবহারের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া 
আপনাদ্িগের কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করেন। আমিও তন্রপ করি! 
অপর মনুষ্যদ্িগের সহিত যোগদান করিয়া থাকি । জীবনের ক্রমশঃ 
অভিব্যক্তি অনুসারে ঘটনাসকল এবং পদার্থসমুহের ভেদাভেদ নির্ধারণ 
স্থলে এবং অন্ত নানাবিধ তর্ক-বিতর্ককালে মতদ্বৈধ হইলে আমি 
আপনাকে অপর সহযোগী মনুষ্য হইতে পৃথক এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে 
করিলেও, আমাদিগের উভয়ের সাধারণ ভোগের বিষয়রূপে প্রতীক্মমাঁন 
বহিপ্্রগৎ যে আছে তাহার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে । সেই বহির্জগৎ যেন 
আমাদিগের সকলের একটা বন্ধনস্বূপ বলিয়া এবং পৃথক্‌ বস্বরূপে 
প্রতীয়মান হয় । এইরূপে “আমি” “আমার সহযোগী মনুষ্য এবং "বহি- 
গত বা “বাহাপ্রকৃতি, এই ভ্রিবিধ সত্তার উপলব্ধি জন্মিয়া থাকে। 
ক্রমশঃ মানবসমাজের অভিব্যক্তি অনুসারে প্রকৃতির এই সাধারণ তোগ্য 
ভাব তিরোহিত হইয়! যায় এবং তখন জড়প্রকৃতি আম! হইতে 
এবং আমার সহযোগী মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ও দ্বাধীন এইরপ ত্রাস্ত- 
বিশ্বাদ উপস্থিত হইয়া থাকে । একটি দৃষ্টান্ত বারা এই বিষয় বিশদীক্কত 
হইতে পারে। নুধ্য দীপ্তি পাইতেছে দেখিয়া আমার একটি ধারণা 
জন্মিল। আমার সহযোগী মনুষ্যও তাহাই দেখিতেছে জানিতে পার্িলাম। 


১৫৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচিন। । 


সহযোগী মনুষ্যের এইরূপ দর্শন যে তাহার মনের একট। ধারণামাত্র 
তাহাও বুঝতে পারিলাম । জুতর।ং এই ধারণা উভয়ের সাধারণ হইল 
আমি যখন শুধ্য দেখি না, তখনও অন্য মনুষ্য শুর্য্য দেখে ইহাও জানিতে 
পারিলাম। এই ঘটনা যে জামার অনুপস্থিতিতে এবং অজ্ঞাতসারে 
ঘটিতেছে তাহ1ও জানিতে পারিলাম। র্নাত্রিতে মামার নিদ্রাবস্থার়ও 
অন্ত দেশের লোকের! সুর্যের দাপ্তি পাওয়ারপ ঘটন। দেখিয়া থাকে, 
মনুষ্যবিশেষের দেহাস্ত হইলেও তৎপরবর্তী মনুষ্যের! সূর্যের দীপ্তি পাওয়া! 
রূপ ঘটন! দর্শন করিয়! থাকে এবং জামার জন্ম হইবার পূর্বেও সৃষ্য দীপ্তি 
পাইয়াছিল ইহা জানতে পারলাম। সুতরাং আমার বিশ্বাস জন্মিল 
যে সকল ননুমোর অস্তধণন হইলেও সুধ্য দীপ্তি পাইবে । এই সমস্ত 
জ্ঞান আমাদিগের সামা'জক বুদ্ধ « প্রবৃত্তি অনুসাবে উপজনিত হইয়া 
প্রমাণ করে যে ুর্যেব দাপ্তি পাওয়ারূপ ঘটন। ব্যক্তিবিশেষের জান 
হইতে স্বতন্ত্র এবং সকল মন্ুয্যু তাহার প্রমাণ পাইতে পারে। স্থতরাং 
যাহা সাধারণ সম্পত্তি অর্থৎ যাহা সাধারণের জ্ঞানের বিষয় তাহাই 
রহির্জগৎ বা জড়জগৎ অথব৷ প্রকৃতি বলির কণিত হয়। এই কারণেই 
আমাদিগের দর্শনেক্দ্রির এবং স্পর্শেক্িয়* ধিক পরিমাণে বহির্জগতের 
সাক্ষ্য প্রদান করে। ভ্রাণ, আশ্ব।দ ব! এবণ তাদৃশ বহিধিষয়কে সাধারণী- 
ভূত করে না। অতএব আমাদিগের “া:ভ্াবশেষের জ্ঞান ভহতে স্বতন্ত্র 
রহির্জগতৎ আছে এই জ্ঞান মন্তব্যে সাশাজিব বৃদ্ধি ও প্রবৃত্তির সহিত 
যে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ও সন্বদ্ধ ৩াদধয়ে সংশয় «ইতে পারে না। 
বহির্জগত্ডের বা গ্রকতিব গ্রকুভন্বরূপ সাহাতি ভট্টক্ মন্তুষ। উহাকে 
মনোধিন্্ম হইতে অন্পূর্ণ ভন্রধন্ধা৬।% বলয় বশ্াস করে। গুক্কৃতি যে 
জ্ঞানের সহিত কিন্ব। নিজের অস্তগত আঁভ প্রায় অন্থস।রে কাধ্য করে ইহা! 
কেহ বিশ্বাস করে না। এই কারণে প্রকৃতি যেন একটি বন্ত্রধরূপ প্রতীয়মান 
হয় এবং তন্লিষ্ঠনিয়মাব্লী এরূপভাবে বণিত্ত হয় যে যেন তাহাতে কোনরূপ 
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ইচ্ছ|, নৈতিকভাঁব ব! উদ্দেপ্ত ভব! সৌন্দর্য অন্তনিহিত নাই । .সেইজন্ 
প্রক্কাতকে জড়পদার্থ অথবা জীবদ্হীন খান্ুগগৎ বলিয়। বণিত ইরা থাকে । 
তাহ। ধ্দি হইপ তবে এই জড়জগত ৬৪তে অভিবাক্তি বাদানুসারে (006০01% 
০7 155৬0100197) মন্তপ্যরূপ লাদমান্‌ জীব ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে 
এইরূপ মত প্রচার করিনা বৈজ্ঞানিকেরা। এক গিরতিশয় .ছুর্ব্বোধা রহস্ত 
উপস্থিত কলিয়াছেন বাশতে *ইপে । জঙ প্রকৃতির স্বভাব মানবন্বভাৰ 
হইতে জন্পূর্ণ ভিন্ন এই বিশ্বাস কেণল মগ্চুষ্যর মহজাত সামাজিক বুদ্ধি 
তইতে উৎপন হয়ছে ইহা পূর্ব উল্লিখিত হইয়াছে । সামাজিক প্রবৃত্তি 
এবং স্ব।থবুদ্ধি দ্বার প্রণোদিত হইয়া মন্ুধ্য অপর মনুষ্যকেই প্রাধান) দিয়া 
তাহাকে জাঁপনার সহষোগী মনে কবে এবং বহির্জগৎ বা! প্রকৃতিকে 
আপনাদিগের সাধ ভোগে।পযোগী ক্ষেত্রবিশেষ বলিয়! অবধাঁরণ করে । 
এইরূপে ্রুমণঃ এড়বাদের ভাধ আসিয়া! পাঁড়রাছে। ষতই সভ্যতার 
উন্নতি হয় মন্গব্য আপনার সহযোগী অপর মনুষ্যকে প্রাধান্ত দিয়। কিরূপে 
ভাহাদিপের সভিভ একযোগে কাধ্য কর। যাইবে এবং কিরূপে মনুষ্য- 
সাধারশেপ প্ররোজনপিদ্ধি হইবে তাহাই সর্বদ| ভাবিয়া থাকে । জড়- 
ব্পে গ্ুহীত প্ররূতিকে মনুষা আপনার অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্ত হন্তরশ্বরূপ 
আবিম। লয়, তাহার নিরমাধলী বর্ণন করে এবং সাধরণের ব্যবহারোপযোঁগী 
বলিয়। স্থির কর্মে । শিল্পী যেমন 'নজের কাধ্যোপযোগী পদার্থ বাছিয়া লইয়া 
তাহ1ব 'এবং তদ্িষয়ে প্রযোক্তব্য যন্ত্রাদির নিয়মাবলী পরিদর্শন করে ও স্থির 
করে, পৈজ্ঞনিকও সেইরূপ মন্ুষোর ব্যবহারোপযোগী বস্তুনিচন্ন পরিদর্শন 
করিয় ভাহাদিগের এবং তন্িষ্ঠ নিয়মাবলী আবিষ্কার ও আলোচনা 
করেন। বৈজ্ঞানকের আবিক্ষুত নিয়মাবলীর সত্যতা অপেক্ষাবুদ্ধিজাত, দস 
গ্রসর এবং অনিত্য হইলেও মনুষ্যমাত্রেই তাঁহার উপর নির্ভর কারয়! কাধ্য 
করিরা থাকে । উক্ত নিরমাবলীর নে সর্বজনীন, সার্ধকালিক ও পি! 
বাপ্ত গঠ্যত! ছে তাহা সলিতে কে£ই সামী হইবেন না। 


১৫৮ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা | 


প্রাকৃতিক নিয়ম যে “একরপ” (07100 ) তাহাই বৈজ্ঞানিক- 
দিগের আবিষ্কত নিরনমাবলী প্রকারান্তরে প্রমাণিত করে। যাহা হউক 
এই সকল নিয়মাবলী আবিষফারের মূল কারণ যে মন্ুষোর স্বভাবজাত 
সামাজিকবুদ্ধি তাহা একপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহাদিগের মূলে 
যে পরমার্থ সত্য নাই তদ্িষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না । প্রকৃতি মনুষ্ের 
উপভোগের জন্য হইয়াছে এবং তাহার নিয়মাবলী কেবল মনুষ্যরই 
উপকারসাধনের জন্য চিরস্থায়ী হইয়৷ রহিয়াছে ইহা কেবল মনুষ্যই 
বলিতে সাহসী হয় । 

এক্ষণে ইহা বুঝ! যাইতেছে যে বহির্জগতের পদার্থসমূহ পরীক্ষা 
করিয়া দেখিলে মনুষ্যের জ্ঞানের বাহিরে যে একটি বিশ!ল জগৎ বর্তমান 
আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। দৃশ্তমান জগৎ যে পরমার্থ 
সত্যের অংশবিশেষ তাহা! সামাজিক পরীক্ষার দ্বারাও প্রমাণিত হয়। 
লমাজ যেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র হইয়াও সমগ্রব্যক্তি পরস্পর 
সাপেক্ষ হওয়াতে এক ব্যক্তিনূপে কাধ্য করে, সেইরূপ বহির্জগৎও পদার্থ- 
সমূহের সমষ্টিমাত্র হইয়া, একবাক্তিরূপে ব্রন্গের উদ্দেশ্য সাধন করে। 
কিন্তু প্রক্কতির প্রকৃত বা সত্ন্বপ কি তাহার অনুসন্ধান 
করিতে হইলে আমাদ্িগের সামাজিক প্রবৃত্তির দিকে এবং মনুষ্য সাধা- 
রণের ইষ্টসাধনের অভিপ্রায়ের দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না। তাহ! 
ছাড়া জড়জগৎ ও জীবজগৎ এই ছ্বৈতভাবকেও প্রকৃত সত্য বলিয়া গণন! 
করা যাইতে পারে না। কেবল মনুষ্যেরই শিল্পাদি ও প্রয়োজনসাঁধনের 
জন্য বহির্জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ইহ। মনে কর! ন্যায়সঙ্গত নহে। দাঁশনিক 
হেগেল্‌ উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, লোকে বলে “মগ্ভপাত্রের 
( বোতলের ) মুখাবরণের” জন্ত বহির্জগতের স্থষ্টি হইয়াছে অথবা কুস্ত- 
কারের মৃত্তিকীসংগ্রহের স্থানরূপে উহার আবির্ভাব হইয়াছে । অঙ্গার 
মন্গুষ্ের উদ্ভাপ দিবার জঙ্ঠ, ধাঁতুদ্রব্য স্বর্ণকার এবং কর্্মকারদিগের 
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অলঙ্কার ও যন্ত্রাদি নির্মাণের জন্, নিকুষ্ট জীবসকল মনুষ্যদিগের খাদের ও 
ব্যবহারের জন্ত স্থষ্ট হইয়াছে এইরূপ অনেক কথা জগতে প্রচারিত 
হইয়। থাকে। এমন কি চন্দ্রনূর্যও আমাদিগের কালনির্ণয়ের জন্ 
আকাশে বিচরণ করিতেছে এইরূপ এক সময়ে কথিত হইত। সৌভাগ্য 
ক্রমে এক্ষণে আর এই সকল কথা প্রচার করিবার সুযোগ নাই। মনুষ্য 
সভ্য হইয়াছে এবং সহজেই বুঝিতে পারে যে তাহার জীবনসংগ্রামে 
তাহাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধ অবস্থায় তাহার সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে 
হয় এবং প্রকৃতির অনুকূল অবস্থায় সেই যুদ্ধের জন্ত অন্ত্রশস্্রও প্রন্কতি 
নিপ্রে মনুষ্যকে যোগাইয়া দেয়। সেই যুদ্ধে জম্ন হইলেই, অথবা যে 
পরিম।ণে জয় হয় সেই পরিমাণেই মনুষাজীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়। থাকে। 
স্থতরাং মন্ুষ্যের প্রয়োজনসাধনের জন্তই প্রকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে এরূপভাবে 
চিন্তা করিলে প্রকৃতির নিগুঢ়তত্ব বা সত্যন্বরূপ বুঝা বাইতে পারে না। 
প্ররুতিকে বন্্শ্বর্ূপ মনে করা৷ মনুষ্যের নিজের কল্পনামাত্র। শিল্পী 
যেরূপ জগতের নান! বিশৃঙ্খল পদার্থের ভিতর হইতে আপনার কার্যোপ- 
যোগী বস্তসকল ও যন্ত্রাদি বাছিয়্! লয় এবং নির্মাণ করে; বৈজ্ঞানিকও 
তদ্রপ নান! বিপদৃশ ও বিশৃঙ্খল ঘটনাবলী পরিদর্শন করিয়া আপনার মনের 
মত নিয়মাবলী কল্পনা করিয়া প্রচার করেন । শিল্পবিদ্ধা অথব! বিজ্ঞানবিদ্ধা 
হইতৈ আমরা এইমাত্র জানিতে পারি যে, আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত 
অভিপ্রায়সকল এরূপ স্বভাবাপন্ন, যে আমাদিগের বাহিরে অবস্থিত 
প্রকৃতি বলিয়। এক বিশাল ব্রক্াণ্ডের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ আছে এবং 
সেই বিশাল ব্রহ্মা্ডের মধ্যে আমরাও অবস্থিত আছি এইরূপ ধারণ! 
ঈন্মিয়া দেয়। এই প্রকৃতি হইতেই অভিব্যক্তির নিয়মান্ুমারে আমরা 
উদ্ভুত হইয়াছি এবং পরিণামে দেহাবসান হইলে ইহার মধ্যেই লীন হইয় 
থাকিব। সুতরাং এই প্রকৃতির যে বিশিষ্ট কোন অর্থ বা উদ্দেস্ত আছে 
এবং সেই উদ্দেগ্ঠ বা অভিপ্রায় ষেআমাদিগের অভি প্রায়ের সহিত জড়িত 
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ও সম্বদ্ধ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পরে না। সংসারে মনুষ্যজীবনের 
সাফল্য এবং বাহ্‌ পদার্থসমুহের ব্যবহার বিষয়ে মনুষ্যের 'কৃতিত্, যেন্ধপ 
তাহার বিজ্ঞতা, নিপুণত। এবং দ্রব্য (নদ্ধীরণবিষয়ে দক্ষতার উপর নির্ভর 
করে, তজ্ধপ আবার প্রকৃতির অন্ুকুলতা, ব্যবহার্যযত| এবং উপযোগিতার 
উপরও নির্ভব করে । এই কারণে “দৈব ও পুকুষকার উভয়ই কার্ধ্য- 
সিদ্ধির “নিয়ামক” এইরূপ কথিত হইয়া থাকে । এক্ষণে বিশদভাবে 
বুঝা যাইতেছে যে বৈজ্ঞানিকদিগের কল্পনা অনেকস্থলে সফল ও সপ্রমাণ 
হয় বলিয্নাই প্ররতিকে একটি যন্ত্ন্বরূপ মনে করা হয় এবং সেই ধারণ! 
হইতেই জীবজগৎ ও জড়জগৎ বলিয়! ছুইটা ভিন্নধন্মীক্রাস্ত জগৎ আছে 
এইরূপ প্রচারিত হইয়া থাকে । সুতরাং জীবজগতের এবং জড়-জগতের 
এইরূপ কল্পিত বিরুদ্ধভাব অথব। ভিন্রধন্মীক্রান্ততা যে বস্ততঃ সত্য নহে 
তাহ।তে সন্দেহ নাই ॥ শিল্পবিদ্ভা এবং বিজ্ঞান উভয়ই মনুষ্যের সমাজ- 
বদ্ধ হইয়া থাকিবার স্বাভাবিক প্রকৃতিনিবদন তাহার স্বার্থসাধনের 
জন্তই প্রচলিত হইরাছে। শিল্পবিগ্ভার উপাঁধানসকল যেমন কেবল 
মাত্র শিল্পীরই নিজের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করে এবং তাহাদিগের 
অন্ত কোন স্বতগ্র উদ্দেগ্ত নাই এইরূপ প্রচারিত হুইক্স! থাকে, বিজ্ঞানও 
ঠিক সেইরূপ প্রাকৃতিক ঘটন! ও পদ্দার্থসমুত্রে ণ্যন অন্ত কোন 
স্বতন্ত্র উদ্দেগ্ত বা জীবন নাই, কেবলমাত্র বেজ্ঞজ।নিকদিগের কল্পিত 
নিরমানুস।রেই তাভীরা কাধ্য করে এইরূপ মনে কর! হয়: গ্রক্কৃতির 
অন্তরে যে অতিগভীর রহন্ত নিহিত আছে এবং এই বিশাল ব্রহ্গাণ্ডের 
যে নিজের অনস্তজাবন ও উদ্দেগ্ত আছে তাহ। উপরি উক্ত কোন বিদ্যাই 
প্রকাশ করে না! এই ব্রদ্দাগুমধ্যে মনুষ্য তাহার এক অতি ক্ষুদ্র অংশ 
মাত্র। জীবজগৎ ও জড়জগৎ বলি যাহ! নির্দিষ্ট হন, ততসমুদয়ই ব্রহ্গে 
অবস্থিত, আছে, ব্রহ্ষজীবনের স্বরূপ বিস্তার করিভেছে এবং তীহারই 
অনস্ত অভিপ্রায় 'ও উদ্দেশ্ত সাধন ও বান্ত করিভেছে। 


প্রকৃতিতত্ব সমালো5ন!। ১৬১ 


ফল কথা, জগতের পরমার্থ সত্য প্রকাশ করিবার অধিকার বিজ্ঞ।- 
নের থাকিতে পারে না। বিশিষ্ট অন্রধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, 
জীবজগৎ ও জড়জগতের বিষয়ে প্রচারিত বিরুদ্ধভাব অথব! ভিন্ন 
ধর্থ্াক্রান্ততা কেবল আভালমান্র এবং উহা! কোনক্রমেই পরমার্থ সত্য 
হইতে পারে না। ব্রঙ্গাগুজীবনের সহিত মনুষ্জীবন যে অতি 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে এবং এক জীবনপ্রবাহ যে উভদ্বের মধ্যেই 
প্রবাহিত হইক্জা রহিরাছে তাহ প্রণিধান দ্বারা মনুষ্য অনায়াসেই 
বুঝিতে পারে । প্রকৃতিবিষয়ক থারণার যাহাই কারণ হউক, উহা! 
যে মন্ুষ্যের বাহিরে বিদ্ধমান আছে তদ্ধিষয়ে মনুষ্যের ধারণাই সাক্ষ্য 
দেয়। সেই ধারণার মধ্যে ছুইটী ভাব বাক্ত হয়। এক ভাব এই 
যে (১) মনুষ্যগণ শ্বতন্ত্রভাবে এবং মিলিতভাবে পরীক্ষাদ্বার। 
বুঝিয়াছে বে প্রান্কতিক পদ্দার্থ ও ঘটনাসকল কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি 
বিশেষে জ্ঞানের ব্য নহে, পরস্ত সকল মন্ুষ্যেরই জ্ঞানের বাহিরে 
অবস্থিত 'আছে। “প্রকৃতি বলিলে মন্ুব্য ইহাই বুঝে ষে তাহার 
বাছিরে জগৎ এবং তন্নিষ্ঠ নিত্য অথব। পারবর্তনশীল নিয়মাবলি খিগ্ভা- 
মান আছে । (২) দ্বিভীয় ভাব এই যে পরাক্ষাদ্ধার প্রমাণিত 
নিশ্মমাবলি এ৭ং মনুষোর কল্পিত নিয়মাবলি এই উভয়বিধ অর্থাৎ 
মৌলিক এবং কল্পিত নিয়মাবলির জ্ঞানও মনুষ্যের আছে। এইন্প 
ধারণ। করিয়া (ক) প্রকৃতিকে কতক পরিমাণে বৈজ্ঞানিকদিগের 
কল্পনার উপারানন্বরূপ মনে করিতে পারি এবং খে) যন্ত্রধরূপ 
ব্যখহার ও করিতে পারি। এই ছুইভাব যদিও প্রকৃতির সত্য স্বরূপের 
পরিচর্‌ দেয় ন| তখাপি উক্ত ছুই ভাবকে সত্য বলিয়া মানিয়। লইয়। 
জড়জগৎ এবং জীবজগত এই উভয়ের পরম্পর বিরুদ্ধে ধর্মক্রাস্ততার যে 
আভান পাওয়া যায় তাহার আলোচন! করিলে বিষয়টা বিশদ হহবে 
আশা কর! বায়। 


১৬২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন|। 


এক সীমায় আমর! ষেন দেখিতে পাই যে জগৎ স্বতঃ পরিবর্তন- 
হীন পদ্ার্থসমূহে অর্থাৎ জড়পিণ্ডে পরিপুর্ণ এবং বাহিক পরিবর্তনশীল 
দ্রব্যসমুহের সহিত তাহার সম্বন্ধ যেন নিয়ত যন্ত্রনিরমের গ্ভতায় স্থির 
নিয়মে নির্ধারিত হইয়া! ঘটনায় পরিণত হয়। পদার্থতত্ববিদ্া এবং 


রসায়নশান্ত্র সেই সকল নিক্নমের আবিষ্কার এবং তাহাঁদিগের স্বরূপ নির্দেশ 
করে। অন্ত সীমায় আমরা দেখিতে পাই যে মনোজগৎ বলিয়া! একটি 


জড়জগৎ ভিন্ন অন্য জগৎ রহিরাছে | সেই মনোজগতের বিচিত্র নিয়মা- 
লি আমরা সম্যক্রূপে বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু তদ্িষয়ক ঘটনা- 
বলি নিত অনন্তভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে অভিপ্রায় বা 
উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্ত কিছুই স্থায়ীভাবে লক্ষ্য হয় না। এই মনো- 
জগৎ যে একেবারে নিয়মশুন্ঠয তাহা নহে, কিন্তু জড়জগতের নিয়মা- 
বলির সহিত ইহার নিয়মাবলির যেন কোনরূপ সাদৃশ্য নাই এইরূপ 
প্রতীয়মান হয় | 

মাত ডংরউইন্‌ প্রচারিত অভিব্ক্তিবাদ (:70০০%৫1195 ০1 
[৬০160 ) সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়ম বলিয়া সকলেই 
স্বীকার করেন । এক সীমায় জড়জগত এবং অন্ত সীমায় জীবজগৎ 
যদিও অনন্তভাবে পরম্পর ভিন্নধর্শীক্রাস্ত বলিয়! গ্রতীরমান হয়, তথাপি 
অভিব্যক্তিবাদানুসাঁরে উক্ত উভয় জগৎ বে কোন না কোনরূপে পরম্পর 
সন্বদ্ধ তাহ! স্বীকৃত হইয়া থাকে । তাহা হইলে বলিতে হইবে যে 
উহ্াদিগের মধো নিত্যকালের জন্ত কোনরূপ ব্যব্ধান বা বিচ্ছিন্ন 
ভাব থাকিতে পারে না । অর্থাৎ যাহাঁকে আমর! “জড়জগৎ”" বা! জীবন- 
হীন প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করি, তাহাই এক সময়ে না এক সময়ে জীব 
জগতে পরিণত অথবা পরিবত্তিত হইয়া থাকে ইহা শ্বীকার করিতে 
হয়। কখন কখন এই পরিবর্তন বিপরীতভাবেও খটিতে পারে অর্থাৎ 
জীবজগৎ ও জড়জগতে পরিণত হইয়া থাকে । এই সকল পরিবর্তলরূপ 


প্রকৃতিতব্ধ সমালোচন।। ১৬৩ 


ঘটনা যে অনৈসর্ণিক ক্রিয়ার বা ব্যাপরের দ্বার! নিম্পন্ন হয় তাহা! কেহ 
বলিতে সাহসী হইবেন না । এই অভিব্যক্তিবাদের আলোচনা করিলেই 
মনুষ্যের প্রকত স্বরূপ বিশিষ্টভাবে বুঝা যাইতে পারে। 

জড়জগৎ কে "ক" বলিয়। এবং জীবজগতৎকে “্খ” বলিয়। নির্দেশ 
করিলে অভিব্যক্তিবাদানুসারে বলিতে হইবে যে (ক) ক্রমশঃ অগ্রসর 
হইয়া (খ) তে পরিবর্তিত হয় এবং কখন কখন বিপরীতভাবে (৭) 
ও ক্রমশঃ (ক) তে পরিণত হয়। তাহ! হইলে স্বীকার করিতে হইবে 
যে (ক) এবং (খ) এই উভয়ের মধ্যে আমরা যে বিরুদ্ধভাব 
অবলোকন করি তাহ আভাসমাত্র ; বস্ততঃ (ক) এবং (খ) 
উভয়ে বিরুদ্ধধন্মীক্রান্ত নহে । বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে 
এই উভয় জগতের মধ্যে জড়জগতের অর্থাৎ জড়ধন্মীক্রান্তপ্রকৃতির স্বরূপই 
সমধিক ভ্রবগাহ অর্থাৎ উহ! আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি না; কিন্তু 
মনোজগতের বা জীবজগতের স্বরূপ (অন্ুভবাদি) আমরা অনেক পরিমাণে 
হৃদয়দম করিতে পারি । 

উপরি উল্লিখিত দ্বিবিধ জগৎ কোন এক মৌলিক পদার্থের 
রূপাস্তর হইতে পারে এইরূপ ভাবিয়া অনেক চিস্তাশীল দার্শনিক 
এক কে অর্থাৎ মনোজ্গতৎকে আভাস এবং অন্যঠতরকে অর্থাৎ জড়জগৎকে 
সত্য অস্তিত্বসম্পন্ন বিবেচনা করিয়া “জড় প্রর্কৃতিই নিত্য সত্যতত্ব 
এবং জীবজগৎ বা মনোঁজগৎ তাহারই বিকার বা পরিণামমাত্র এই- 
রূপ প্রচার করিতে ঝুষ্ঠিত হযজেন নাই ৷ তাহার! বলেন যে “জড় প্রকৃতি 
স্থিরাবস্থ, অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন, স্বরূপতঃ অজ্ঞান এবং 
ব্যবহারোপযোগী য্ত্স্বূপ হইয়া কাধ্য করে। এই কারণে জড়- 
জগতকে মনুষ্য অধিক বুঝিতে পারে কিন্তু মনোধর্ম বুঝ! মনুষ্যের 
শক্তির বহিভূতি। সুতরাং জড়জগৎই সত্যঅস্তিত্বসম্পন্ন এবং 
মনোজগৎ তাহারই বিপরিণামমাত্র, অর্থাৎ জড়জগতের ধন্ম বা গুণ 


১৬৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । 


বিশেষ হইতেই মনোজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ।” ইত্যার্দি। বৈজ্ঞানিকের। 
এইরূপ প্রচার করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইলেও তাহাদিগের প্রয়াস 
যে সফল হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না। লোকের উক্তরূপ অবধারণ 
করিবার কারণ এই ষে জড়প্ররুতির স্বরূপ বস্ততঃ সমধিক ছুরাধিগম্য 
বা ছবেশধ্য হইলেও উহ! বাহাতঃ সেরূপ দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ বোধ হর 
যেন উহার পরীক্ষা করিলে উহার স্বরূপ বুঝ! যাইতে পারে । কিন্তু 
মনোধর্দ অতিশয় অস্থির এবং সামান্ত কারণে বিকৃত হইয়া পড়ে 
ইহ! দেখিতে পাঁওয়! যায় । জড়প্রকৃতি স্থির নিয়মের অধীন হওয়াতে 
তৎসব্বন্ধীর ভবিষ্যৎ ঘটন। পূর্বে জানিতে পারা যাপন । মন আমাদিগের 
জ্ঞানের বহিভূতি, কিন্তু জড়প্রক্কতি নিত্য স্থিতিশীল । একব্যক্তির 
মন অপর ব্যক্তির মনের সহিত মিলিয়া কখন কখন কাধ্য করে 
বটে, কিন্তু তাহা অন্পই দেখিতে পাওয়া বায়; কিন্তু জড়পদার্থ- 
সকল নিত্যই পরস্পর সন্বদ্ভাবে অবস্থিত থাকে এবং সেই ভাবেই 
কার্য করে। এই কারণে যাহা সর্বদ! সম্বদ্ধভাবে অবস্থিত, তাহাকেই 
প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং যাহ! কখন কখনমাত্র সম্বদ্ধ হয় তাহাকে 
অপ্রধান বা! গৌণ ব্যাপার মনে করা হয় । অর্থাৎ নিত্যসন্বদ্ধ জড়- 
জগৎংই মনোজগতের কারণ এইরূপ কথিত হইয়। থাকে । সমধিক স্থিতি" 
শীল পদার্থের দ্বারা অস্থির পদার্থের ব্যাখ্যা! যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া! এবং 
জড়জগংকে অধিকতর পরিজ্ঞাত ভাবিয়া তাহ] দ্বারাই মনোধন্খের 
ব্যাখ্যা করা হয়। এইরূপ ছুঃসাধ্যসাধন করিতে যতই চেষ্টা হউক 
তাহা ফলদায়ক হয় না। কারণ মন্ুষ্যের মনোধর্্ম অসম্পূর্ণভাবে পরি 
জ্ঞত হুইলেও উহা! কিরূপে জড়প্রকতি হইতে উদ্ভূত হইতে পারে 
তাহ! বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে অনেক আধুনিক চিন্তা- 
শীল দার্শনিক প্রকৃতির স্বরূপের বিষয় নুতনভাবে চিত্ত করিতে প্রাবৃন্ত 
হইয়াছেন । তাহার স্থিিনীলতা এবং নিত্য নিরনাধীনত। প্রভৃতি 
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জড়পদার্থের ধর্মসকলকে আঁভাসমাত্র বলিতে উদ্যস্ত হইয়াছেন। 
তাহা ছাড়া প্রক্তিমধ্যে যদি মনোধর্ম অন্তনিহিত থকে এরূপ মনে 
করা যার, তাহা হুইলে প্রক্কতিসন্বন্ধে আমাদিগের যে সকল বর্তমান 
ধারণ! আছে, তৎসমস্ত অসঙ্গত এবং বিরদ্ধভাবাঁপন্ন হইয়া পড়ে কি 
না তদ্দিষয়ে তাহাদ্দিগের সংশর উপস্থিত হইয়াছে । প্রকৃতি মনোধন্মী- 
ক্রাস্ত হইলে বহির্জগৎ মনোগত অভিপ্রায়ের বহিধিকাঁশ বলিয়৷ প্রতিপন্ন 
হুইবে তাহ! বল! বাহুল্য । 

জড়জগতের ব্হুল ঘটন! সমষ্টিভবে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্তে 
বৈজ্ঞানিকেরা বহুবিধ কল্িত € মনগড়া) মতবাদ প্রচার করিয়া 
থাকেন। ৃষ্টান্তত্বরূপ “অন্বাদ” বা “তাড়িতকণাবাদে (:1০০605 ) 
অথবা “আকাশহিল্লোলবাদ' এবং “সাধারণ আকর্ষণবাদ* প্রভৃতির 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে। “অন্ধ বা 'তাড়িতকণা”, “আকাশ 
হিল্লোল অথবা "আকর্ষনীশক্তি' কখন কোন মনুষ্যের প্রত্যক্ষগোচর 
হয় নাই । এই সকল কাল্পনিক বস্তু জড়জগতের ঘটনাবলি ব্যাখ্যা 
করিবার জন্ঠই কল্পিত হইয়া অস্তিত্ববিশিষ্ট হইয়াছে । এই সকল 
কল্পন'দ্বারা সমষ্টিভাবে এককালে বহু ঘটন! ব্যাখ্যা কর! যায় বলিয়াই 
শোকসমাজে উক্ত কল্পনাসকলের অধিক সমাদর হইয়াছে । সাধারণ 
আকর্ষণী শক্তির কল্পনাদার গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিশেষ বুঝিতে পারা 
যায় এবং ভবিব্যৎ চন্দ্রনূর্যাদির গ্রহণ ও অন্ত বহুবিধ ঘটনা! তাহাদিগের 
ঘটিবার অগ্রেই জানিতে পারা ষায়। সুতরাং এই সকল কারণবশতঃ 
উক্ত মতবাদসমূহ্থের লোকসমাজে বে সধধিক গৌরব ও সমাঁদর হইবে 
তাহাতে আশ্চধ্য নাই । কিন্তু উত্ত কল্পিত তত্বসকল যে পরমার্থ সত্য তত্ব 
তাহ! কে বলিতে সাহসী হইবে? হয়ত ভবিষ্যতে এই সকল মতানু- 
যায়ী তত্ব অন্য কোন নিগুঢ়তত্বের দ্বারা ঝাখ্যাত হইবে। তখন সেই 
নৃতন আবিষ্কৃত তত্বই মৌলিক বা সকলের মুলীভূত তত্ব বলিয় হয়ত 


১৬৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । 


মনুষ্য সমাজে পরিগণিত হইবে । বাণিজ্যব্যবসায়ার্দির হিসাব রাঁখি- 
বার জন্য এক প্রকার গণনাপ্রণালী প্রচলিত আছে এবং সেই 
কল্পিত গণনা গ্রণালীদ্বারা ব্যবসার়ীগণ আপনাদ্িগের বাণিজ্যব্ঠাপারের 
আয়, ব্য্নও স্থিতি সহজে বুঝিতে পারেন । সেইরূপ উক্তবিধ বিজ্ঞান 
কল্পিত তত্বের দ্বারা এবং প্রণালীর দারা জাগতিক ঘটনাসকল সমষ্টি- 
ভাবে অনেক সময়ে ব্যাখ্যা করিবার সুবিধ! হইয়া থাকে। কিন্তু সেই 
সকল তত্ব যে প্রকৃত মৌলিকতত্ব এবং বস্ততঃ তাহাদিগের অস্তিত্ব আছে 
তাহা কেহই বলিতে সাহসী হুইবেন না 

পূর্ষ্বোক্তরূপ মতবাদসমূহের বিষয়ে এ স্থলে অধিক সমালোচন] না 
করিয়া কতকগুলি মৌলিক তত্বনির়মের উল্লেখ কর। যাইতে পারে। 
সেই সকল নিয়ম বৈজ্ঞানিকেরা এবং সাঁধারণলোকে একমত হইয়া! 
স্বীকার করিরা থাকেন এবং তাহাদিগের মৌলিকত্ব বা অন্তিত্ববিষয়ে 
কাহারও সংশয় হুইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকদিগের কল্িত নিয়ম 
সকল কেবলমাত্র জড়জগত্েই প্রযোক্তব্য বলিয়া প্রচারিত হয়। কিন্তু 
যাহাকে মৌলিকতত্বনিয়ম বল! যাইবে তাহ! জড়জগৎ এবং জীবজগৎ 
এই উভয় জগতেই প্রযোক্তব্য হয় এবং উভয় জগৎ ব্যাপিয়া আছে । 
মৌলিকতত্বনিয়মের কখন পরিবর্তন বা! ব্যতিক্রদ সম্ভব ভয় না। 

(১ম) (9 ০0 17755191015 1290655 ) অপুনরাবর্তনী- 
রতা নিয়ম । এই নিয়মানুসারে জীবমাঁত্রেই ক্রমশঃ বৃদ্ধ হয় এবং 
কখনই বুদ্ধাবস্থা হইতে পুনরায় অতীতাবস্থায় প্রত্যাগমন করে না। 
জড়জগতেও শক্তি বিপর্য্যস্ত হইলে পূর্বরূপে আর পুনরবপ্তিত হয় না । 
সাধারণ লৌকিকজ্ঞান অপেক্ষা! বৈজ্ঞানিকজ্ঞানে ইহা 'অধিক প্রকাশিত 
আছে। উত্তাপ কোন বস্তু হইতে অপশ্চত হইলে, সে বস্ত আর “তিদদপ 
উত্তাপবিশিষ্ট হয় না। দুগ্ধ ভাও্ড হইতে নিঃসৃত হইলে দ্ুপ্ধভাগ্ু 
আর পৃর্বরূপে ছুপ্ধপূর্ণ হয় না । কাচপাত্র একবার ভাঙ্গিলে তাহা 
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আর পূর্বভাবে সংযুক্ত হয় না। নিজ্ঞীন এই নিয়মকে সমষ্টিভাবে 
ব্যক্ত করিয়া প্রচার করে যে (ক) শক্তির €চ:0615% ) ক্রিয়া 
এরূপ হুইয়! থাকে বে ব্যক্ত আকার হইতে অব্যক্ত আকারে পরিণত 
হয় (খ) জড়প্ররূতি এরূপ যে এক আকার হইতে অপুনরাবর্তনীয়- 
ভাবে অন্য আকারে পরিবর্তিত হয়। সমগ্র প্রকৃতিতে অর্থাৎ জীব- 
জগতে এবং জড়জগন্তে যে এই এক সাধারণ নিয়মানুসারে কার্য 
হয়, তাহ! সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া! থাকে । বস্তগতি যে 
স্বরূপতঃ এই নিয়মাধীন তদ্িষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে ন|। 
ইহাই প্রকৃতির মুখ্য ও পরম সত্য নিয়ম । অণুবাঁদাদি বৈজ্ঞানিক 
কল্পিত নিয়মবিষয়ক উক্তি সকল “্ষত্যক্তি” বা “সাপেক্ষ” উক্তির মধ্যে 
পরিগণিত হয় অর্থাৎ “যদি এইরূপ নিয়ম হয় তবেই অনেক ঘটন! 
ব্যাখ্যাত হইতে পারে”। স্থৃতরাং কালে তাদৃশ নিয়মের পরিবর্তম 
হইতে পারে অর্থাৎ কোন সনয়ে হয়ত সেই সকল নিয়ম অসত্য বলিয়া 
প্রমাণিত হইতে ও পারে। " তদ্যতীত তৎসমন্ত বৈজ্ঞানিককল্লিত 
নিয্নম কেবলমাত্র জড়জগতেরই বিষয় বলিয়! নির্দিষ্ট হয়; জীবজগতের 
মনোধর্মের সহিত সেই সকল নিম্নমের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্ত 
পুর্ব্বোস্ত মৌলিক এবং চিরসত) নিয়ম সমভাবে উভয় জগতেই সম- 
ভাবে কাধ্য করে ইহ! সকলেই বুঝিতে পারেন। এই নিয়মানুসারে 
স্বপ্ন পূর্ববস্তী জাগ্রতাবস্থায় আর ফিরিয়া আঁইসে না, এক চিন্তা 
অতীত হইলে মনে অবিকল সেই চিন্তা আর উপস্থিত হয় না, দীপ 
নির্বাত হইলে অবিকল আর পুর্ববৎ প্রজ্জলিত হয় না! এবং এক দিন 
অতীত হইলে আর তাহা ফিরিয়া আইসে না। এই মৌলিক নিয়ম 
প্রন্কৃতির অন্তর্গত অতি দূরবর্তী ঘটনাসমূহে যেরূপ, অতি সনিকুষ্ 
ঘটনাঁবলিতে ও তদ্রপ একভাবে কাঁধ্য করিতেছে তুদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে 
পারে না। 


১৬৮ নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । 


(২) (12৬06 00101001)105007) সন্মিলিতক্রিয়া ঝা 
সমেত্যকারিতা এই দ্বিতীয় মৌলিক নিয়মান্ুসারে জড়জগৎ অথব৷ 
মনোজগৎ সম্বন্ধীয় এক পদার্থ তাদৃশ অন্য পদার্থের সহিত মিলিত 
ব সংস্্ট হইয়! কার্য করে। জ্ঞানান্তর্গত ধারণাবিশেষ ধারণাস্তরের 
সহিত মিলিত হয় এবং এক ব্যক্তির মনের দ্বারা অন্যব্যক্তির মন বশীভূত, 
আরুষ্ট অথবা পরিবস্তিত হইয়া থাকে। জড়জগতে এক পদার্থ অন্ত 
পদার্থের সংযোগ অপেক্ষা করে এবং সেই সংষোগবশতঃ উভয়ে 
পরিবর্তিত হইয়া পড়ে । বদি বৈজ্ঞানক হিল্লোলবাদোক্ত নিয়ম জড়- 
জগদব্যাপী বলিয়। ধরা যাক, তাহা হইলে বুঝিতে হঈবে যে এক হিল্লোল 
অপর হিল্লেলের সহিত মিলিত হইয়া উভ্নের পরিবর্তন ঘটাইয়! থাকে । 
এই দ্বিতীয় নির়মকেও বিশ্বত্রহ্ধাণ্ডের অন্যতম মৌলিক এবং সর্বব্যাপী নিয়ম 
বলিয়া জানিতে হইবে । 

(৩য়) অনুবৃত্তিপ্রবণতা (1২৮5) 06219600180 9110) 
00 )1 এই নিয়মানুসাবে জড়জগণ্খ এবং মনোঁজগৎ সন্বন্ধীয় ঘটন। 
সকল কিছুকালের জন্য অভ্যাসসনিত একতার প্রবুত্তিবশতঃ এক 
ভাবেই কাধ্া করে। এই নিয়ম পরিচ্ছিন্ন কালব্যাপী বা! অনিত্য 
হইলেও উভয় জগতেই সন্ভাবে কাধ্য করে। মনোজগতে ইহাকে 
“অভ্যাস” বলিয়। নির্দেশ করা বায়। জড়জগতে এই নিয়মানুসারে 
দেখা যায় যে একরপ ঘটন! নিয়ত এবং পুনঃ পুনঃ অন্ুবর্তিত হইয়। 
থাকে। দিনের পর রাত্রি, রাত্রিব পর দিন আইসে ;) এক খতুর পর 
অন্ত পতু আবিভূত হয়; এবং পৃথিবী নিয়ত নিজমার্গে পরিভ্রমণ 
করিতেছে ইত্যার্দি ঘটনা এই নিয়মের অধীন। অন্ত নিয়মের ছাঁর। 
প্রতিহত হইলে এই নিয়মের কার্য কালগ্রমে বূপাস্তর ধারণ করে। 
জড়জগতে এইরূপ অভ্যাস অথরা একতান প্রবাহিতা বহুল পরিমাণে 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । জীবজগতে অতি দীর্ঘকালের ধারণায় এইরূপ 


প্রক্কৃতিতত্ব সমালোচনা । ১৬৯ 


একতানপ্রবাহিতা দৃষ্ট হয় । উহা অনিত্য এবং পরিবর্তনশীল হইলেও 
উহার সামরিক সত্যতাবিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। মনোধশ্ে 
এইরূপ “অনুবৃত্তিপ্রবণত্ত1৮ সব্বদাই পরিলক্ষিত হয়। যে যেরূপ ইচ্ছ। 
করে সে লেইরূপই ইচ্ছা ক্রমাগত করিতে থাকে এবং ভাবাস্তরের বা 
অবস্থাস্তরের প্রতিঘধাত হইলেই কেবল সেই *অনুবত্তিপ্রবণতার* 
বিরাম হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এই নিয়মের বিশেষ আদর করিয়া 
থাকেন। 

(৪) ক্রমশঃ অভিব্যক্তি (চ£90555 01 [:৬০01100101)) 1 এই মৌলিক 
নিরম জড়জগতে এবং ভীবজগতে তুল্যভাবে কাধ্য করে। জড়জঙ্গৎ 
আপাতদৃটিতে সংজ্ঞাহীন বোঁধ হইলেও অভিব্যক্তির নিয়মানুসায়ে 
তাহা হইতে জীবজগৎ এবং পরিশেষে মনুষ্যজগৎ যে উদ্ভুত হইয়াছে: 
তাহারই বিশ্বাস হইয়া থাকে । পুর্বে কথিত হইয়াছে যে এই নিরম 
বিশ্বজনীন, মৌলিক এবং শেষ্ঠ সত্যতত্থ বলিয়া পরিগণিত হই্লা 
থাকে । জড়জগৎ, জীবজগৎ এবং মনুষ্থজগৎ এই তিন জগতের 
মধ্যে যে এক চিরস্তন এবং অনিবাধ্য ব্যবধান (09959) আছেবা 
থাকিতে পারে তাহ! কেহ দেখাইতে বা চিন্তা করিতে পারেন না! । 
এই ত্রিবিধ জগংকে পরস্পর সংধুক্ত করে এরপ কোন পদার্থ বা বস্ত 
(11155175171) আপাততঃ প্রত্যক্ষগোচর না! হইলেও তাহ! 
ষেকোন কালে ছিল না, অথবা এক্ষণেও থাকিতে পারে না এ কথ! 
কাহার ও বলিবার অধিকার নাই। মহামতি ডারউইনের সময় হইতে 
এবং তাহার পুর্বে অতি প্রাচীনকাল হইতে এ বিষয়ের অনুসন্ধ]ন চলিয়া 
আসিতেছে । 

এক্ষণে উপরিনির্দিষ্ট চতুর্বিধ নিমের ্ব্রপ হইতে প্রক্কতি 
সম্বন্ধে মন্নুম্োর (কিরূপ ধারণ! হওয়া সম্ভব তাদষয়ে আলোচনা কর! 
ধাইতে পারে। (১) বিজ্ঞানপ্রচারিত “অণুবাদাদির” প্রামাণিকতার 

২ 


১০ নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । 


উপর নির্ভর করিয়া মনুষ্য আপনাপন বুদ্ধির ও পরীক্ষাপ্রণালীর 
বৈশিষ্ট্যবশতঃ জড়ধন্ম এবং মনেধেম্মকে পরস্পর ভিন্ন ও বিরুদ্ধভাবা- 
পন্ন মনে করে। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে যে বৈজ্ঞানিক মত- 
বাদসকল জগদ্যাপার ব্যাখ্য। করিবার এক কল্পিত প্রণালীমাত্র। 
উক্ত মতবাদোক্ত নিয়মসমুহের যে সত্য অস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থের 
সহিত বস্ততঃ সম্বন্ধ আছে তাহ! প্রমাণিত হয় না। যেরূপ কোন 
ৰাণিজ্য ব্যাপারের হিসাব নান! প্রণালীতে রক্ষিত হইয়া! তৎসন্বন্ধীয় 
আয় ব্যয় ও স্থিতির বৃত্তান্ত দেখাইবার চেষ্টা হুইয়া থাকে, তন্দজ্রপ 
বিজ্ঞানকল্িত মতবাদান্থুসারে কোন না কোন প্রণালীতে জড়-জগৎ 
সম্বন্বীয় ঘটনাসমূহের বছল পরিমাণে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হইয়! 
থাকে । সেই সকল প্রণালীর প্রামাপিকতাবিষয়ে সন্দেহ না হইলেও 
তাহাদিগের মৌলিক বা যথার্থ সত্যতার বিষয়ে কেহই প্রমাণ দিতে 
পারেন ন।। মনুষ্য যদ্দি বিজ্ঞানোক্ত মতবাদসকলকে চরম সত্য এন 
মৌলিক নিক্মের প্রকারাস্তর বলিয়া ধরিয়! লয় এবং সেই ভাৰে 
বিশ্বাস করে, তাহা! হইলেই জড়জগৎকে স্বরূপতঃ অপরিবর্তনীয় পদার্থে 
পরিপূর্ণ, স্বয়ং অপরিবর্তনীয় এবং গণিতশাস্ত্রোক্ত পরিমাণে আবদ্ধ 
বলিয়! বিশ্বাস ও ধারণ! জন্মিবে। তখন মনে হইবে যে জড়জগতের 
স্বরূপ এবম্বিংধ যে বোন কালেই তাহ! অভিব্যস্ত হইয়া জীবজগতে 
পরিবর্তিত হইতে গারে না। লোকের এইরূপ ধারণ। জন্মিলে, বোধ 
হইবে যে মনৌধন্্স জড়জগতের এক প্রধান অদ্ভুত বিপরিণাম অথবা 
এক প্রকার ভ্রমাত্মক দুর্বোধ্য ব্যাপার এবং সংক্ষেপতঃ এক প্রকার 
বিরৃতাবস্থাব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক- 
দ্বিগের প্রচারিত নিয়মসকল প্রক্কৃতির স্বরূপসন্বন্ধে সত্যতত্ব «নহে 
এবং বৈজ্ঞানিকেরা স্বয়ং ও উহাদ্দিগকে সত্য বলিয়া প্রচার করেন না। 
তাঁহাদিগের নির়মসকল কেবল কল্পনামাতর এবং প্রকৃতিসম্বম্বীম 


প্রকৃতিতত্ব সমালো6ন। । ১৭১ 


ঘটনাসমুহের একপ্রকারে ব্যাখ্যা করিবার জন্য সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি । 
গণনা! করিতে, ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্ধে অনুমান করিতে, ঘটনাসকল, 
বর্ণনা করিতে এবং শ্রেণিবদ্ধ করিতে উক্ত নিষমাবলি যে মনুষ্যার পক্ষে 
অতিপ্রয়োজনীয় তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত নিয়মসকল 
প্রক্কৃতির স্বাধীন কার্যযসকলকে এবং সাধারণের প্রত্যক্ষগোচর ঘটন। 
সকলকে (যেমন কেহ বৃদ্ধ হইতেছে অথবা কোন জীবাণু আপনাপনি 
পৃথক্‌ হইয়| বৃদ্ধি পাইতেছে ইত্যাদি ) বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে পানে 
না। বিজ্ঞানোক্ত নিরমাব্লিব্যতীত অন্থ নিয়মাবলিও জড়জগতে প্রচলিত 
থাকিতে পারে। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে জগতে বুদ্ধি ও 
ক্ষয়্র্প নিয়ম অন্য সকল নিয়মের মধ্যে অন্যতম সত্য নিয়ম । 
সুতরাং জড়জগতের এবং মনোজগতের মধ্যে ভিন্নতা ও বিরুদ্ধ- 
ডাবের কথা পরিত্যাগ করিয়া, উভয়ের একরপত্ব ও সাদৃশ্য সম্পূর্ণ: 
সঙ্গত মনে করিলে মনুষ্যের এইরূপ ধারণ! হইবে যে (২) প্রকৃতির 
যে এক অংশকে জড়প্রন্কৃতি বল! হইয়! থাকে, তাহা! ষে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন 
তাহা বলিবার অধিকার মন্ুষযের নাহই। তবে মনোধর্মাক্রাস্ত জীবের 
সহিত তথাকথিত জড়ধর্মাক্রান্ত প্রকৃতির সংজ্ঞাবুত্তির যে একেবারে 
সম্পর্ক (0017317)001010861017) হয় না ইহাঁও স্বীকার করা যায় 
না*। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে প্রকৃতির অন্তর্গত 
ংজ্ঞাবৃত্তির কালপরিমাণ মন্ুষ্যসংবিদের কালপরিমাণ হইভে এত বিভিন্ন 
যে মনুষ্য সেই প্রকৃতিনিষ্ঠ সংক্ঞাপ্রবাহ বুঝিতে পারে না । কিন্তু তাহার 
যে অস্তিত্ব আছে তাহ! মনুষ্য অনায়াসেই বুঝিতে পা্জে। 
(৩) আমাদিগের তৃতীয় ধারণা এইরূপ হইবে যে সমগ্র প্রকৃতি 
* প্রেংফেসার ছে, সি, বসুর পরীক্ষা একপ্রকার প্রমাণিত হইয়াছে যে ্চড়- 


প্রকৃতিতে এবং উ্তদৃপ্রকৃতিতে মনুখ্ের অনুভবক্রিয়।র হ্যায় একপ্রকার ক্রিয়া হইয়? 
খাকে। 


১৭২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমা'লাচন। 


মধ্যে কেবলমাত্র মনুষ্যজগতেই আমরা সংজ্ঞার ব সংবিদের লক্ষণ 
দেখিতে পাই। মনুষ্যদিগের মধ্যে দৃশ্তমান ভিন্ন ভিন্ন সংবিদের কাল- 
পরিমাণ বহুধা ভিন্ন হইলেও সংবিদসকলের প্রকৃত স্বরূপ একরূপ। 
এইরূপ ধারণ। উপস্থিত হইলে অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে সংবিদের এক 
গতর হইতে অন্যন্তরে পরিবর্তিত হইস্া নানাবিধ এবং নান! পরিমাণে 
'অভিব্যক্তিসম্পন্ন হুইতে পারে ইহা মনে করা যাযর়। তথাকথিত 
জড়ৃজগৎসন্বন্ীয়া সংজ্ঞার কালপকিমাণ অতি দীর্ঘকালব্যাপী 
হওয়াতে স্ল্লকাঁলব্যাপী মনুষ্জ্ঞানে জড়জগতের সম্ঞানতা প্রকাশিত 
হয় না। অর্থাৎ মনুষ্যের জ্ঞানকালপরিমাণ স্বল্প হওয়াতে জড়- 
জগতের সম্ঞানত! দীর্ঘকালে ব্যক্ত হয় বলিয়া মনুষ্য তাহা! (সেই 
সঙ্জানতা। ) বুঝিতে পারে না । এক মনুষ্যের এবং তাহার সহযোগীর 
জ্ঞানকালপরিমাঁণ সদৃশ বলিয়া উভয়ের জ্ঞানক্রিয়। পরম্পরে বিদ্দিত 
হইয়। থাকে । প্ররুতিব জ্ঞানক্ষেত্র পরিচ্ছিন্ন হইলেও অতিবিশাল। 
পক্ষান্তরে মনুষ্ের জান ক্ষুদ্রীয়তন হইলেও অন্তজ্ঞানের আদর্শন্বরূপ 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নিখিশ পরিচ্ছিন্ন সংজ্ঞার এবং মনুষ্যসংজ্ঞার 
বা! সংবিদের সাধারণ ধর্ম এই যে সর্বত্রই (১) 'অনুবৃতিভাব বা 
অভ্যাস এবং (২) অতীতের অপুনরাবর্তনীয়তা (ফিরিয়া! না আস! ) 
এই ছুইটাভাব বর্তমান আছে । এইরূপ জ্ঞানপ্রবাহ তথাকপ্ন্ত জড়জগন্ছে 
( নীহারষগুলাদিতে ) অতি ধারভাবে প্রবাহিত হয় এবং মন্ষ্যজগতে 
অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতে থাকে ইহাই অনুমিত হইতে পাবে । 
উপরিলিখিত বিষয় বিশদরূপে বুঝিতে হইলে মন্ুযাসম্থিদের 
কালপরিমাণের কথা এস্থলে পুনরায় উল্লেদ করা আবশ্যক | পূর্বে 
উল্লিথিত হইয়াছে যে মন্ুয্সধষিদের কালপরিমাণ একটি বিি্ 
ঘটনার কালপরিমাণের উপর নির্ভর করে। সুতরীং উহা মনুষ্য 
কল্লিত 'বলিতে হইবে । কোন বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মিবার 


প্রকৃতিতত্ব সমাঙোচন। । ১৭৬ 


সময়-_-তত্লিষ্ঠঅনুভবের পরিবর্তন হয়, কিন্তু সেই পরিবর্তন নির্দিষ্ট 
কাল অপেক্ষা অন্ন সময়ে কিম্বা] অধিক সময়ে সংঘটিত হইলে 
আমাদিগের সেই ঘটন1 সম্বন্ধে জ্ঞানোদয় হয় না। এই কারণে এক 
অন্পলের লক্ষ বা সহজ্র অংশ মধ্যে যে ঘটনা সংঘটিত হর তাহা 
আমর! জানিতে পারি না। বিছাৎপাতের প্রথম ঘটনাবস্থা কাহারও 
প্রত্যক্ষগোচর হয় না। পক্ষান্তরে যে ঘটনা অতিদীর্ঘকালসাঁপেক্ষ 
ভাহাও আনদিগের জ্ঞানগোচর হয় না। যদি আমাদিগের জ্ঞানের 
কালপরিমাণ এক অন্থুপলের দশলক্ষাংশমাত্র হইত, তাহা হইলে 
বিছ্যৎপাঁতরপ ঘটনা আঁমাদিগের জ্ঞানে অতিদীর্ঘকালব্যাপী বলিব 
বোধ হইত। আবার যদি আমাঁদিগের জ্ঞানকালপরিমাণ' নিরতি- 
শয় দীর্ঘকালবাগী অর্থাৎ বন্বর্ষবাগী হইত তাহা হইলে কোন 
বৃহৎ নদীর গতিপরিবর্তনও অতি স্বল্পক্ষণব্যাপি বলিয়। বোধ হইতে পাঁরিত। 
তঙ্রুপ হইলেও জ্ঞানকালপরিমাণ বর্তমান জ্ঞানকালপরিমাণের স্তায় যথেচ্ছ 
কল্িতই হইত এ+ং ভীহা হইলেও আমর! এক্ষণকার মত জ্ঞানবিশিষ্ট ও 
পরিবর্ভনব্নীল ত্য! ভাঁপনাঁদিগের উদ্দেশ্য লীধনে ব্যাপৃত থাকিতাম । 
উপারউক্ত যুক্তি অনুসারে তথাকথিত জড়প্রকৃতির বিষয় বিচার 
করিলে বোধ হইবে যে উক্ত প্ররুতি নিয়ত পরিবর্তনশীল হইলেও উহার 
পপিচ্ছিগ্ন সংজ্ঞার কাঁলপরিমাণ নিবতিশয় দীর্ঘকাঁলব্যাপী । যে জীবের 
মহত্র লক্ষবত্নরব্যাপী জ্ঞানক।লপরিমাণ আছে, তাহারই স্তায় উত্ত 
প্রকৃতিকে হুঝিতে হইবে । তন্রপ অবস্থায় উক্তবিধ জীবের বাহাম্বরূপ 
বিজ্ঞানোক্ত জদ্ড প্রকৃতির 2্টাঁয় নিরনত স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় প্রতীয়- 
মান ইইবে ; অথচ তাহার অন্তর্গত পরিবর্তনগ্রাবাহ নিয়ত চলিতে 
থাকিবে । ভতএব বুঝিতে হইবে যে প্রকৃতির অন্তর্গত সংজ্ঞা মনুষা 
সংবিদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ এনং তাহার সংজ্ঞার কালপরিষাণ 
মনুমেব জ্ঞানকালপরিমাণ অগেক্গা অিশন দীর্ঘকালবাপী । 


১৭৪ নুতন গরণালী ও তত্বনমালো5ন। । 


তথাপি প্রকৃতির অন্তর্গত সংজ্ঞাবৃত্তির যুক্তিপূর্ণত1, সার্থকতা, ইচ্ছশিক্তি 
এবং উদ্দেস্টানুসারিত! নুব্যসংবিদের যৌক্তিকতা অপেক্ষা অনেকাংশে 
শ্রেষ্ঠও হইতে পারে। প্রকৃতির এবং মনুষ্যের উভয়বিধ জ্ঞানবৃত্তির 
সাধারণধর্্দম এই যে উভয়েই পরিবর্তনশীল, উভয়েরই সার্থকতা আছে 
এবং উভয়েই কার্যাবিষয়ে সমেতাকারিতা প্রকাশ করে অর্থাৎ বন্থ 
পদার্থ বা বন্ুভাব পরস্পর মিলিত হইয়। এক নূতন ঘটনা উৎপাদন 
করে। সেইরূপ জ্ঞানসন্বন্বীর নানাভাবের নিয়ত পরম্পর মিলিত হইয়া 
পরিবর্তন হয় বলিয়া অভিবাক্তিবাদের নিয়ম বিশ্বব্যাপী বলিয়া ঘোষিত 
হয়| এই সমেত্যকারিতা কেবল বাহাজগতে নহে পরস্ত অন্তর্জগগতেও 
নিয়ত ঘটিয়া থাকে । মন্ুষ্যবুদ্ধির এবং মন্ুষ্যজ্ঞানের পরিচ্ছিন্নতা 
বা ্বল্পপ্রসারিতাবশতঃ, চিত্রিত -.ব্বক্ষীদির আকার যেরূপ স্বরূপের 
আভাসমাত্র হয়, তদ্রপ অভিব্যক্তির শ্বরূপও মনুষা নিজবুদ্ধি অন্ু- 
সারেই অসম্পূর্ণভাবে প্রতাক্ষ করিয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃতি কখনই 
'অসন্বদ্ধভাবে অথব1 যথেচ্ছ না বিশৃঙ্খলভাবে কাধ্া করে না। 
গ্রত্যেক নৈসর্গিক ঘটনার সূলে উদ্দেখ্টু নিহিত আছে এবং সেই 
উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই প্রকৃতি কাধ্য করে। অতএব "জড়প্রক্কতি” 
অগবা “সংজ্ঞাহীন বহির্জগৎ” বলিয়া কোন পদার্থের আস্তত্ব নাই। 
ব্রঙ্গাত্ডের সর্বতই জীবনগ্রবাহ, উদ্যম, উদ্দেশ্তসাধন, নিভা পরি- 
বর্তন, সার্থকতা এবং যুক্তিপুর্ণতা পরিদৃগ্ঠমান হইয়া থাকে । মনুষ্য 
কেবল নিজের কর্ন! ও বুদ্ধি অনুসারে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া “প্রকৃতি 
জড়াবস্থা হইতে ক্রমশঃ মনুষ্যের ভ্তাঁয় জীবাবস্থায় পরিবর্তিত ভয়” 
এইরূপ ভাবিয়া লয় মাত্র। এইরূপ ভাবন। বা বিচারের ফলস্বরূপ 
প্রচারিত হয় ষে “মনুষ্য কৃষ্টি করাই প্রকৃতির একমাত্র চরম উদ্দেশ 
এব ত্তপ্রিয় অন্ত কেন উদ্দেশ্য হইতে পাবে না” ইত্যাদি । 

নিকৃঈ জীব 'ও সাধারণ প্রাণ্জিগংসপ্গন্দে জালোচনা কবিলে বুঝা 


একৃতিতত্ব সমালোচনা । ১৭৫ 


যায় যে উহার! মন্ুষ্যের ন্যায় বিবেকবুত্ত জ্ঞানের অধিকাশী না 
হইলেও একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিচারহীন নহে। জীববিশেষে যে 
বিমুষ্যকারিতা ব! বিচাঁরপুর্বক কাধ্য করার রীতি দেখিতে পাওয়া যাক, 
তাহ! তাহাদিগের জাতিনিষ্ঠ বিচারশক্তি বলিতে হইবে সেই বিচারশক্তি 
বিশিষ্টজীবনিষ্ঠ বা ব্যক্তিনিষ্ঠ হইতে পারে না। তাদৃশ জীববিশেষ 
স্বকীয় জাতিরূপ ব্যক্তির সামস্িক অংশমাক্জ এবং সে স্বয়ং জম্পূর্ণ 
ব্যক্তি নহে। সেই সকল জীবের সমষ্টিরূপ ভাথব। জাতিন্ধপ ব্যক্তির 
জ্ঞানকালপরিমাণ মন্তষ্যসংবিদের কালপরিমাণ অপেক্ষা নিরতি- 
শয় দীর্ঘকালবাপী । কোন বাক্যের পদবিশেষ যন্রপ সমুদয় বাক্য- 
তাঁপধ্যের সামান্ত অংশমাত্র ব্যক্ত করে, তন্রপ কোন জীববিশেষ 
তদীয় জাতিগত জীবনোনেশ্টের অংশমাত্র প্রকাশ করে। কোন 
বাক্তিবিশেষের অন্তর্গত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিলে, তাদৃশ ব্যক্তি 
কত পরিমাণে এবং কিরূপভাবে প্রাকৃতিক জীবনের উদ্দেশ্ত সাধন 
কবে তাহা জাঁনিবার উপায় নাই। গৃহাদি পদার্থসমৃহ কেবল 
নাত্র প্রারুতিক জীবন 'ও জ্ঞানপ্রবাহের অংশন্বরূপ হইয়া অবস্থিত 
আহে? তাহাদিগকে কোন বিশিষ্টব্যক্তি বলা যাইতে পারে না| 

মনুষাসম্বক্ষে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে তাহাদ্দিগের 
জ্ঞানপরিমাণকাল কোন আদিম দীর্ঘকাঁলব্যাপী জ্ঞানপরিমাণকাল 
হইতে অভিব্যন্ত হইয়। বর্তমান অবস্থার উপনীত হইয়াছে। সেই 
অবদিম দীর্ঘক1লব্যাপী জ্ঞানপরিমাণকালের নিদর্শন এক্গণে ও মন্থুষ্যের 
স্মতিব্যাপারে এবং জাতীয় জ্ঞানবৃত্তিতে কিয়তপরিমাণে পরিলক্ষিত 
হইয়। থাকে । সেই আদিম জ্ঞনপ্রবাচের সহিভ মনুষ্যের বর্তমান জ্ঞান 
প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে । 

এ বিষয়েব উপসংহারে উল্লেখ করা কর্তব্য যে কেহ কেহ (01010 
প্রতি) বলেন যে প্রশ্ীতি কেবল পাঁবণাময় জর্থাৎ নালা ধারণা অন্ঙ্গ 


১৭৬ বৃজ গনী ৪ তব্মমানানি। 


ভাবে অবস্থিত আছে এ সে ধাারধাট জি জি গীর্ 
নাগ গরতীগান হা। মত) & মজা গরভদ করা বা 
মাইতে গার তব! ঘা টাতবা। আগ অযী্িক $ 
বন দা ধাদাবা ও (10114111000 ) ভগ [্ধি 
বিদ্ধ এবং আগড়। কারণ বাহার! দরগা স এং ঘাধীম। 
| বোন বারণ গর নিত হইতে আথব| গিনি হা 
বায বরিতগারেনা। নেই মুন সব গাধা (101810- 
|) 011011] ৫ আজ বলা গতগা হর] ও বিষ 
টৈতবাএন দিদার মারোচিত ঈয়াছ। 


মানবতত্ব-সমালোচম্! বধ 


মানবের স্বরূপ কি এই প্রশ্নের উত্তরে লৌকিকজ্ঞান অনুসারে 
নানাবিধ ভিন্নার্থক কথা প্রচারিত হইয়া থাকে। প্রত্যগাত্মা। 
জীবাত্মা,। বাঁ কেবল আত্মা বলতে গেলে যে এক সত্য অস্তিত্ব- 
বিশিষ্ট জীব বুঝায় তাহা সাধাঁরণ-লোঁকে নিপ্নতই বিশ্বাস করে, 
কিন্তু তত্ততঃ সেই আত্মার স্বরূপ কি তদ্বিষয়ে নিশ্চিতজ্ঞীন লোকের 
কাছে পাওয়া যায় না । 

মনুষ্য বলিতে গেলে কোন অর্গপ্রত্যঙ্গশ|লী দেহবিশিষ্ট ব্যক্তি 
বুঝাইবে, অথবা সেই দেহ ভইতে স্বতত্ত্র অন্তিত্ববিশিষ্ট কোন 
বিলক্ষণ পদার্থ বা বস্তব বুঝবে ভাহা লইয়া বিস্তর বাঁদানবাদ 
আছে এবং তদ্িষয়ে লোকের সংশয় ও বহুশঃ শুানতে পাওয়া যায়| 
নদি জিজ্ঞাসা করা যায় জীবাত্মার স্বরূপের গৌরব বা শ্রেষ্ত। কি 
কারণে অনুমিত হয়, তাহার স্বরূপ জানিবার এফ্লোজন কি এবং 
তথ্বিযয়ে আলোচনা! করিয়। কি ফললাভ হইবে, ইত্য।দি, তাহ! 
হইলে এই সকল প্রশ্ের উত্তরে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন মত 
প্রকাশ করেন। তদ্ধপ নানা বিরুদ্ধমত হইতেই প্রমাণিত হয় 
যে লোকের চিন্তাপ্রণালী অন্ুসারেই জীবাত্মার স্বরূপও ভিন্ন 
ভিন্ন রূপে পরিকীর্তিত হয়। কেহ কেহ বলেন; “সাধু প্রকৃতির 
জীবাত্বা শ্বাধীনভাবে আপনাকে আভিবান্ত করেন, আত্মরক্ষা 
করেন, স্বগৌরব বদ্ধিত করেন এবং নীভিমার্গ সর্বদা দ্ধন্ুসরণ 
করেন। সেই প্ুপ্ণ্ষধ নিজের কার্যকলাপের শ্রেষ্ঠ ত1 ও নিকুুতা বিচার 


১৭৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসর্মীলোচন! । 


করেন, এবং গছিত ও অযুক্ত কার্ধের পরিহার করেন। তাদৃশ 
পুরুষের আন্তরিক মর্ধ্যাদার সমক্ষে বাহিক গৌরব স্থান পায় না” 
ইত্যাদি। এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে প্রকারান্তরে ব্লা হইল যে সমস্ত 
পাপ ও নীচতার কারণ বহির্জগতেই বর্তমান আছে, আত্মন্বরূপে 
নাই। মানবাষ্মা আপনার প্রকৃতশ্বরূপ ত্যাগ করিয়াই পাঁপে লিপ্ত হইরা 
পড়ে । পাপী কেব্লমাত্র উপাধি বা তাহার বাহা অবস্থার দাস। 
উপভোগজ আনন্দ, পার্থিব সম্মান এবং বাহা সম্পদারদি আত্মন্বরূপের 
বহিঃস্থভাবেই তাঁহার অনিষ্টসাধন করে। সুতরাং বাহিক উপাধি 
সকল পরিহার করিলেই মানবাত্সার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে । 
এইরূপ খিচার করিয়া আত্মার বিষয়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
করিলে এবং সেই সকল ক্রিয়া দ্বারা পরিজ্ঞাত আত্মতত্বের অনুকুলে 
কাধ্য করিলেই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য সাধন করা হইলক্ষ। কারণ আত্মার 
প্রকৃতস্বরপ আম্মাকে বিকৃত করিতে পারে না। কেবল বহিঃস্থ 
প্রলোভনের বিষয় হইতেই আআীর বিরতি উপস্থিত হ্য়। অর্থাৎ 
আত্মার স্বরূপে অবস্থানেই তাহার মোক্ষ লাভ হয়” এই একরূপ মত 
আছে। 

উপরি লিখিত মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য এক প্রকার উপদেশ 
আছে তাহাঁও বনুব্যাপী এবং বহুসমাদূত। তদনুসারে কথিত হইয়া 
থাকে যে “মানবাত্মা মূলতঃ পাঁপনিষ্ঠ এবং তাহার মুক্তিলাভ স্বার্থত্যাগের 
উপরে নির্ভর করে; মোক্ষলাঁভ বা মুক্তিলাভ আত্মার বহিঃস্থ ঘটন! 
হইতেই উৎপন্ন হয়। ভগবতরুপা হইতেই মুক্তিলাভ হয়, স্বচেষ্টায় 
নিশ্রেরসলীভের উপায় নাই। প্রবৃতিমার্গ অনুসরণ করাই পাপ, 

€*) “আতা বারে শ্রোতব্যো মন্তবো। লিদিধ্যাসিতবা” অথাং দেহস্ঠিত আত্মার 


বিষক্স শ্রবণ করা উচত, তদ্দিষয়ে চিজ ব! মনন করা উচিত এবং একা গ্রঙাবে ভছিষয়ে 
ধ্যান কর1উচিত। 


মানবধ্তত্ব সমালোচন। । ১৭৯ 


এমন কি আত্মবিষয়ে মনোযোগ দেওয়াও অন্যায় এবং অবকর্তব্য। 
মনুষ্যের কেবলমাত্র পরমেশ্বর এবং বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় কাধ্যকলাপের 
বিষয়ই চিন্তা করা উচিত এবং আত্মভাব একেবারে বিশ্বাত হইয়া 
নিয়ত নিবৃত্তিমর্গের অন্তসরণ করিলেই নিশ্রেয়স লাভ হুয়। গ্রবৃত্তি- 
মার্গই পাপমার্গ এবং নিবৃততিমার্গই মোক্ষোপষোগী বলিয়া জানিতে 
হইবে” । 

উপরি উক্ত উভয় মতই জগতে প্রসিদ্ধ । উক্ত মতদ্বয়ের বিরুদ্ধতাবের 
সামঞ্জস্য করিবার জন্য নান! প্রয়াস হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, যে 
মনুষ্যের *বাহ্াম্বরূপ ও আস্তরিক স্বরূপ” অর্থাৎ উপাধিবেষ্টিত স্বরূপ এবং 
আধ্যাত্মিক স্বরূপ এই ছুই স্বরূপ আছে । এক স্বরূপ নিকৃষ্ট ও পাপরত 
এবং অপর স্বরূপ উৎকুষ্ট ও ওচিভ্যনিষ্ঠ। উপাধিবিশিষ্ট আত্মীকেই 
্বার্থতাগের ব1! নিকৃতিমার্গের উপদেশ দেওয়া হয়, এবং উপাধিশূন্ আত্মারই 
গৌরব কীর্তিত হইয়া থাকে। দেহজড়িত আত্মাই পাপের মূল 
কারণ এবং অধ্যাতভাবাপনন মনুষ্যই অর্থাৎ সান্বিক পুরুষই জগতে 
অতিশ্রেষ্টস্কান অধিকার করেন” । 

উপরি লিখিত মতানুসাঁরে মন্তষ্যব্যক্তি শ্রেষ্টস্বব্ূপ ও নিকৃষ্টম্বরূপ 
হইয়া ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। লে!কিক বিশ্বাস এবং প্রচলিত 
ধর্মবাদান্থসারে মনুষ্যের সেই শ্রেষ্ট স্বরূপ বাহ্শক্তি.হইতে উদ্ভূত হয়। 
অর্থাৎ ভগবানের কৃপা, গুরু বা অভিভাবকের উপদেশ, অথব। বন্ধু- 
বান্ধব ব। সহযোগী মনুষ্যের দৃষ্টান্ত সেই শ্রেষ্টম্বরূপের কারণ । ইহার! 


নিক্কষ্ট মন্ষাস্বরূপের বাহিরে থাকে এবং পরে উহার সম্পর্কে আসিয়া 
উহাকে শ্রেষ্ঠব্যক্তি করিয়৷ পরিবর্তিত বাঁ গঠিত করে। নিকৃষ্ট স্বরূপই 


পাঁপের মূলাধার । গ্রীক্-দ্বার্শনিক প্লেটোর মতানুসারে সনাতন ভগবপ্ভাব 
সকল মনুষ্যব্যক্ডির জন্মের পুর্ব হইতেই স্বতন্ত্র বিদামান আছে এবং 
তাঁহারাই নিকুষ্ট বক্ির উপর উৎকুষ্ট বাক্তির স্বরূপ আরোপ করে। 
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খুষটিপ্-ধর্নেও প্রচারিত হয় যে, ভগবদ্ভাব (015 017051 ) অবতীর্ণ 
হইয়া জন্মসিদ্ধ নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি করির! তুলেন। হুতগনাং 
এতন্মতানুসাঁরে মনুষ্যের উৎকৃটম্বরূপ স্বভাবতঃ তাহার নিজের নহে, 
কারণ উহ! বাহাশক্তি হইতে গঠিত হয়। 

মন্ুষ্যের দুইস্বরূপের কথা উত্থাপন করিলে মন্রয্যের প্ররূত শ্বরূপ 
কি তাহা অবধারণ করা হইল ন।। কারণ গ্রক্লুত শ্বরূপ বাক্তিনিষ্ঠ 
ও বিশিষ্টভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক । উপরিকথিত নিয়মান্ুসারে 
মন্তষ্যস্বপকে যেমন ছইভাগে বিভক্ত করা যাঁর, খাবার সেই নিম 
মান্ুলাবে উহাকে অসংখান্বরূপেও বিভক্ত কর! যাইতে পানে। 
তাহা হইলে মনুষ্যের স্বরূপ একটি স্বরূপপ্রবাহ ভইয়া পড়ে । এক্ষণে 
একম্বরপ, পরক্ষণে ভ্যন্বরূপ এইরূপ অনবস্থাদদোবও অপরিহার্য 
হইয়া পড়ে। পীড়িত হইলে মন্তবে।র স্বরূপ পরিবর্তিত হয়, সংসর্গবশতঃ 
মনুষ্যের স্বরূপ তিন হয়, ভাঁবাবেশে মনুষ্যের স্বরপের পূর্বভাব ভিরোহিত 
হয়, এবং কোন কোন অসভা জাতির মধ্যে «রূপ প্রবাদও আছে হে 
ভূতাবেশে মন্গষ্যের ভিতর অন্ত প্রেতাত্মা! প্রবেশ করিয়া তাহার শ্বরূপের 
পরিবর্তন করে। সরলগ্রকৃতি এবং হ্বক্পবিশ্বাসী ব্যক্তি সংসর্গবশতঃ 
লোকের কথায় নিজস্বরূপের পরিবর্তন করে ইহা! সকলেরই বিঙ্গিত্ত 
আছে। দৃঢ়গ্রক্তি এবং স্থির প্রতিজ্ঞ কোন লোকে যদি পরমতের 
বিরুদ্ধাচরণ করাই নিজজীবনের মূলমন্ত্র মনে করেন, তাহা হলেও পরের 
সহিত বিরুদ্ধভাব গ্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পরমতের পরিবর্তন আবশ্যস্তাঁবি 
বলিয়া নিজম্বরূপেরও পরিবর্তন আবশ্যন্তাবি হইয়া পড়ে । 

উপরিলিখিত উীক্তসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় মে সাধারণ লোকে 
মনষ্যের স্বরূপ বিবধ়ে কোন একটি স্থির লক্ষণ। বা ভবধারণা করিস্তে 
পারে না। অর্থাৎ আত্মাকে সম্বোধন করিবার জ্ময় কাহ্কাকে 
সম্বোধন কর। হইতেছে, অথবা আত্মার বিষয়ে কথা কহিবার সঙগয় 
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কাহার বিষয়ে কথ! হইভেছে তাহা লোকে সম্যক্রূপে জ্ঞাত নহে । 
কতকগুলি ইন্ল্রিয়গম্য ঘটনাপ্রবাহ অবলোকন করিয়া যে প্রত্যক্ষজ্ঞান 
জন্মে, তাহারই উপর মনুষ্যের আত্মন্বরূপের জ্ঞান নির্ভর করে। আত্ম 
রূপের জ্ঞান ত্রিবিধভাবে আলোঁচন। করা যাইতে পারে এবং সেই 
ব্রিবিধভাব জবার নানারূপে বর্ণিত হইতে পারে। 

(১ম) প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে আত্মস্বরূপব্ষিয়ে যে ধারণ। হয় তাহার 
বর্ণনা করিতে হইলে, বহির্জগৎ হইতে সংগৃহীত ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি 
ঘটনাগ্রবাহের সমষ্টি বর্ণন! করিতে হয়। তদনুসারে প্রধানতঃ মনুষ্যের 
দৈহিক কার্যকলাপ, তাহার আকার, তাহার শরীর, এবং তাহার পরিচ্ছদ, 
এসমস্তই ন্যুনাধিক পরিমাণে তাহার আত্মন্বরপের অংশ বলিতে হর। সে 

ংও সেইরূপ চিন্তা করে এবং তাহার প্রতিব্শেও সেইরূপ মনে করে। 

এই সকল বিশ্য্ণ পরিত্যাগ করিলে নিশ্চিতই তাহার স্বরূপের কতকট। 
পরিবর্তন হইয়! পড়িবে । কারণ বর্তমানক্ষণে তাহার স্বরূপ অনেক 
পরিমাণে উত্তরূপ বিশেষণের উপরই নির্ভর করে। উক্ত বাহা এবং 
দৈহিক বিশেষণব্যতীত কতকগুলি আন্তরিক প্রত্যঙ্*গম্য ভাবও তাহার 
আত্মস্বরূপ জানিবার সময় বিবেচিত হওয়া! আবগ্তক। সেই সকল 
আস্তরিক ভাবের মধ্যে তাহার ধারণাসমষ্টি, অনুভূতিপ্রবাহ, চিস্তাসমূহ, 
ইচ্ছা, শ্থৃতিব্যাপার, মনোভাব এবং প্রবৃত্তিসমূহই প্রধাঁন। এই সমস্তই সে 
নিজের স্বরূপ বলিয়। জানে এবং অন্ত লোকেও তাহাই মনে করে। 

উপরি উত্ত নান। বিশেষণ লইয়। মনুষ্)র ম্বব্ূপ নির্ণয় করিতে 
হইলে আনত্ত্যদোষ এবং বিরুদ্ধভাব আসিয়। পড়ে ইহা সহজেই বুঝা 
যায় । কিন্তু এইরূপ আলোচন। করিবার সময়ে একটি বিশিষ্টভাব 
সর্বদা লক্ষিত হইয়া থাকে। আমাদিগের স্বাভাবিক সামাঁজক 
প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভুত “আমি এবং আঁম! হইতে ভিন্ন লোক” এইরূপ 
প্রতিযোগিভাব সর্বদা! আমাদিগের সকল কার্যে এবং সকল চিন্তায় 
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বর্তমান থাকে এবং সেই প্রতিযোগিভাবই আমাদিগকে কার্যে প্রবর্তিত 
করে। অর্থাৎ সেই আত্মপর প্রভেদভাবই জীবনকার্ধ্যের প্রবর্তক | 
ফল কথ! এই আত্মপরপ্রভেদজ্ঞানের প্রবাহ ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত 
হয় এবং আমাদিগের একল বা একান্ত অবস্থায় অভ্যাসবশতঃ, ব 
কল্পনাবশতঃ, অথবা স্মৃতিনিবন্ধন সর্বদ| অনুবৃত্ত হইয়৷ আত্মন্বরূপ- 
জ্ঞানের কারণ হয়। এইজন্য শিশু নিজের আত্মার জ্ঞানের পূর্বে 
পরের জীবন অনুভব করে। পরে ক্রমশঃ আত্মপরভেদবৃদ্ধিবশতঃ 
্বাত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। এই ভেদবুদ্ধির পূর্বে শিশু নিজে স্বাভাবিক 
গ্রবৃত্তিবশতঃ যাহা করে তাহ। প্রথমতঃ নিজের কার্য বলিয়৷ তাহার 
জ্ঞান হয় না। কিস্তু পশ্চাৎ উক্তভেদবুদ্ধি উপস্থিত হঈলেই স্থাআজ্ঞানও 
সঙ্গে সঙ্গে জন্মিয়া খাকে। নিজেব ধারণা এবং পরের ধারণ। ভিন্নভাবে 
প্রকাশিত না হইলে স্বাস্মভাব ও পর্ভাব একজ্ঞানে মিশ্রিত ও অনভি- 
ব্যক্ত হইয়। থাকে । পরে স্বাআ্মভাব ও পরভাব ক্রমশঃ বিশিষ্টভাবে জ্ঞানে 
'অভিব্যক্ত হ্য়। পরভাব অভিব্যক্ত হইলে পরের কথা, পরের আকার, 
কার্যকলাপ এবং ধারণাসকল ভিন্নভাবে প্রতাক্ষ হইয়া! এবং কেন্দ্রীভূত 
হইয়া! “আত্মভিন্ন মনুষ্য সমুহ” বলিয়া! নির্দিষ্ট হয়। সেইরূপে দৈহিক 
ও মানসিক ক্রিয়াসমুহের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া একতাভাবাপন্ন স্থায়ী 
স্বাতঝ্মভাবও ক্রমশঃ পরিব্যন্ত হইয়া! পড়ে। এই আত্মপরভেদজ্ঞান 
বর্তমান এবং অতীত -সকল অবস্থায় এবং স্বরূপের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া 
পড়ে । কিন্তু এইরূপ আত্মপরভেদক্ঞানের দ্বারা স্বাত্মস্বরূপের কোন 
এক বিশিষ্টধারণা উপস্থিত হম্ব না। কেবলমাত্র সমাজবাসী অন্ত 
লোকের প্রতিদ্বন্দিভাবে নিজের অস্তিত্বের সচনাশাত্র হইয়া থাকে । 
(২য়) আনমাদিগের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে আত্মস্মরূপবিষয়ের দ্বিতীয় 
ধারণ এইরূপ হয় যে, “মনুষ্যের আত্ম! একটি স্বতন্ত্র অন্তিত্বসম্পন্ন 
পদ্দার্থ বা বস্ত। ইহার ব্যক্তিত্ব আছে এবং ইন মন্নুযোর শরীর হইতে 
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্বতদ্রভাবে থাকিতে পারে) নিজের শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, 
এবং অন্য মনুষ্যের আত্ম! হইতে ভিন্নভাবে বর্তমান আছে । জ্ঞানবিষয় 
ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন হইলেও আত্মার একত। অক্ষুপ্ন থাকে ।, তাঁহার 
কারণ ইহা! স্বরূপতঃ একপদার্থ। আমাদিগের চিন্তায় মূলে এবং জ্ঞান- 
প্রবাহ হইতে শ্বতন্ত্রভাবে আত্মা বিস্ভমান আছে। মানসিক জীবনের 
সূলকারণ এই আত্মা! এবং আমাদিগের (১১০1507)5010057)5১3 ) আত্ব- 
সঘ্বিদু কেবলমাত্র ইহার আংশিক স্বরূপের পরিচয় দেয় ইত্যাদি। 

উক্ত ধারণান্ুসারে প্রত্যেক মানবাস্বা অন্ত মানবাত্বা তিরোহিত 
হইলেও স্বতন্ত্র ও অপরিবর্তিতভাবে বিদ্কমান থাকিতে পারে। ইহা 
গ্বরূপতঃ বহির্জগৎস্বন্ধীয় জ্ঞান বা ইচ্ছা হইতে সর্বদ। পৃথক ব! স্বতন্ত্র 
থাকে। জীবাত্মা সর্বদাই আপনার অবস্থায় অবস্থিত থাকে এইরূপ 
কথিত হয়। ন্মুতরাং ইহ! একপ্রকার স্বতন্ত্রসত্তা এবং নিজস্বরূপের কেন্দ্র 
্বরূপ। এই মত স্বতন্ত্বস্তবাদপ্রসঙ্গে বিশিষ্টরপে আলোচিত 
হইয়াছে । এরপ শ্বতন্ত্রভাবাপন্ন আত্ম! কিরূপে অন্ত আত্মার সহিত, 
পরমেশ্বরের সহিত এবং ওঁচিত্যধর্মের সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে এবং 
আত্মা কেনই বা আপনার স্বতন্ত্র ও যথেচ্ছভাব পরিত্যাগ করিবে তাহ। 
বুঝ! হায় না। যাহা বস্ততঃ সর্বঘ। স্বতগ্ত্রত্বভাঁবাপন্ন সে বস্ নিত্যই 
তদবস্থ থাকিবে, কখনও পরভাবের দ্বার বিকৃত ধা উপকৃত হইতে 
পারে না। কারণ তাহা হইলেই কোনরূপ সম্বন্ধ মানিতে হইবে; 
এবং অনবস্থাদ্দোষ আসিয়া! পড়িবে । নৈতিক জগতেও তাদৃশ স্বতন্ত্র 
স্বভাবাপনন আত্মা ধর্মনীতির বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; কারণ 
ভাদৃশ স্বাধীন আত্মার ধর্মনীতি অনুসারে চলিধার কোন প্রয়োজক 
হেতু থাকিতে পারে না। হ্মতরাং স্বতন্ত্রবস্তবাদ বা ছ্বৈতবাদ যেরূপ 
অসঙ্গত বা অযৌক্তিক প্রদর্শিত হইয়াছে, এই দ্বতন্্র প্রত্যগাত্ববাদও 
তন্রপ অপ্রীমাণিক ও অযুক্ত প্রতিপন্ন হইতেছে । কিন্তু এই স্বতন্ত্র 


১৮৪ বৃতন প্রশালী ও তত্বসমালোচন। । 


প্রতাগাত্মবাদের মূলে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে। সে সত্য এই 
ঘে এই মতের ভিতরে জীবাত্মার ব্যক্তিনিষ্ঠত। এবং ব্রহ্মজীবনের অংশ- 
রূপত অস্পষ্টভাবে এবং অসম্পূর্ণভাঁবে স্চিত :আছে। ফলকথা 
মানবাত্বার স্বরূপ যাহাই হউক, উহ! কোনমতেই কোনরূপ বিলক্ষণ 
ত্বতন্ত্র পদার্থ হইতে পারে না। 

(৩য়) তৃতীয়ত: প্রত্যক্ষজ্ঞানে যে ধারণ উপজনিত হয়, তাহ৷ 
এই, যে মানবাত্মা ব্রন্মজীবনের অন্তবর্তী থাকিয়া স্বাভিপ্রায় প্রকাশ 
ফরতঃ এক অপুর্ব এবং সাপেক্ষব্যক্তিৰপে গ্রকটিত হইয়া থাকে । 
এই তৃতীয় ধারণানুসারে আত্মাকে কোনবস্ত ব! পদার্থবিশেষ মনে 
করা হয় ন।। মানবাত্ম। “একটি বিশিষ্ট অভিপ্রার়গ্যোতক জ্ঞান-সম্বলিত 
জীবনমাত্র ।* মনুষ্য পক্ষে এই আত্মার শ্বক্লীবনে বিশিষ্টতাবশতঃ 
বাক্তিনিষ্ঠতা আছে । উহার সম্পূর্ণতা আমাদিগের বর্তমান ক্ষণস্থায়ি 
জ্ঞানের বহিভূত হইলেও উহা যে এক সময়ে সম্পূর্ণতালাভ করিবে 
তাহার পচন! আমাদিগের বর্তমান জ্ঞানেই পাওয়া যার়। 

ওচিত্যজগতের নিষ্কমানুসারে কোন ব্ক্তিই ব্রঙ্গাগুরাঙ্য হইতে 
ক্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। 

ব্দোস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কঠোর অহ্বৈতবাদীর। ত্রহ্বব্যক্তি ব্যতীত 
অগ্তবাক্তির অস্তিত্ব ্বীকার করেন না। তাহাদিগের অভিপ্রায় এই যে 
*ত্রক্মব্যতিরিক্ত পদ্দার্থগাত্রই অলীক অর্থাৎ সমস্ত ত্রহ্গাণ্ড ব্রন্মে অস্ত- 
লীন বক্স কোন পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। নুতরাং ধাহ্থাৎ। অন্ত 
ব্যক্তিসমূহকে . শ্বতন্ত্র অন্তিত্বসম্পন্ন মনে করেন, তাহার! ভ্রাস্ত।” 
বৈদাস্তিকদিগের এই মতবাদ কেবল কল্পনার অথবা চিন্তার বৈচিত্র্য 
মাঞ্জ। ত্রদ্ষে অস্ততুক্ত ব্যক্তিসমুহ স্বতন্ত্র না হইলেও ত]ুহাদদিগকে 
ব্ক্তিদমূহ বলিতে ক্ষতি নাই। কারণ তাহাদিগের ব্যক্তিরূপে নিজের 
কর্তব্য ও দারিত্ব আছে, তাহাদিগের বিশিষ্টতাই ( 07006795 ) 


মানবতত্ব সমাঙ্গোচন! । ১৮৫ 


তাহাদিগের ব্যক্কিত্ব; সেই বিশিষ্টতা লইয়াই তাহারা ব্রক্ষাগুরাজ্যে 
ভগবদিচ্ছার সাধনীভূত হুয়। এইরূপে মানবাত্মাসকল সেই ভগবদিচ্ছার 
এক ক্ষুব্র অংশমাত্র হইলেও সেই ইচ্ছায় একীভূত হইল! “সোইহং” 
ইহা বলিতে পারে, অথচ নিজের খিশিষ্টতাবশতঃ স্ব-স্বরূপ স্বতন্ত্র রাখিয়া 
পরিণামে অথগুব্রদ্ষের সহিত একভাবাপন্ন হইতে পারে । অতএব তাহার! 
নিজের নিত্যতা, স্বাধীনতা এবং স্বকর্তব্যশীলতাও অক্ষ রাখিতে সমর্থ 
হয় । এবিষয়ে অন্যস্থলে বিশিষ্টরূপে আলোচনা কর। ষাইবে। 

আধুনিক চিন্তাশীল দার্শনিকগণ আত্মার স্বরূপ নির্ণর্র করিতে গিয়া 
বিশেষ বিচারশক্তির পরিচয় দেন এবং বাহ্িক ও মানসিক অবস্থা 
এবং ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়! নানারপ অনুমান করিয়া থাকেন । 
তাহাদিগের মতসমুহে বহুল পরিমাণে সত্য নিহিত আছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । তাহারা মানবাত্মাকে কোন স্বাধীন বা স্বতন্ত্র অন্তিত্ব- 
বিশিষ্ট পদার্থ মনে করেন না» এবং উহাকে জ্ঞানম্বরূপ বলিয়াও বিশ্বাস 
করেন না । তাহাদিগের মতে মানবাত্া কতকগুলি নিকমাবলি এবং 
সম্বন্ধের স্চক সত্ভাবিশেষ” । মনোবিজ্ঞীনে সেই সকল নিয়মাবলির 
অনুসন্ধান ও ব্যাখ্য। হইয়া থাকে । তীহাঁদিগের মতানুসারে মন্ুষ্যজীবনে 
যাবতীয় সম্ভবপর শ্তিব্যাপার, আশাপ্রবাহ এবং উদ্দেশ্তসাধক উপাক্স 
সমুহ আছে, তৎসমস্তই সেই আত্মস্বরূপের মধ্যে নিহিত থাকে । 
আমার আত্মার অস্তিত্ব অর্থে এই বুঝিতে হুইবে যে যাবৎ আমি 
জীবিত থাকিব, তাবৎ আমার স্মতিসন্বন্ীয় নিয়মাবলি, আমার ইচ্ছা- 
প্রবাহ, এবং আমার নিজের প্রত্যক্ষজ্ঞান অক্ষুপ্র থাকিবে এবং 
প্রমাণিত বলিয়া গণ্য হইবে। নৈতিকভাবে বর্ণনা করিতে হইলে 
মনুষ্যের অধিকারের এবং কর্তব্যতার উপষোগী কতকগুলি নিত্য নিয়মা- 
বলি অনুসারে মানবাত্মার স্থান নির্ধারিত হয় । এতন্মতানুসারে তার্ুশ 
নিয়মাবলির অস্তিত্ব পুর্বকাল হুইতে নিত্যন্বরূপ বর্তমান ছিল এবং 


৩ 


১৮৬ নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা 


মানবাত্বা তদনুষারী নীতিমার্গে উপস্থিত হইয়া আপনার স্থান অধিকার 
করে। যে মনুষ্য নীতিধন্ানুসারে তাহার কর্তব্যসাধন করে না, অথব! 
সামাজিক নিয়ম পালন করে না, নীতিজগতে তাহার অস্তিত্ব নাই । 
সনাতন নৈতিক নির়মানুসারেই আত্মার স্বরূপ নিদ্ধীরিত হইস্জা থাকে । 
সুতরাং এতন্মতান্ুসারে মনষ্বের আত্মা যাহা হওয়! উচিত তাহাই 
তাহার প্রকৃত আত্ম! এবং তাহার বর্তমান আত্মা তাহার নৈতিক আত্মা 
নহে। 

এক্ষণে উপরি উক্ত মতবাদের বিষয় সমালোচনা করিতে হইলে 
বলিতে হইবে যে এই সকল দার্শনিকের! ষে মানবাত্মার প্রকৃতির সহিত 
অন্ত জীবাআ্াসমূহের বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে এবং তছ্যাতিরেকে মানবা- 
আর অস্তিত্বই সম্ভব হয় ন! ইহা স্বীকার করেন তাহাতেই তাহাদিগের 
ভাবুকত প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাহাদিগের মতের দোষ এই যে উহা 
দ্বারা! মানবাত্মার বিশিষ্টত। বা ব্ক্তিনিষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না । কারণ 
তাহাদিগের মতান্সারে মানবাত্ম! কোন একটি নিয়ম ব! নিয়মাবলি- 
মাত্র হইয়। পড়ে; অথব। অস্তিত্বের এক বিশিষ্ট ভেদ বা প্রকার 
বলিয়! প্রতীয়মান হয়; কিন্তু মানপায্সী যে এক ব্যক্তিবিশেষ তাহ! 
সুচিত হয় ন|। মানবাতা! বস্ততঃ কোন স্বাধীন বা স্বতন্ত্র পদার্থ নভে 
কিন্তু উহ! যে একটি বিশিষ্ট জীবনপ্রবাহ তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাউ । উষ্ভাকে 
কেবলমাত্র একটি নিয়ম ব| নিয়মাবলী বলিলে মানবাত্মার স্বরূপ বুঝা 
যার না1। ব্রন্ষের সব্ন্ধবশত:; উহার ব্যক্তিত্বলাভ হয় এবং 
ব্যক্তিরূপেই উহা ব্রদ্দে অবস্থিত থাকে । কারণ বিশ্বরচনার উদ্শ্যর 
আংশিক প্রকাশক হওয়াতেই মানবাত্মা বিশিষ্টব্যক্তিভাবাপর হইয়া 
থাকে, অর্থাৎ উহ লিজস্বরূপে ভগবদুদ্দেম্ত বিলক্ষণভাবে প্রচার করে 
বলিয়াই নিজস্বরূপে স্বাধীন এবং ভগবংস্বপেরই অংশবিশেষ 
হইয়া তন্ময় (ব্রক্মময় ) হইয়া থাকে। কেরল আপনার বিশিষ্ট ব্যক্তি- 


মানবতত্ব সমালোচনা । ১৮৭ 


নিষ্ঠতাবশতঃ এবং স্বজীবনের বিলক্ষণতানিবন্ধন মানবাত্বাকে স্বাধীন 
বলা যাইতে পারে। এনস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য যে বর্তমান মনুষ্য- 
ংবিদের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে কোনরূপেই মানবাত্মার সম্পূর্ণতা 
দৃষ্ট হয় না। সুতরাং মানবাত্মার প্রক্ৃতম্বরপ আমাদিগের আদর্শ 
ভাবিয়া কাধ্য করিতে হইবে। বর্ষের অনন্তজ্ঞানেই মানবাত্ার 
স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রতিভাসিত. আছে । এ কথায় সন্দিহান হ্ইয়া যদি 
কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে যখন “আমি আছি এবং আমি কে তাহা 
আমি জানি” তখন আমার পক্ষে উপস্থিত আত্মশ্বরূপ জ্ঞানগম্য 
নহে কেন? তছুত্তরে বলিতে হইবে যে আত্মার আস্তত্বের আভাস 
পাইলেও কেহই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মাকে জানিতে পারেন না। 
আমর! সর্বদাই আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ করিবার 
জন্য অপর বিষয়ের আকাঙ্ষা করি এবং “আমি চিস্তা করি অতএব 
আমি আছি” €0095110 9150০ 590) এইরূপ বিশেষধারণাবশতঃ 
আমি যে জগতের একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে বর্তমনি আছি তাহাই 
উপলদ্ধি করি। উক্তরূপ ধারণা হইতে আম্মার অস্তিত্বের সুচন! 
হয় মাত্র, কিন্ত তাহার স্বরূপজ্ঞান হয় না । আত্মার স্বরূপ জানিতে 
হইলে নিখিল ব্রক্গাণ্ডের প্রক্কৃতস্ব্ূপ অবগত হওয়া আবশ্তক, এবং 
তাহা! কেবল ব্রঙ্গেরই অনন্তজ্ঞানে প্রকাশিত আছে; মনুষ্যজ্ঞানে 
নাই । 

সাধারণ জ্ঞানান্ধসাবে যদি মানবজীবনের নানাঘটন। পরিদর্শন 
পূর্বক মানবাত্মার স্বরূপ নির্ণর়্ করিবার চেষ্টা কর! যায়, তাহা হইলে 
নান! বিরোধ, অনবস্থাদোষ এবং বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটিয়া পড়ে। সামাঁ- 
জিক বহছুদশিতা অনুসারে অথব। নিজের বুদ্ধি অনুসারে আমি 
জানিতে পারি ঘে আঁমি প্রতিক্ষণেই ভিন্ন ভিন্ন বলিয়! প্রতিপন্ন হইস্ক! 
থাকি। আমি আপনাকে কখন কখন অন্ত ব্যক্তি হইতে তিন 


১৮৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বলমালোচন! । " 


বোধ করি; কখন বা স'বাবণ দম্গুষাসমাজের প্রতিযোগী হইয়া অবস্থিত 
থাকি; কখন বা কাহারও উপর বিরক্ত অথবা অন্ুরক্ত হই এবং কখন 
বা স্বতিবশতঃ অথবা আকাজ্াবশতঃ আমার মনের ভাব পরিবর্তিত 
হলে সম্পদে ও বিপদে বহির্জগতের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সন্বদ্ধ হই | 
এইরূপে সর্বদাই আমি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছি ইহা বুঝিতে 
পারি। সুতরাং আমার জীবনে এমন কোন সময় উপস্থিত হয় না, 
যে তখন আমি নিঃসন্দিগ্ভাবে বলিতে পারি ষে আমি আমার 
প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিতেছি”। অতএব মানবাত্মা এক আদর্শ স্বরূপ 
ব্যক্তিবিশেষই হইতে পারে; কোন পরিদৃশ্তমান জীবনের অবস্থা 
বিশেষ হইতে পারে না। মনুষ্যশরীর, ইল্জি়জন্য অনুভব্সমূহ, 
নামাদি, সামাজিক পদমধ্যাদা অথবা! তাহার অতীত শ্থতিব্যাপার 
ইত্যাদির কোনরূপ বিশিষ্ট বা! বিলক্ষণ অর্থ নাই; কারণ উহ্ারা কেবল- 
মাত্র সাধারণ ধর্মই প্রকাশ করে; অর্থাৎ উক্ত ধন্মসিকল আর কাহারও 
হইতে পারে ন। এরূপ বলা যাইতে পারে না। প্অনন্ঠসাধারণ” না৷ 
হইলে কোন ধন্দমকে বিলক্ষণ ধর্ম বল! যায় না । অতএব এই সকল 
ধর্মের ছারা কোন ব্যক্তিনির্দেশ হইতে পারে না । বাক্তিভাবে নির্দিষ্ট 
হইতে হইলে জীবনের একটা স্থির লক্ষ্য চাই এবং সেই লক্ষ্যকে আদর্শ 
স্বরূপ মনে করিয়। কার্য করা আবশ্তটক । আত্মার স্বরূপের ধারণা 
করিতে হইলে মন্ুষ্যের অভিপ্রায় জীবনসন্বস্বীয়্ লক্ষ্যের একতা 
এবং যাঁবতীস্ম সাংসারিক ঘটন! দেই লক্ষ্যের উপযোগী, তৎসমুদায়ের 
উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে । ষদ্দি সেই আদর্শন্বরূপ আত্মা অন্ত জীব 
সমূহ হইতে ভিন্ন থাকিয়াও একযোগে কার্য করে, সকল জীবের উপকারে 
সর্বদা রত থাকে, সর্ধর্াা সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন থাকির। খ্বকাধ্য 
সাঘন করে এবং পরমেশ্বরে কর্মন্তাস করে, তাহা হইলেই সেই মনুত্যের 
আঁক্মার স্বরূপ বর্ণিত হইল । ব্রক্গব্যন্কিই সম্পূর্ণ ব্যক্তি; সেই সম্পূর্ণ 


মানবতত্ব সমালোচন। ৷ ১৮৯ 


ব্যক্তির অস্তভূক্তি নানা ব্যক্তি আছে; তাহারা পরম্পর মিলিতভাবে 
সেই সম্পূর্ণ ব্যক্তির উদ্দেশ্তসাধন করিতে গির! স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব অনুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিয়া আপনাপন স্বাধীনতার স্বরূপ প্রকাশ করে। 
যদ্দি উপরি হুচিত আদর্শের সহিত আমার্দিগের বর্তমান জীবনের কোন 
বিশেষ অথঞ্থার তুলনা করি, তাহা! হইলে দেখিতে পাইব যে কোন 
অবস্থাই আত্মস্বরূপের প্রতিবিম্ব নহে এবং তাহার সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রাস্তও 
নহে। সুতরাং আত্মন্বরূপ আদর্শ ই রাহয়া যায়। আদর্শরপ আত্মার 
প্রকৃত স্থান অনস্তাবস্থ। ; সেই অনস্তাবস্থাতে সকল উদ্দেন্ত ও অভিপ্রায় 
সফল হইয়। থাকে । এক্ষণে ফলিতার্থ এই হইতেছে যে ব্রন্দে অবস্থিত 
হইয়াই আমর! আত্মস্বরূপ লাভ করি এবং তখনই আমরা আপনাদিগের 
প্রকৃত স্বরূপ বুবিতে পারি। 

এরস্থলে ইহা উল্লেখ করা কর্তব্য যে মানববাজ্মার বহির্জগৎ হইতে 
প্রভেদ, অন্য মানবাত্মাসমূহের সহিত উহার সমকক্ষতা বা 
বিরুদ্ধভাঁব; উহার বিশিষ্ঠত। এবং উহার স্বাধীনতা ও ব্যক্তি- 
নিষ্ঠত। এ সমস্তই একটি ধারণার উপর নির্ভর করে। দৃশ্- 
মান ব্র্দাণ্ড ত্রহ্ষব্যক্তির নির্দিষ্ট ইচ্ছার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি 
ব্বরূপ। ব্রক্ষেরই ইচ্ছা মাণবাত্মীতে প্রকটিত আছে। সেই 
ভগবদিচ্ছার অভিন্যন্তে ও বিলক্ষণ বা! বিশিষ্টস্বরূপ। এই ব্রহ্গাণ্ডে 
বরদ্মব্যক্তি আপনার উদ্দেশ্য সাধন করেন, এবং সেই উদ্দেশ্য ক্রমশঃ চরম- 
সীমার উপস্থিত হয়। তাহার উদ্দেম্ত সাঁদনের উপায়ম্বরূপ মানবাত্মাও 
বিলক্ষণ অর্থাৎ তদ্রুপ উপায় আর নাই এবং হইতেও পারে না । অতএব 
সেই ব্রঙ্দাণ্ডের বিলক্ষণগাবণতঃ উহার প্রত্যেক অংশ ও বিলক্ষণ | ব্রন্ষ- 
জীবনের 17নম্ণ তব 5 তাহার প্রত্যেক অংশ, প্রতোক পরিদৃণ্তম।ন খটন।, 
প্রত্যেক উদ্দেস্তস্থচক ব্যাপার এবং প্রত্যেক অসম্পূর্ণ ইচ্ছার অভিব্যত্তি- 
কেও বিলক্ষণ ধলিতেে হইনে অর্থাৎ হাহার্দিগেব তুল্য বা! দ্বিতীয় আর 


১৯০ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন! । 


নাই এই কথাই বলিতে হইবে । সেই বিলক্ষণত। ব্রহ্মসন্বন্ধেই বুঝা 
যাঁর । অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ব। বস্তবিশেষের অবস্থা বাঁ সাময়িক ধর্ম 
সকল ব্রন্মন্বপূপ হইতে ভিন্ন করিয়া ধরিলে তাহাদিগের অর্থ বুঝ। যায় না। 
কারণ তন্্রপ ধারণ! করিলে ধর্্মসকল হুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট সামান্টোক্তিতে 
পর্যবসিত হয় । এবং তখন সেই সাধারণ ধর্মসকল একপ্রকার অতৃপ্ত 
ইচ্ছার সাময়িক প্রকাশমাত্র হইয়া! পড়ে, কিম্বা! ভষ্টসাঁপেক্ষ বিষয়বিশেষ 
অথব|। কতকগুলি নিয়মাধীন ঘটনাবিশেষ বলিয়! প্রতীয়মান হয়। এই 
রূপে কখনও এক ভাবে, কখনও অন্তভাবে তাহাদিগকে বর্ণনা করিয়। 
নানা বিরোধে উপস্থিত হইতে হয়। 

তথাপি মনুষ্যজীবন যে প্রকৃতির সহিত এবং মনুষ্যসমাজের সহিত 
নানা সম্বন্ধে জড়িত এবং নান! কারণে তাহাদিগের উপর নির্ভর করে 
তাহা অল্প প্রণিধানেই বুঝা যায় । মনুষ্যজীবনের সকল সাধারণ ধর্মই 
উহ্বাদিগের সহিত সাপেক্ষিকভাবে বর্তমান থাকে । বাহাই অপরের 
অপেক্ষা করিয়া অন্তিত্বলাভ করে তাহাকেই অপরসাপেক্ষ বলা বায়। 
মনুষ্যজীবন অপরসাপেক্ষ না হইলে, মন্ুষ্ব্যক্তিসমূহের সহিত মন্ুয্য- 
বিশেষের সহকারিতা। বা সহযোগিতা খাকিত না। কিন্তু সেই সহযোগি- 
তার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের বিলক্ষণতা বা বিশিষ্টতা বাহজগৎ 
হইতে বা অন্ত মনুষ্য হইতে উদ্ভুত হয় নাই। সেই ব্যক্তিবিশেষ যে 
বিশিষ্ট এবং বিলক্ষণ প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া অন্তের সহিত এক যোগে কাধ্য 
করিতেছে এবং স্বকার্ধ্যদ্বার। অ1পনার বিশিষ্টতার পরিচয় দিতেছে তাহা 
সকলেরই বুদ্ধিগম্য হইর! থাকে | সই ব্যক্তিবিশেষের জীবন যে আপনার 
বিলক্ষণতা এবং বিশিষ্টরীতি অনুসারে বর্গের ইচ্ছা! প্রকাশ করে তাহাই 
তাহার বিশিষ্টতার পরিচায়ক এবং সেই পরিমাণেই তাহার নিজের স্বরূপ 
প্রকাশ করে। ব্রহ্ম যেন তাহার ভিতর দিয়! নিজের ক্াধ্য সাধন 
করিতেছেন। ব্রহ্ধই তাঁহাকে স্বাপীন ও বিলক্ষণ ব্যক্িবিশেষভাবে 
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লইয় ব্রহ্মা রচনায় প্রবৃত্ত থাকেন । সুতরাং সেই স্বাধীনতা ও বিল- 
ক্ষণতা তাহার নিজের সম্পত্তি ।. মন্কুষ্যের স্বভাব নিজের পূর্বপুরুষ হইতে 
উৎপন্ন হয়, তাহার শিক্ষ| পুরুষান্তর হইতে লব্ধ হর, এবং তাহার রুচি ও 
বিশ্বাসাদি সমস্তই তাহার প্রতিবেশীগণের নিকট হইতে উদ্ভূত হয়! 
তাহার স্বাত্মজ্ঞান ও প্রতিমূহর্তে অন্তের সহিত প্রতিযোগিভাবে উপস্থিত 
হয় এবং সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকটিত হয়। কিন্তু তাহার অন্তর্গত 
অভিপ্রান্ম এবং তাহার জীবনের উদ্দেশ্ত প্রকটিত হইয়া বিশালব্র্দাণ্ডে 
নিজের বি্লিক্ষণ স্থান অধিকার করে এবং সে স্থান অন্ত কেহ অধিকার 
করিতে পারে না তাহাই তাহার ব্যক্তিত্ব ব1 বিলক্ষণতা । তাহা কারণা- 
স্তর হইতে উদ্ভুত নহে। সেই বিলক্ষণতা। ঈশ্বরাবস্থিত বলিয়া কোন 
সময়েই স্ুষ্পষ্টভাবে বুদ্ধিগম্য হইতে পারে নাঁ। তাহ! কেবল ব্রন্মের 
অনন্তজ্ঞনেই প্রতিভাসিত থাকে । এইজন্য তাহাকে আদর্শস্বরূপ 
বলিয়। বুঝিতে হইবে । যে ব্যক্তি আপনাকে ব্রন্মের অংশম্বরূপ বুঝিয়। 
এবং ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়! কাধ্য করিতে পারেন তিনিই উপরি উক্ত 
আদর্শ জীবৰের অনুসারী হয়েন । তাহাদিগকেই দেবস্বভাবাপন্ন ব্যক্তি 
বল! হইতে পারে। কিন্তু মনুষ্য তাহ সম্পূর্ণরূপে করিতে পারে ন! 
বলির! তাহারা তগ্লজ্ঞ ও পরিচ্ছিনবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষরূপে পরিগণিত 
হইয়| থাকে । সকল আদর্শের পুর্ণভাব কোন মন্ুষ্যের ( এমন কি দেব- 
তারও ) হুইতে পারে না । উহা! কেবল ব্রদ্ধেই অবস্থিত থাকিতে পারে । 

ব্রন্মস্তা যেরূপ অনন্ত স্বতঃপ্রকাশ প্রবাহ, ব্রঙ্গাওস্থ যাবতীয় ব্যক্তিও 
তাহার অংশভূত এক একটি অনস্ত স্বতঃপ্রকাশ প্রবাহ (591£515:9507- 
90155 5550610 )1 শ্বতঃগ্রকাঁশ অনস্তপ্রবাহ কাহাকে বলে তাহ! 
বুঝিতে হলে এইমাত্র বল। যাইতে পারে যে “ষে স্থলে একব্যক্তি হইতে 
অপর ব্যক্তি উদ্ভূত ন! হইয়া থাকিতে পারে না, অর্থাৎ এক এক 
সর্বদাই অপর. ব্যক্তির অপেক্ষা করে এবং তত্তিন্ন তাভাঁর ব্যাখা! 
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হর না তাহাকেই স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ বলিতে হইবে।” ইহার উদ্দাহরণ 
স্বরূপ গণিতশান্ত্রোক্ত সংখ্যাবলির দুষ্টাত্ত দেওয়। ধাইতে পারে। 
১, ২, ৩ ৪ € ইত্যাদি অসংখ্য ও অনস্ত সংখ্যাপ্রবাহ 
আছে। 
২, ৪, ৩ ৮ ১০ ইত্যাদি অনন্ত যুগ্মসংখ্যাপ্রবাহ আছে । 
১, ৩, ৫». ৭ ৯, ইত্যাদি অনস্ত অধুগ্সংখ্যাপ্রবাহ আছে। 
১২, ৩৯৯ ৫২, ৭* ৯২, ইত্যাদি অনস্ত অধুগ্াসংখ্যার বর্গ 
প্রবাহ আছে। 
২৩) ৪৩৯ ৬৩, ৮ ১০৩, ইত্যাদি অনত্ত বুখ্মসংখ্াার ঘন 
প্রবাহ আছে। 

ইত]দি স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথমোক্ত এক অনস্ত সংখ্যা- 
বলি হইতে অপর সমস্ত অনস্কসংখ্যাবলি উদ্ভূত হইতে পারে। সকল 

খ্যাবলিই অনন্ত এবং উহার প্রত্যেক সংখ্যাই তাহার পুর্ব ও পরবস্তি 

সংখ্যার অপেক্ষা করে। প্রত্যেক অনন্ত সংখ্যাবলি ভিন্নভাবে প্রতীয়- 
মান হইলেও তাস্থারা যে প্রথমোক্ত সংখ্যাবলি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহ। 
বুঝা ষায়। এইবপ স্বতঃপপ্রকাঁণ অনস্তপ্রবাহ্‌ প্রত্যেক জাগতিক ব্যক্তিতে 
যেরূপ আছে ব্রহ্মভাবেও তক্রপ অভিব্যস্ত আছে । এইরূপে «একত্ব 
বহুত্বকে” অপেক্ষ। করে এবং “বন্ুত্ব” “একত্বকেণ অপেক্ষা করে ইহ বুঝিতে 
হইবে । বে স্থলে “একত্ব” নাগ, সে স্থলে “বহুত্বও নাই । এই গুঢ়- 
রহস্ত বুঝিতে পারিলেই বেদোক্ত “এক আমি বছ হইব” ইত্যাদি ব্রন্ষোক্তি 
বুঝা যাইতে পারে। 

এবিষয়ে অধিক আলোচনা না করিয়। কেবলমাত্র “মনুষ্যদ্ব্যক্তি 
যে নিজে একা) স্বতঃপ্রকাশ 'অনস্তপ্রবাহের অংশস্বরূপ তঁহাই 
উল্লেখ করা তবগ্তক। মহাত্মা ডারউইন ও নবপ্রবত্তিত অভিব্যক্তি- 
বাদের.তত্ব এই ্»ঃপ্রকাশ অনস্তগ্রনাহের বিজ্ঞানানু্ত নিয়মানুসারে 
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ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ব্যাখ্যাত৷ বাহ্দর্শক বলিয়! নিজের অনুভূত কাধ্য- 
কারণবাদানুসারে জাগতিক অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ব্যক্তি- 
বিশেষের অন্তর্গত স্বাধীন ইচ্ছার কথা বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিব্যাখ্যা- 
তৃগণ প্রায়শঃই উল্লেখ করেন না । তাহারা কেবল উত্তরাধিকারিস 
সুত্রে লব্ধ ধর্মসকল, স্বভাব, শিক্ষ। ইত্যাদি এবং তত্বদৃব্যক্তি কিরূপে 
কতকগুলি নিয়মের অধীন থাকে তথ্বিষয়েই মনোযোগ দ্িয়। থাঁকেন। 
ন্গুতরাং তাহার্দিগের ব্যাখ্যা কেবলমাত্র একটি বর্ণনামাত্র হইয়। 
পড়ে । জমুদয় ব্বিরণাঁংশই ব্যক্তির স্বভাব অনুসারে ও উত্তরাধি- 
কারিতাস্থত্র অবলম্বনে কা্যকারণবাদানুসারে ব্যাখ্যাত হয়। যে 
ংশ ব্যাখ্যাত হয় না তাহার কারণ “আজিও জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, 
এইরূপ কথিত হইয়া থাকে । তীহাদিগের যুভ্তির সমীচীনতা থাকিলেও 
তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতার কোন ব্যাখা! হয় না। ব্যক্তি" 
বিশেষ যে কেবল তাহার পারিপার্থিক অবস্থায় অধীন হইয়া কার্ধ্য 
করে ইহাই তাহারা বুঝাইর। দেন। তাহাদিগের ব্যাখ্যায় ব্যক্তির 
নিজের যে কোনরূপ স্বাধীন চেষ্টা আছে, তাহা প্রমাণিত হয় না। 
আমি যাহা করিতেছি বহির্দষ্টা সেই সকল কার্যকলাপের কার্যয- 
কারণভাব বর্ণন করিতে পারেন ১ কিন্তু আমার অন্তর্ণত অভিপ্রায়ের 
বা বিলক্ষণ ইচ্ছার বিষয়ে তিনি কিছুই বলিতে পারিবেন না । 
কারণ তাহা! আমার নিজের, বা নিজস্ব; তাহা] বিলক্ষণ, অন্তর্গত 
এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ হওয়াতে কোনরূপেই বর্ণনীয় হইতে পারে ন1। 

বাহত্রষ্তটার বর্ণনাশক্তির একটা সীমা আছে এবং সেই সীমার 
মধ্যে কেবল বস্তু বা ঘটনার সাঁধারণধর্শই সম্নিবিষ্ট হইতে পারে। 
কিন্তু ব্যক্তিগত বিলক্ষণভাব সেই সীমার বাহিরে থাকে। যাহ 
বর্ণনা করা যায় না, তাহা! কার্য্যকারণবাদের দ্বার! ব্যাখ্যাও করা যায় 
না!) মনে করা যাউক যে আমাব একটি নির্দিষ্ট স্বভাব আছে, 
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আমার নান! পারিপান্বিক অবস্থা আছে এবং আমি কতকগুলি 
অতীত ঘটনার ব! তাহাদিগের পরিণামের অধীন। এই সকল ব্যাপার 
কাধ্যকারণবাদের দ্বার ব্যাখ্যাত হইতে পারে । আমার কথাবার্তী, 
কাধ্যকলাপ* কার্যযরীতি, প্রবৃত্তি, অনুভূতি, এবং মন্ত্রণা বা 
কল্পনা, অর্থাৎ আমর যাহা কিছু অন্য মনুষ্যের বা জীবের সহিত 
সাধারণভাবে থাকিতে পারে এবং যাহা কিছু. বাহির হইতে দেখা 
যাইতে পারে তত্তাবংই কার্ধ্যকাঁর্ণধাদের দ্বার! ব্যাখ্যাত হইতে পারে । 
তাহাদিগের কারণস্বরপ আমার উত্তরাধিকারিতা, শিক্ষা, অবস্থা, 
পারিপাথ্িক ঘটনাসমূহ এবং সাধারণতঃ প্রকৃতির অধীনতা 
প্রভৃতি উল্লেখ কর। যাইতে পারে ॥ কিন্তু তাহার দ্বারা আমার “আঁমি- 
ত্বের” অর্থাৎ আমি যে ব্রক্ষরাজযে এক বিলক্ষণ, ও অন্তব্যতিরিক্ত 
ব্যক্তি তাহ ব্যাখ্যাত হয় না। অবশ্য আমার প্রকৃতি হইতে আমার 
ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে না । কিন্তু তাহ! বাছির হইতে 
নির্দিষ্টও হইতে পারে না। আমার অসাধারণ ধর্মসকল কেবল 
আমার ইচ্ছার গ্োঁতকমাত্র । অর্থাৎ আমারই অভিপ্রায় তাহাতে 
প্রকাশ পায়। আমার ব্যক্তিশ্বরপ যদি নিজের আদর্শ অনুসারে কাঁধ্য 
করিতে থাকে, তবে তাহ! ব্রহ্গাবস্থায় গিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিবে এবং 
তখন চরমাবস্থার উপনীত হইবে। যদি কেহ জিজ্ঞাস। করেন যে আমার 
নিত্য ব্যক্তিত্বের (অর্থাৎ আমার যে বিলক্ষণভাব আমার প্রক্কৃতি হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইতে পারে ন1 এবং যাহ! কারণবাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত ও 
হইতে পারে না) স্বরূপ কি? তদছুত্ভরে বল! যাহতে পারে যে পব্রঙ্গাণ্ডে 
আমি যে বিলক্ষণতাসম্পন্ন একটি ব্যক্তি এবং আমার স্থান যে অগ্ে 
অধিকার করিতে পারে না এই ভাবই আমার “নিত্যবক্তিত্ব”। 
ইহ! বলিলে আমি যে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাহা! বুঝিতে 
হইবে না। ব্রহ্গাণ্ডের সভিত আমার একটি বিলক্ষণ (যাহা ডান্টের 
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নাই ) সম্বন্ধ আঁছে। অন্তব্যক্তিসমূহের সহিত আমার একটি বিলক্ষণ 
প্রতিষোগিতাও (বিরোধিভাব ) আছে। এবং সকল পদার্থের উপর 
আমার এক প্রকার বিলক্ষণ নির্ভরভাবও আছে। সেই বিলক্ষণভাব 
কাধ্যকারণবাদের দ্বার ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। কারণ যাহা 
বিলক্ষণ তাহা নিত্যই বিলক্ষণ থাকিবে এবং কখন অন্ক-সাধারণ 
হইতে পারে না । 

অভিবাক্তিবাদ অনুলারে কথিত হইয়া থাকে যে জীবজগতে ও 
জড়জগতে ক্রমশঃ অবস্থানুসারে নৃতন ব্যক্তি আবিভূতি হয়। স্বাভাবিক 
নির্বাচন দ্বারা এবং যোগ্যতার তাঁরমত্য অনুসারে নৃতন নূতন পদার্থ ও 
জীবজগতে উদ্ভূত হয়; এবং অবস্থার আন্ুকুল্য ব! প্রাতিকুল্যবশতঃ কেহ 
বা কোন বন্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হয় অথব1 বিনষ্ট হইয়। রূপান্তরিত হয়। মনুষ্য- 
জীবও যে পূর্ববর্তী মনুষ্য অবস্থা ব্যাতরিক্ত কোন অবস্থা হইতে আবিভূত 
হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই । তবে সেই অবস্থাতে যে জ্ঞানের পরিমাণ 
কাল ছিল তাহা দীর্ঘকালব্যাপী বলিয়া মনুষ্যবুদ্ধিতে উপলব্ধ হয় না । 
মনুষ্যের জ্ঞানপরিমাণকাল অপেক্ষাকৃত স্বপ্পনকালবাপী হইর! নুতন- 
ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে নাত্র। জীবজগতে বা জড়জগতে যেরূপ 
অভিব্যক্তি হয়, স্বাভাবিক নির্বাচন হয় এবং যোগ্যের অস্তি্বসস্তাবন! 
হয়, মনোজগতে ও তদ্রপ হইরা থাকে । অভিবাক্তিবাদীর! এ বিষয়ে 
বিশেষ মনোষোগ দেন নাই । একটি ধারণা ধারাণাস্তরের সংযোগে 
যখন নূতন ধারণ! প্রসব করে, তখনও সদূশও বিসদৃশ ধারণার নির্বাচন 
ঘটিয়। থাকে । অন্কূল ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে উহার অনুবৃত্তি বা 
স্থিতিশীলতা লক্ষিত হয় এবং প্রতিকূল বা প্রবল ধারণার দ্বারা প্রতিহত 
হইলে উহা বিলুপ্ত হয়। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা না করিদা 
এই পর্য্যন্ত বলিতে হইবে যে জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ক্রমশঃ অভিব্যক্ত 
হইতে পারেন এবং অভিব্যক্ত হইক্সা নিজের ব্যক্তিত্ব একাশ করিয়। 
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বিশ্বরাজ্যে আপনার বিলক্ষণতার সুস্পষ্ট পরিচয় দিতে পারেন । পরে 
সেই ব্ক্তি নিজস্বরূপের আদর্শ অনুসারে ক্রমশঃ আরও অভিবাক্ত 
হইয়। ব্রহ্মাবস্থায় সম্পূর্ণতা প্রাণ্ড হইতে পারেন । অন্তথা অর্থাৎ যদি শ্বীয় 
আদর্শনুসারে না চলিয়! ভ্রমপ্রমাদবশতঃ স্বীয় আদর্শপথ হইতে ত্র 
হয়েন, তাহ! হইলে অন্তন্ধপে অভিব্যক্ত হুইয়৷ বিকৃতভাব ধারণ করেন, 
এবং স্বতঃপ্রকাশ অনস্ত প্রবাহে নিয়ত ধাবিত হইতে থাকেন । তাঁহার 
ভ্রাস্ত কাধ্যসকল ব্রন্ষের অপ্রতিহত নিষমানুসারে ক্রমশঃ সংশোধিত 
হইলেও তাহার নিকষ্টব্যক্তিত্ব নিজের চেষ্টায় পরিশোধিত ন! হইলে 
তাহার অনস্ত স্বতঃপ্রবাহে সেইনূপই থাকে । এই কারণে কোন 
কোন ধর্মববার্দে যে অনস্তন্বর্গ ও অনস্ত-নরকের কথা আছে তাহ! 
কতকটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া! প্রতীরমান হয়। অবশ্ত নিত্য “ন্বগার 
অবস্থা” ব। “নিত্য নারকীয় জীবন” এই দুইটা কথাই অযৌক্তিক এবং 
নিরর্৫থ তাহা বুঝা! যায়। নিত্য নিরবচ্ছন্ন সের কোন অর্থ নাই 
এবং নিত্য নরকমন্ত্রণারও কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। 
স্থথ ও ছুঃখ পরম্পরসাপেক্ষ ইহ! বল! বাহুল্য । 

“মান্বাআারূপ ব্যক্তির বিলক্ষণত। এবং বিশিষ্টভাব কারণবাদের 
দ্বারা ব্যাখ্যাত না হইলেও ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সন্বন্ধবশতঃ উদ্দেশক ও 
উদ্দিষ্টভাঁবে প্রকৃতির দ্বার নিদ্ধি্ট হওয়াতে বখন তাহার ব্যক্তিত্ব বা 
অস্তিত্ব সর্ধতোভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতেছে, তখন আর 
মানবাতআার বিলক্ষণ ব্যক্তিত্ব এবং স্বাবীন ইচ্ছার কথ! কোথায় রহিল” ? 
এইরূপ কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন। অর্থাৎ “যখন মানবাত্মার 
উল] এবং ব্রদ্দের ইচ্ছা এক হইল এবং নিখিল বঙ্গাগের সহিত মাঁনবাত্া 
নিত্যসম্বদ্ধ হইয়া রহিল, তখন ব্রক্ষহ নিজের অভিপ্রায়বখশঃ মানবঝ্ম/র 
স্বরূপকে ইচ্ছা! করিয়াছেন ; সুতরাং মানবাতস। নিজে কিছুই করে না।* 
পে প্রশ্নের উত্তরে ব্ল। বাইছে পাবে যে বঙ্গের ইচ্ছা এই যে মানবাম্মা 
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ক্বাধীন ব্যক্তি হইবে এবং তদনুসারে তাহার স্বরূপ নির্দিষ্ট হইবে। 
এইরূপেই ব্রঙ্গের ইচ্ছা মানবাত্বার ইচ্ছার সহিত এক হইয়াছে। 
এবং সেইরূপ এক না হইয়াও উহ! ( মানবাত্মার ইচ্ছা ) প্রকটিত হইতে 
পারে না । পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে 
ষে “ত্রহ্ষাগুস্থ যাবতীয় জীবন, এমন কি প্রত্যেক ঘটন৷ পরস্পর এনূপ 
ভাবে সন্বদ্ধ যে কোন এক জীবনের বা ঘটনার পরিবর্তন হইলে জাগতিক 
প্রত্যেক জীবন ও ঘটনা পরিবন্তিত না হইয়! থাকিতে পারে না। সুতরাং 
স্বাধীন মানবাত্বা কোথায় রহিল? যদি জাগতিক কোনরূপ পরিবর্তনে 
মানবাত্মা পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে মানবাত্মার স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে 
ব্রদ্ষাগব্যাপারের দ্বারা নিষস্ত্রিত হইয়। রহিয়াছে । এই আন্তোস্ত 
নির্ভরভাববশতঃ সকল পদার্থই একস্্‌ত্রে আবদ্ধ । সুতরাং কোন 
পদীর্থই স্বাধীন থাকিতে পারে না, এমন কি মানবাত্মাও স্বাধীন ইচ্ছা 
সম্পন্ন হইতে পারে না ।” এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে 
যে সেই অন্তোন্তসন্ন্ধ হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে প্রত্যেক 
ব্ক্তিই অপর ব্যক্তির এবং সমস্ত ব্রন্মাণ্ডের এক প্রকার প্রতিযোগী ; 
অর্থাৎ এক বাক্তি বলিতে পারে যে “যেমন তুমি না থাকিলে আমার 
অস্তিত্ব থাকে না, তন্রপ আমিও বলিতে পারি যে আমি না থাকিলে 
তোমারও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।” মানবাত্মার দ্বারা যতই কেন তুচ্ছ 
ও সামান্য জাগতিক পরিবর্তন সাধিত হউক, কিছু না কিছু তাহ! 
দ্বার। বে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্তন ঘটিবে তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। 
অতএব মানবাত্মা যে একটি স্বাধীন ব্যক্তি এবং বাহাজগৎ হইতে উহার 
যে সৃষ্টি হয় নাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ব্রহ্গব্যক্তি হইতেই অপর 
সমস্ত ব্যক্তি উদ্ভুত হইয়াছে এবং উহ! ব্রদ্মের অনস্তজ্ঞান হইতে 
যুগপৎই উদ্ভূত হইয়াছে ইহাই সত্য কথা । এরূপ স্থলে মানবাপ্ছা স্বাধীন 
ভাবে থাকিয়াও ব্রন্দের ইচ্ছার অভিব্যক্তিস্বূপ হইতে পারে এবং 


১৯৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন|। 


তাহাতে কোনরূপ বিরোধ দৃষ্ট হয় না। কারণ ব্রদ্ধ যখন জগতের 
বহিঃস্থ কারণ নথেন এবং তিনি অদ্বিতীয়, নিথিল ব্রন্ধাগষ্বরপ বিরাট 
মূর্তি, তখন মানবাত্মা স্বাধীন থাকিয়াও তাহার অভিগ্রায়গোতক 
হইয়া! সেইভাবেই তাহাতে অবস্থিত থাকিতে পারে। অর্থাৎ মানব ত্া- 
রূপব্যক্তি ব্বরূপ ব্যক্তির মধ্যে অন্তিবিষ্ট হইয়াও স্বাধীন ব্যক্তি 
ভাবেই অবস্থিত। ইহা বুঝিতে হইবে ষে স্বাধীনতার কথা কেবল 
মাত্র ব্যক্তিভাবের উপরই নির্ভর করে। অর্থাৎ যখন আমি এক ব্যক্তি, 
তখন আমার ইচ্ছ। আমার স্বতন্ত্র ব্যক্তিতাবেরই ইচ্ছা, অপরের নহে। 
আমার ইচ্ছা অবশ্ত রদ্ষের ইচ্ছা হইতৈই উদ্ভুত হইয়াছে । আমি 
্বাধীন হইয়াও যে অন্য সম্বন্ধে জড়িত, অন্তের উপর নির্ভরভা ববিশিষ্ট 
এবং কালিদাপেক্ষ, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে আমিভিন্ন অন্ঠ 
বছ ব্যক্তি আছে এবং সেই গকন ব্যক্তির মধ্যে আমিও এক বাত্তি- 
বিশেষ। কিন্তু ব্রন্ষের একরস ইচ্ছা সকল ব্যক্তিতেই প্রকটিত আছে। 
অর্থাৎ ব্রহ্ধাওস্থ নিখিল বাক্তিসমূহ লইয়া তরঙ্ধাবাক্তি অবস্থিত আছেন । 
নিরবচ্ছিন একের অস্তিত্ব অসন্তব | বছ ব্যতিরেক একের অস্তিত্ব 
থাকিতে পাবে না। বহুব্ক্তিও ত্রদ্ধে একত্ব লাভ না করিয়। “বহু 
হইতে পারে না। ইহাই ধর্খের গুঢ়তম রহস্ত এবং চিরকাল নানা- 
তাবে ইহাই প্রচারিত হইয়া আসিতেছে । 


নৃতন প্রণালী 
তত্ব-সমালোচনা । 


লিট উরি 





মেবারশিক্ষাবিভ্াগের ভূতপূর্বব অধ্যক্ষ ; উদর়ূপুরের যুবরাজশিক্ষক ; আগ্র। 
কলেজের ভুতপুর্ব প্রধান সংস্কতাধ্যাপক : ইংরাজী 
“বেদাস্তপ্রবন্ধ” রচয়িতা ; পূর্বতন-সোম- 
প্রকাশের সম্পাদক 


“উিস্পাব্যাম্রতিলমন্ক ৮ । 
শ্বীমতিলাল ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ু, এম, এ, প্রণীত । 


হ্বগতিন তাত] । 
১০ নং ব্রাধানাথ বোসের লেন হইতে 
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত । 


৯১।২ মেছুম্াবাজার সীট, “নববিভাকর যন্ত্রে” 
শ্রীকপিলচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত। 


শকাবা। ১৮৪৭। 
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ভেভীন্মভ্ভাগ্গা ৷ 
বিজ্ঞাপন । 


প্রথম ভাগের বিষয় সকল অধ্যয়ন করিলে পাঠক প্রায়শঃ তত্বজ্ঞানের 
বিশেষ উপযোগী বিষয়সকল পরিজ্ঞাত হইবেন। পরে মানবাত্বার স্বরূপ ও 
নিত্যতার বিষয় অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে । সেই সঙ্গে মন্ুুষ্যের 
ইতিবর্তৃব্যতা বুবিয়ী স্ব স্ব কার্য্যানুষ্ঠান করা সকলেরই স্থায়ত্ব হইতে পারিবে 
এইরূপ বিবেচনা করিয়া গ্রন্থের স্থুলমর্ম দ্বিতীয়ভাগেই সন্নিবেশিত হ্ইগ্লাছে। 
গ্রন্থের কোন স্থানেই কোন জম্প্রদায়ের উপর কটাক্ষ করা হয় নাই। সুতরাং 
ইহা যে সাধারণের পাঠোপযষোগী হইবে তাহা আশা কর যায়। মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত পাণিপান্ধল গ্রামান্তর্ব্তী বালিগুহিরী নিবাসী গ্রস্থকারের 
প্রিয়তম শিষ্য শ্রীমান্‌ উপেন্ত্রনাথ পণ্ড কাব্যতীর্ঘ গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্যে বিশেম 
বত্বের সহিত সাহায্য করিয়াছেন; আশীর্বাদ করি তিনি চিরজীবী হউন। 


গ্রন্থকারস্য। 


প্রাপতিস্থান__১০ নং রাঁধানাথ বোসের লেন, কলিকাত। 


ম্বিশ্ল্প্্ন্াল্জ্র আীভিগ্চর্ডভ্ডা 


ও 


মানবের স্বাধীনতা । 


এই প্রবন্ধে প্রথমতঃ বিশ্বরচনার সংক্ষিপ্ত স্বরূপ বর্ণন করিয়া উহা! নীতি- 
মার্গান্সারী কিনা অর্থাৎ উহাতে ওচিত্যরীতি অনুস্থত হইয়াছে কিনা তদ্দিষক্ে 
এবং পাপপুণ্যের অনুষ্ঠানে মনুষ্ের স্বাধীনতা আছে কিনা তঘ্িষযয়ে আলোচনা 
হইবে। বন্তসত্তার অর্থ কোনরূপ উদ্দেশ্ত সাধন। অর্থাৎ কোন উদ্দেস্ত বা 
অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই ব্রন্মাণ্ডের অস্তিত্ব হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ 
্্মব্যক্তির উদ্দেস্ত ইহা! মনে রাখিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্ত বা অভিপ্রায় এক 
হইয়াও অনন্তভাবে জটিল । উহাতে অন্ত ব্ছ ব্যক্তির ইচ্ছা অস্তনির্ধিষ্ট আছে। 
প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছা! আপন আপন বিলক্ষণতান্থুসারে স্বাধীন হইয়াও অন্ত ব্যক্তি 
দ্বারা বহুল পরিমাণে নিষস্ত্রিত হয়। ব্রন্দের উদোশ্তা একভাবে কালসাপেক্ষ 
বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ ইহাতে ঘটনাপৌর্বাপর্যয আছে অর্থাৎ কতক- 
গুলি ঘটনা অতীত, কতকগুলি ভবিষ্যৎ এবং অন্যগুলি বর্তমানকালে বিদ্যমান 
আছে এইব্ধপ বোধ হয়। অন্তভাবে চিস্তা করিলে বুঝ! যার ষে ব্রন্গাগুরচন! 
একটি স্বতঃ প্রকাশ অনস্তপ্রবাহ। মানবজ্ঞানে যেরূপ সংগীতরসের বা কাব্য 
রসের জ্ঞান হয়, তক্দরপ ব্রন্গের অনস্তজ্ঞানে সেই অনস্তপ্রবাহ এককালে অর্থাৎ 
যুগপৎ প্রতিভাদিত হুইয়৷ থাকে । ব্রহ্ব্যক্তি এক এবং অদ্বিতীয়; কারণ 
কেবলমাত্র বন্ব্যক্তির ধারণায় জানের অনির্দিষ্টত। (অনবস্থ। ) দোষ হয় অর্থাৎ 
তাহাতে জ্ঞানের কোনরপ নির্দিষ্টতা হয় না! ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। বরঙ্ব্যক্তি 
অর্থে বনুত্ববিশিষ্ট এক উদ্দেশ্রের ঝা ইচ্ছার বছুধা' ধিকাশ। তাহা দ্বারাই 


২ বিশ্বরুনার নীতিগর্ভতা ও মানবের ম্বাধীনত। । 


্রন্মের পৃর্ণজীবনের অভিব্যক্তি সাধিত হয়। একরদ একের অস্তিত্ব থাকা এক 
প্রকার অর্থশ্ন্ত কথা। ব্যক্তিসমূহ কেবল বঙ্গের শ্বরূপবিকাশমাত্র হইয়! 
বন্ছত্বলাত করে। কারণ একব্যক্তি বিলক্ষণ হইস্স! তাহার প্রত্যেক বিকাশাংশ- 
কেই বিলক্ষণ করিয়। ব্যক্ত করে। প্রত্যেক মনুষ্যের ইচ্ছাই নিজন্বরূপে স্বাধীন; 
কারণ বছব্যক্তির ইচ্ছার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা সর্বদাই বিলক্ষণভাবে 
গ্রকটিত হইয়! থাকে এবং তাহ! অন্য কারণের দ্বার! নিষস্ত্রিত বা সাধিত হয় ন!। 
্রন্মাগুসত্তার রীতি কালসাপেক্গ ; কারণ কালই ইচ্ছার অভিব্যক্তির প্রকার 
মাত্র। সেই প্রণালী আবার অনন্ত অর্থাৎ ভূত, ভবি্যৎ এবং বর্তমান কাল উহাতে 
অন্তর্নিহিত আছে এবং সম্পৃরজ্ঞানে উহা এককালে বা যুগপৎ প্রতিভাদিত হ্য়। 
কালের পূর্ণভাবকে অনস্তভাব বল! হুইরা থাকে । উপত্রি লিখিত ভাবসকলের 
প্রতি সামপ্রন্তভাবে দৃষ্টিপাত না করিয়া উহার একদেশের কিম্বা ভাববিশেষের 
প্রতি অধিক মনোযোগ দিলে জগতের নীতিগর্ভতা সম্বন্ধে নান! আপত্তি ও বহুবিধ 
তর্ক উঠিতে পারে। 

প্রথমতঃ আপত্তিকারীদিগ্ের মত সংক্ষেপে উদ্ধৃত কর! যাউক । (১) ব্রহ্ধাণ- 
ব্যাপারকে নীতিগর্ভ বা! ওচিত্যমার্গানুসারী বলিতে হইলে জগতে বন্ুসংখ্যক 
ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে ইহ৷ স্বীকার করিতে হয়। 'সেই সকল ব্যক্তি আপনাদিগের 
স্বাধীন ইচ্ছানুসারে উচিত ও অনুচিত কাধ্য করিতে সমর্থ ইহাও স্বীকার কন্রিতে 
হইবে। নীতিজগতে সনাতন নিয়ম এবং এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির দ্বারা 
নিযস্ত্রিতভাব আছে সত্য; তথাপি প্রতোক ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বতন্তব কর্তব্যক্ষেত্রও 
আছে। সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তিমাত্রেই সত্যমার্থে ব৷ ত্রান্তমার্গে চলিতে পারে এবং 
যদি সম্ভব হয়, নিজের বিপক্ষ ইচ্ছার দ্বারাই সম্পূর্ণতা ব! নির্বাণলাভ করিতে 
পারে। নীতিমার্গে সর্বদাই উন্নতি ব৷ অগ্রসারিত। বর্তমান থাকে । নীতিমার্থানুসারী 
পুরুষ যাহা অনুষ্ঠান করিবে তাহ। নিয়াত-নিষ্দিষ্ট হইতে পারে না, কারণ তাহ 
তাহারই পুরুবকারের দ্বার৷ নিষ্পন্ন হইয়৷ থাকে । ব্রহ্মাণ্ডে তাদৃশ পুরুষের গ্রয়োজন 
আছে; কারণ তাহাদিগের অভাব হইলে অনেক ক্কাধ্য অনন্ুষ্টিত রহিয়। যাইবে । 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা৷ ও মানবের স্বাধীনতা । ৩ 


মনুষ্তের নির্বাণ ব৷ মুক্তিলাভ অনেক পরিমাণে তাহার নিজের চেষ্টা এবং রুচির 
উপর নির্ভর করে। সম্পূর্ণত। সর্বদাই অন্বেষণের বিষয় হইয়া থাকে এবং কোন 
সময়েই তাহা অধিগত হওয়া! সম্ভব নহে। সুতরাং নৈতিকজগৎ নিত্যই গতিশীল 
হইয়া! থাকে এবং কখনই স্থিতিশীল হইতে পারে না। নীতিশান্ত্রের মূলমন্ত্র 
শনিত্যই উন্নতিসাধন”। (২) 'ব্রহ্মের অনস্তজ্ঞানে সর্বদাই নকল ঘটনা উপস্থিত 
থাকে, অথব৷ ব্রহ্মাও যেরূপ অবস্থিত তাহাই ব্রহ্মের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্ত প্রকাশ করে 
এরূপ বলিলে, জগৎ স্থিতিশীল হইয়! পড়ে ; কারণ সেরূপ ভাবিলে যাহা আছে 
তাহার আর পরিবর্তন সম্ভাবিত হয় না। তন্দ্রপস্থলে পুরুষমাত্রেরই ইচ্ছা 
বরদ্মের ইচ্ছার অন্তভূক্তি এবং তাহার সহিত এক হইয়! পড়িবে এবং সে যে 
নিজে স্বতন্ত্রভাবে কোনরূপ বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিতে পারে ন| তাহাই 
সিদ্ধান্ত হইবে। কারণ তাহার কাধ্যমাত্রই ব্রদ্মের উদ্দেশ্যসাধনের অন্যতম 
উপায় ব্যতীত তাহার নিজের চেষ্টার ফলস্বরূপ হইবে না। একপস্থলে জগতের 
উন্নতিসাধনের জন্য পুরুষাস্তরের বিলক্ষণ ইচ্ছার প্রয়োজন থাকে না । সকলেই 
ব্রদ্দের উদ্দেস্তুসিদ্ধির কারণমাত্র হইয়া পড়িল; সুতরাং কোনকালে কাহারও 
পাপপুণ্যের অনুষ্ঠান সম্ভব হইবে না”। (৩) পুরুষবিশেষ ভিন্নভাবে পরিবর্তিত 
হইলে, ব্রদ্মাণ্ডও ভিন্নরূপ হইবে (কারণ অংশবিশেষের অন্তথ! হইলে পূর্ণবস্তরও 
অন্তথাভাব অবশ্রস্তাবী ) এই যুক্তি অন্ুসারেও ব্রদ্মের অনন্তজ্ঞানে নিত্য 
বর্তমান ব্রদ্ধাণ্ডের অন্যথাভাব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ যাহা নিত্য 
একভাবে বর্তমান আছে তাহার আবার পরিবর্তন কিরূপে সম্ভব হয়? সুতরাং 
পুরুষ যাহা আছে, তাহাই থাকিবে, তাহার নিজের চেষ্টায় সে কোনরূপ পরিবর্তন 
বা উন্নতিদাধন করিতে পারে ন৷ ইহাই ফলিতার্থ হইম্া পড়িবে। তাহ! হইলে 
মনুয্যজীবনের নৈতিকত। থাকিল না! । ব্যক্িবিশেষের বিলক্ষণতা কার্্যকারণ- 
বাদের (০8859111 ) দ্বার! কিশ্বা কোন বহিরুপাধি দ্বার! (751)511000)6176 ) 
ব্যাখ্যাধোগা না৷ হইলেও সনে যে ব্রহ্গাগরূপ পূর্ণবস্তর একটি স্থির অংশস্বরূপ 
তাহাতে আর সন্দেহ মাই। স্থৃতরাং তাহার নিয়তি এক প্রকার নিত্যনির্দি্ট 
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বলিতে হইবে । সকলেই ব্রহ্গের ইচ্ছান্ুসারে চলে এবং নিজের স্বাধীন কার্ধ্য 
কারিত। কুত্রাপি সম্ভব হইতে পাঁরে না। স্ৃতরাং মন্ধষ্তের স্বাধীন ইচ্ছা এবং 
নিয্নতি-নির্দেশ ব! অনৃষ্টবাদদ এই উভয়ের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে যে বিরুদ্ধভাঁব 
প্রচারিত হইয়। আসিতেছে তাহাই রহিয়৷ যাইবে বলিয়। প্রতীয়মান হইতেছে ।” 

উপরি লিখিত আপতিসমূহের প্রতিবাদে প্রথমতঃ ইহা৷ উল্লেখ করিতে হইবে 
যে নীতিভাব সম্পূর্ণরূপে কালতত্বের উপর নির্ভর করে। সনাতন এবং প্রমাণসিদ্ধ 
হইলেও নীতিতত্ব নিত্যই কাধ্যকলাপসাপেক্ষ অর্থাৎ এককাধ্য এবং তাহার 
ফলস্বরূপ অন্য কাধ্য যদি কালে ঘটিত হয়, তবেই নীতিনিয়ম তাহাতে প্রযুক্ত 
হইতে পারে। স্থৃতরাং কাঁ্যমাত্রেরই যখন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান আছে 
অর্থাৎ এক কার্য ঘটিয়া অতীত হুইল, বর্তমানে তাহার ফলস্বরূপ অবস্থাস্তর 
হইল এবং ভবিষ্যৎ কালে অন্যরূপ হইবে এইবনপ ধারণা করিতে হইবে। এইরূপ 
হইলেই নীতিনিয়মের প্রয়োগাবসর হইতে পারে। ফল কথা কালসাপেক্ষ 
ঘটনার পোর্ধবাপর্য্য না থাকিলে নীতিপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে না। ব্রন্ধাণ্ডে 
যে ঘটনার পৌর্ধাপর্য্য আছে, তাহা স্বতঃপ্রবর্তিতপ্রবাহ ব্যাখ্যায় বর্ণিত 
হইয়্াছে। মন্ুষ্ের পরিচ্ছিননজ্ঞানে সেই অনস্তপ্রবাহের স্বল্লকালব্যাপী ঘটনা 
পৌর্কাপর্ধ্য অভিলক্ষিত হয় মাত্র, কিন্তু ব্রন্মের অনস্তজ্ঞানে সেই সম্পূর্ণপ্রবাহ 
সাঁকল্যে এক সময়ে বর্তমানভাবে প্রতিভাসিত হয়, ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । 
সুতরাং, ব্রন্ধাওপ্রবাহ যে স্থিতিশীল এবং পরিবর্তনহীন এ আপত্তি যুক্তিহীন 
প্রতিপন্ন হইতেছে। 

দ্বিতীয়তঃ আপন্তিকারী বলিয়াছেন ষে নৈতিকপুরুষ নিজের স্বাধীন চেষ্টাঘার! 
পাপ ব| পুথ্য করিতে সমর্থ হয় ইহা নীতিতত্বানুসারে স্বীকার করিতে হইবে। 
ইহা অবশ্য সত্য তঘিষয়ে সন্দেহ নাই। উত্তরাধিকারিতা এবং পারিপার্থিক 
ঘটনাবলিদ্বারা বহছুভাবে নিষন্ত্রিতি হইলেও নৈতিক পুরুষের কাধ্য তাহার 
নিজের চেষ্ট! বা ইচ্ছার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই4 সেই 
বিলক্ষণ চেষ্টা বা ইচ্ছা তাহার নিজের বিশিষ্ট-সম্পত্তি এবং তাহা দ্বারাই 
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কাধ্য সংঘটিত হয়। জগতের অন্য কোন কারণাত্তরের দ্বারা তাহা অনুত্ঠিত 
হয় না। ব্রন্মের অনন্তজ্ঞানে যেরূপ নীতিতত্ব প্রতিভাসিত আছে তাহাতে 
পুরুষসমূহের ব্যক্তিভাব, স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রকার্য্যকারিতা এই ভিনটিভাবও 
বিদ্যমান আছে এবং তাহা দ্বারাই ব্রচ্গের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাঁকে। 
নৈতিক পুরুষ যে উচিত কিম্বা অনুচিত উভয়বিধ কার্য্যই করিতে সক্ষম তাহ। 
অনন্ত ব্রহ্মাও প্রবাহের প্রকৃত স্বরূপ এবং কালনিয়মান্ুসারী ঘটনাপ্রবাহের যথার্থ 
স্বরূপ সুক্ভাবে বুঝিতে পারিলেই বুঝা যাইতে পারে। 

«কোন এক সময্বে ব্যক্তি বিশেষ জীবিত আছে” এই কথার অর্থ এই 
ষে তাহার অন্তরে একটা পরিচ্ছিন্ন অভিপ্রায় বর্তমান আছে এবং সেই ইচ্ছা 
ব৷ অভিপ্রায় নিয়তই অপর বিষয়ের আকাজ্ষা করিতেছে । এই অপর বিষয় 
প্রথমতঃ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হইলেও ব্রদ্ষপদার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে 
না। নিতান্ত দুশ্চরিত্র ও মোহান্ধ ব্যক্তিও প্রকারাস্তরে ব্রহ্মকেই অনুসন্ধান 
করিবার জন্য নিয়ত ব্যগ্র থাকে অর্থাৎ কিরূপে তাহার বিলক্ষণ ইচ্ছা! পূর্ণতা 
লাভ করিবে তাহাই সে জানিতে চাহে। সেই ব্যক্তি আপন আস্তরিক ইচ্ছা 
অনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে তাহার বহিঃস্থ প্রতিযোগী বলিয়া 
মনে করে। ইহাই পরিচ্ছিনন জীবের নিক্নতি। নীতিতত্ব ষেরূপেই বর্ণিত হউক, 
ওচিত্যমার্গ অনুসরণ করিলে মনুষ্য যে ভগবানের নিকটবর্তী হইবে এবং পরিণামে 
তীহার সহিত একত্ব লাভ করিবে এবং বিরুদ্ধমার্গে চলিলে যে তাহার বিপরীত 
কল হইবে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং ওচিত্য মার্থের প্রতিকূল অথবা 
অনুকুল আচরণ এই উভয়ই যে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভবপর তাহা বলিতে 
হইল। স্থুলতঃ এই হইল যে বাক্তিবিশেষের ব্রদ্ধৈত্বলাভ চরম লক্ষ্য ও অভিপ্রেত 
হইলেও এবং ব্রন্মাণ্তকে নিজের ক্ষেত্র ও তাহার আন্ুকুল্যাচরণ তাহার একান্ত 
কর্তব্য ইহা স্থির হইলেও মনুষ্য নিজের পরিচ্ছি্নতানিবন্ধন ব্রন্মাগ্ডকে তাহার 
অভিপ্রায়ের বহিভূতিও- প্রতিযোগিরূপে বিরদ্ধ বলিয়া মনে করে। লৌকিক 
ভাষায় এই ভাব ব্যক্ত কত্বিবার জন্য কথিত হুইয়। থাকে যে এক পক্ষে ব্যক্তি- 
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বিশেষের ইচ্ছা একরূপ, এবং অন্য পক্ষে বহির্জগতের উদ্দেশ্য অন্যরূপ ; সুতরাং 
নীতিমার্গে চলিতে হইলে জগতের উদ্দেশ্যের সহিত ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্যের 
সামগ্রস্য থাকা উচিত এবং সনাতন নীতিনিয়ম পালন কর! তাহার একাস্ত কর্তব্য 
ইত্যাদি। এই সকল কথায় বুঝা যায় যে ব্যক্তিমাত্রেরই বহিভতি একটি নিত্য 
নীতিতত্বের নিয়ম জগতে বর্তমান আছে। 

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বহির্জগতের সহিত প্রতিযোগিভাবের ধারণা 
হইতেই মন্ুত্বের আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই হেতু জগতের সহিত আপনার 
ধ্রক্য অন্নভব করিতে ন! পারিয়৷ মনুষ্য প্রক্কৃতির প্রতিষোগিভাবে স্বাভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিতে ব্যগ্র হয়। সুতরাং জগতের সহিত প্রতিকুলভাবে ব্যবহার কর! 
সম্ভব মনে করিয়া আপনার পরিচ্ছিন্নবুদ্ধি অনুসারে অস্তায়াচরণ করিতে প্রবৃত্ত 
হর়। কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে জগতের প্রাতিকুল্য অনুষ্ঠান করা অথবা নিরবচ্ছিন্ন 
পাঁপাচরণ করা জীবমাত্রেরই (যতই দুর্বৃত্ত হউক ) একাস্ত অসম্ভব ইহা! সহজেই 
বুঝ! থায়। ফলিতার্থ এই হইল যে সনাতন নীতিনিয়মান্ুসারে আপনার 
সহিত জগতের বিরোধভাব অপনীত করত, তাহার সহিত একতাস্ত্রে বদ্ধ হইয়! 
স্বাভিপ্রার সিদ্ধ করা-_এক প্রকার ধারণা ; এবং সেই নীতিনিয়মের বিরুদ্ধাচরুণ 
করিয়া জগতের প্রতিদ্বন্দিভাবে ও বিরুদ্ধভাবে ব্যবহার করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত 
হইবার ইচ্ছা করা__-অন্যরূপ ধারণা । জগতে এই কারণেই পাপ ও পুণ্য এই ছুই 
প্রকার ঘটন। ঘটিরা থাকে । 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে থে, পরিচ্ছিন্নবুদ্ধি মনুষ্য নীতিতত্ব জানিয়াও নিজের 
স্বাধীন ইচ্ছান্ুসারে সেই নীতিনিয়মের অন্ুকুলভাবে অথব! প্রতিকূলভাবে কার্ধ্য 
করিতে পারে কিনা? পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ত্রহ্গব্যক্তি বিলক্ষণ বলিয়া 
তাহার অভিব্যক্তিস্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই বিলক্ষণতাসম্পন্ন। অর্থাৎ তাহা দিগের 
বিলক্ষণ ব| বিশিষ্ট স্বরূপবশত£ই তাহার! স্বাধীন ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 
কারণ তাহাদিগের বিলক্ষণতা কোনরূপেই তাহাদিগের পারিপার্থিক অবস্থাদারা 
কাধ্যকারণবাদানুদারে ব্যাখ্যা হইতে পারে না। এই ভাবই আবার কাল 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । | ৭ 


সাপেক্ষতান্থসারে এবং অনন্তভাবানুসারে চিন্তা করিলে বুঝ! যাইবে যে সেই 
বিলক্ষণন্বরূপ ব্যক্তির অনস্ত কার্যকলাপের মধ্যে প্রত্যেক কার্য্যই বিলক্ষণ এবং 
স্বাধীন। কারণ বিলক্ষণ বস্তুর প্রত্যেক অংশই বিলক্ষণ ইহা অবস্থাই স্বীকার্য্য। 
সুতরাং বহির্রষ্টা কাধ্যকারণবাদের দ্বারা সেই সকল স্বাধীন কার্যের বিলক্ষণতা 
ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। অবশ্য সেই সকল কাধ্যন্্চিত স্বাধীনতা এক 
প্রকার "সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা” অর্থাৎ উত্তকার্যযকল বন্ধাগুনিয়মের অস্তবর্থী 
হইয়াও কেবল নিজের নিজের বিলক্ষণাংশে স্বাধীন। এই স্বাধীনতাকে নৈতিক- 
পুরুষের হিতাহিতবিবেক অথবা ওচিতযানৌচিত্যনির্ব্বাচন বল! যাইতে পারে কিন! 
তাহাই বিচারের বিষয় হইয়া থাকে । 

এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে “উপরিলিখিত ভাবে যেরূপ স্বাধীনতার 
কথা৷ বল! হইল উহাকে নৈতিকত্বাধীনতা ন! বলিয় জ্ঞান ও অক্ঞানের অবস্থামাত্র 
বল। যাইতে পারে। অর্থাৎ মানবাআ। আপন স্বরূপের অভিব্যক্তি ইচ্ছা! করিম! 
ব্রন্মের সহিত এক্যই লক্ষ্য করে, কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ লক্ষ্যত্র্ই হইয়া পড়ে 
এবং পাঁপানুষ্ঠানে রত হয়। পক্ষান্তরে ন্যাযমার্থানুসারী ব্যক্তি জ্ঞানবশতঃই 
পুণ্যানুষ্ঠান করেন ও সংপথাবলম্বী হয়েন ; সুতরাং ইহা কেবল জ্ঞানও অজ্ঞানের 
বিজুম্তণমাত্র, প্রকৃত স্বাধীনত1 নহে।” 

উপরিলিখিত আপত্তির প্রতিবাদে বলিতে হুইবে যে বখন কোন ব্যক্তি 
কোন কাধ্য করে, তখন সেই কার্য তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছ। অর্থাৎ অনুধাবন ও 
নির্বাচন এই উভয়ভাবেই প্রকটিত হয়। ইহাই মনোবিজ্ঞানে “অবধান বা 
মনোযোগ” বলিয়া! উল্লিখিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক অবধানকার্যে জ্ঞান ও 
মনোযোগ মিশ্রিত থাকে অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বার চালিত হইয়াই অবধানব্যাপার 
দম্পন্ন হয়। মনে একটি ধারণা উপস্থিত হইলে সেই সঙ্গেই কোন একটি 
কাধ্যবিশেষের আভাদও পাওয়া যাঁয়। সেই আভাসিত ধারণায় মনোযোগ দিবা- 
মাত্রই তাহ সংবিদে পূর্ণরূপে প্রতিভার্লিতি হইয়া পরে কাধ্যরূপে পরিণত হইয়া 
থাকে। প্রলোভনের সময়ে ব্যক্তিবিশেষ যদি পরম্ব অপহরণের সুযোগ দেখে 


৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনত1। 


তাহা! হইলে সে সেই পরম্ব কিরূ্পে আত্মসাৎ করিবে সেই চিন্তায় নিমগ্ন 
হয়। তাহার সেই ধারণাতেই পাঁপকাধ্যের অনুষ্ঠান প্রতিভাসিত হয় এবং 
তাহ! ঘি অবধানবশতঃ বা! মনোযোগনিবন্ধন নিজের সংবিদের সম্পূর্ণক্ষত্র 
অধিকার করে (অর্থাৎ তাহ! ছাড়! সেই সময়ে যদি তাহার অন্ত কিছুর জ্ঞান না 
হয় ) তাহ! হইলে অচিরাৎ তাহা কার্যে পরিণত হইয়া! পড়িবে । অর্থাৎ যদি 
সেই ব্যক্তি পরস্বাপহরণের সুবিধা! ভিন্ন অন্ত কোন বিষয় চিন্তা না করে (অর্থাৎ 
একাগ্র হইয়া! তাহাই ভাবে ) এবং যদি তাহার সেই কার্ধ্য করিবার উপযুক্ত 
শীরীরিক শক্তি থাকে, তবে সে নিশ্চিতই সেই পাপকাধ্য অনুষ্ঠান করিবে। 
কিন্তু যদি সেই সময়ে সেই ব্যক্তি নীতিতত্বের বিষয়, আত্মগৌরবের বিষয় এবং 
নিজের ব্রন্ধসন্বন্ধের বিষয়ও চিন্তা করে, তাহা! হইলে উক্ত পাপকার্ষ্য অনুষ্ঠিত 
হইতে পারিবে না। তখন পাপপ্রবৃত্তি নৈতিকপ্রবৃতিদ্বারা নিষন্ত্রিত হইবে। 
ক্ৃতরাং অবধান বা মনোযোগ হইতেই কাধ্যনির্বাচন ঘটিয়! থাকে । আমাদিগের 
মনোবৃত্তিতে জ্ঞান ও অভিপ্রায় এই ছুইটিভাব সর্বদাই ব্যক্ত হইয়া থাকে । 
বাহ! আমরা বর্তমানকালে জানি, তাহা! আমাদিগের সংবিদে অন্য বিষয় হইতে 
ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে । যাহা আমরা এক্ষণে অনুধ্যান করি, 
তাহা আমাদিগের জ্ঞানের অন্তর্গত অভিপ্রায়ের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে। কিন্তু যে ব্যাপারের দ্বারা আমাদিগের জ্ঞানের বিষয়কে পরিবর্তিত করে, 
সেই ক্রিয়াকেই অবধান বা মনোযোগ বলে। এই ব্যাপার ব৷ ক্রিয়া আমাদিগের 
বর্তমান জ্ঞানকে পরিবর্তিত করিয়৷ অন্তরূপে আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হয়। এই ব্যাপারকালে যে বর্তমানজ্ঞানানুসারেই ক্রিয়া! ঘটিয়। থাকে 
তাহা অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবে। 

মনোযোগ বা! অবধানের কাধ্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে 
বলিতে হইবে ষে কোনরূপ কাধ্যানুষ্ঠানের সময় বিবেচনাপূর্ব্বক স্বাধীন ইচ্ছানু- 
সারে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া, অথব। তাহ উপেক্ষা কর! (অর্থাৎ পরিহার করা ) 
'অবধানের বা মনোযোগের ক্রিয়াশক্তি। বছবিধ ধারণায় এবং জ্ঞানে পুর্ণ সংবিদের 
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ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিয়া নির্দিষ্ট কোন মার্গে মনকে কোন সময়ে নিযুক্ত করাকেই 
মনোযোগের নির্বাচন কাধ্য বলা যায়। মনুষ্য যেভাবে বহির্জগতের সহিত 
নিজের সম্বন্ধ অবলোকন করে, সেই ভাবেই কার্ধ্য করে? কিন্ত যখন প্রত্যেক 
জ্ঞানের কাধ্যই মনোযোগ বা অবধানের কার্ধ্য এবং সেই মনোযোগ যখন বহি- 
জগতের সহিত মন্তুষ্যের নিজের কোন না কোন সম্বন্ধ লইয়৷ ব্যাপূত থাকে, 
তখন মনুষ্য যে ভাবে কার্য করে সেই ভাবেই সে বহির্জগতের সহিত আত্মগন্বন্ধ 
অবধারণ করে। অজ্ঞ লোক নীতিতত্বের কথ! জানে না! এবং নিজের শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের 
বিষয় বুঝিতে পারে না; সুতরাং অজ্ঞতানিবন্ধন তাহার দৌষ মার্জনীয় হইয়া 
থাঁকে। কারণ হিতাহিতবিষয়ে অথবা ওচিত্যানৌচিত্যবিষয়ে বিচার করিছে 
হইলে মনুষ্যের জ্ঞানোপার্জনের অপেক্ষা আছে। কিন্তু ওচিত্যজ্ঞান ব৷ নিজের 
মঙ্গলজ্ঞজান উপস্থিত হইলে তদনুসারে কার্ধ্যানুষ্ঠান করিতে নৈতিকব্যক্তির শ্বাধী- 
নতা নুগ্ত হয় না। কারণ সৎকাধ্যের অনুষ্ঠানকালে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছ। প্রণোদিত 
হইয়াই সদনুষ্ঠানে মনোযোগ দিয়! থাকেন। 'ব্রন্ধ এবং ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তীহার 
পরিজ্ঞাত নিত্যসম্বন্ধ যাবৎ তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়! প্রতিভাসিত থাকিবে তাবৎ 
তিনি নিশ্চিতই সৎপথে বর্তমান থাকিবেন এবং কোনক্রমেই মার্গভুষ্ট হইবেন ন! | 
মোহান্ধ বা লোভপরবশ মনুষ্য ব্রহ্মসন্বন্ধ ব। ব্রন্াগ্ডসম্ন্ধ বিষয়ে চিন্তা না করিয়া 
কেবলই যখন প্রলোভনের বিষয় চিন্তা করে তখন সে সুযোগ পাইলেই অপ- 
হরণাদি পাপকার্যের অনুষ্ঠান করিয়। থাকে । সুতরাং সকল অবস্থাতেই জ্ঞানই 
কাধ্যরীতি নির্দেশ করে এবং সেই জ্ঞানও আবার মনোযোগ ব! অবধান ক্রিয়া 
দবার। বিশিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট হয়। ্বন্নজ্ঞ ও স্বল্পশক্তি মন্ুষ্যের আয়ত্ের বহির্ভূত 
অনেক ঘটন| ও অনেক অবস্থা আছে, এবং তন্নিবন্ধন মন্ুষ্যের জ্ঞানক্ষেত্র শ্বতঃই 
সঙ্কুচিত হওয়াতে মনোযোগ কেবলমাভ্র সেই সঙ্ীর্ণ ক্ষেত্র মধ্যেই কার্য্য করিয়া 
থাকে । মনোযোগের এই সংকীর্ণাবস্থা মন্ধুষ্যের অপরিহাধ্য এবং নিয়তি-নির্দিষ্ট। 
কিন্তু ইচ্ছাপুর্ববক মনোযোগের ক্ষেত্রকে সম্কুচিত করিলে আমাদিগের জ্ঞানবিষয়ও 
সেই পরিমাণে সঙ্কুচিত ও পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। মনোযোগের এইরূপ ইচ্ছা 
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প্রণোদিত অবস্থাই সময়ানুসারে নৈতিক স্বাধীনতা প্রকটিত করে। এই কারণে 
যখন কোন মনুষ্য নীতিমার্গের সহিত নিজের ইচ্ছাবৃত্ির বিরোধ বুঝিতে পারে, 
তখন তাহার শিক্ষাবশতঃ এবং তাহার জ্ঞানের বর্তমান অবস্থাবশতঃ ছুই বিরুদ্ধ 
পক্ষের মধ্যে ষে পক্ষে তাহার মনোযোগ পড়ে সেই পক্ষের অনুকূলেই দে তখন 
কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। যদি সেই ব্যক্তি অন্ত কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া 
কেবল নিজের বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ স্বার্থভাব চিন্তা করে এবং কেবল তাহারই 
তৃপ্তিসাধন ইচ্ছা করে, তাহা হইলে নিশ্চিতই তাহার নীতিজ্ঞানের অভাব হইয়! 
পড়িবে। তাদৃশ অবস্থায় সে ব্যক্তি যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়। ঈশ্বরকে তুলিয়৷ 
াইবে এবং নীতিমার্স হইতে স্বলিত হইয়া পাপাচবণে প্রবৃত্ত হইয়া! পড়িবে। 
কিস্তযদি মনোযোগবশতঃ নীতিতব্জ্ঞান তাহার প্রবল হয়, তাহ! হইলে সেই 
ব্যক্তি সৎপথেই প্রবৃত্ত থাকিবে। বর্তমান জ্ঞান অনুসারে কার্য হয় সত্য, কিন্ত 
লোকের বর্তমান জ্ঞান কেবলমাত্র অবধান বা মনৌষোগের ফলম্বরূপ হইয়া থাকে 
এবং সেই মনোযোগই সেই সময়ের ইচ্ছার বূপাস্তর মাত্র হয়। সুতরাং ফলিতার্থ 
এই হইতেছে যে মানবাত্বার স্বরূপ নানাবিধরূপে অতীত ঘটনাবলির উপর, 
প্রান্কৃতিক কারণের উপর এবং সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করিলেও তাহার 
পূর্বোক্ত অবধান ক্রিয়৷ বা মনোযোগব্যাপার এরূপ বিলক্ষণ এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ ষে 
কাধ্যকারণবাদের দ্বার তাহার ব্যাখা হইতে পারে না। স্ৃতরাঁং উক্ত মনোযোগ 
ক্রিয়াই মানবাত্মার হ্বাধীনতাসুচক ইহ! বুঝিতে হইবে 

উপরি লিখিত সমালোচনার সরলার্থ এই হইল যে সনাতন নীতিতত্ববিষয়ে 
বে ধারণা আছে, তাহাতে মনোযোগ দেওয়া আর ন| দেওয়ার স্বাধীনতা মনুষ্য- 
ব্যক্তির আছে। সেই নীতিতত্বের নিয়মাবলির উপর জ্ঞানপূর্বক এবং ইচ্ছা 
পূর্বক মনোঘোগ না দেওয়াতেই অর্থাৎ স্বাধীনভাবে উহাকে বিস্বৃতির গর্ভে 
ফেলিয়া দিলেই পাপানুষ্ঠীনের সম্ভাবনা ও প্রসক্তি হইয়৷ পড়ে। কারণ জ্ঞাত; 
নীতিনিয়ম উল্লজ্ঘন করা সম্ভব না হইলেও ইচ্ছাপুর্বক তদ্িষয়ে মনোঁযোগ ন1 
দিলেই উল! বিশ্থৃতির গর্ভে পতিত হইবে এবং তখন পাঁপানুষ্ঠানের সম্ভাবনা! ঘটিবে। 
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পক্ষান্তরে জ্ঞানতঃ ওচিত্য ও সত্যানুষ্ঠানস্থলে লৌক স্বাধীনভাবেই তদিষয়ে 
মনোষোগ দিয়া থাকে । সুতরাং পাপ কেবল সত্য ও ওঁচিত্যের প্রতি ্বাধীনভাবে 
মনোযোগ ন! দিলেই ঘটিয়া থাকে। মনুষ্যের পরিচ্ছিন্তানিবন্ধন জ্ঞানকেত্রের 
সম্কীর্ণভাব এক প্রকার নিষ়তি-নির্দিষ্ট । সুতরাং সাকল্যভাবে সমগ্র বিষয়ের 
জান সম্ভব নহে বলিয়া! কতক বিষয়ে মনোযোগ ন। দেওয়া এক প্রকার মনুষ্যের 
নিয়তিবশতঃ অপরিহার্য । তন্নিবন্ধন পাপ হইলে মার্জনীয় হইতে পারে বটে 
কিন্তু ইচ্ছাপূর্ববক স্বাধীনভাবে মনোযোগ ন। দিয়া জ্ঞানক্ষেত্রকে সম্কুচিত করাতে 
ষে সকল পাঁপকার্ধ্য অন্ুষিত হয় তাহা মার্জনীয় হইতে পারে না। ইচ্ছাপুর্ব্বক 
ভগবান্‌কে এবং সত্যনিয়মকে তুলির! যাইলেই মনুষ্য তাহার জন্য অপরাধী হইয়৷ 
পড়ে; সেইরূপ ইচ্ছাপূর্ধক স্বাধীনভাবে ভগবানের প্রতি এবং তাহার নিয়মের 
প্রতি মনোযোগ রাখিলেই স্বাধীনভাবে পুণ্য কার্যের অনুষ্ঠান কর! হইয়া থাকে। 
অতএব ইচ্ছাপুর্ববক নীতিবিষয়ে মনোযোগ রক্ষা করা অথবা তাহা বিস্থৃত 
হওয়াকেই নৈতিক স্বাধীনতা বলিতে হইবে । 

(৩য়) এস্থলে আপত্তিকারীদিগের প্রধান আপত্তির কথা উল্লেখ করা 
উচিত। “এই আপত্তি অনুসারে নৈতিক অদৃষ্টবাদের কথ! উপস্থিত হয়। অর্থাৎ 
বাহ। আছে তাহা তদ্রপই থাকিবে, কোন ব্যক্তিবিশেষের পাপ বা পুণ্যের দ্বারা 
্ন্মাগুরচনার কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে না। অর্থাৎ ঘদি মান! যাঁয় বে 
কোন ব্যক্তিবিশেষ তাহার ইচ্ছাপুর্বক অবধানবশতঃ ভ্রান্তজ্ঞানের দ্বার প্রণোদিত 
হইয়া তাহার প্ররুত ঈশ্বরসন্বন্ধ বিস্মূত হইয়! বিরুদ্ধভাবে ; অথবা সত্যত্ঞানের 
অনুগামী হইয়! ঈশ্বর সন্বন্ধ বিস্তৃত ন৷ হইয়৷ অন্ুকুলভাবে কার্ধ্য করিলে একের 
কার্যকে পাপ এবং অন্যের কার্্যকে পুণ্যকার্ধ্য বল! যাইবে, তাহা হইলে 
ভগ্ববান্‌ বখন পাপীর এবং পুণ্যবানের সমগ্র অভিপ্রা় এককালে অবগত 
আছেন এবং যখন চরমাবস্থায় তাহাদিগের পরম্পরের বিসদৃশ এবং বিরুদ্ধ 
কাঁধ্যকলাঁপ এক হইয়! পূর্ণতালাভ করে এবং পূর্ণতা লাভ করিয়া! ব্রহ্গের 
বিলক্ষণ উদ্দেশা সাধন করে, তখন মনুষ্যেরা যাহাই করুক না কেন, 
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চরমাবস্থায় ব্রহ্ধাগুব্যাপার যেমন নির্দিষ্ট আছে তাহা৷ তন্রপই থাকিবে । পাপিগণ 
পাঁপকার্যের দ্বারা এবং ধার্মিকেরা পুণ্যকাধ্যের দ্বারা তাহার বিন্দুমাত্র অন্যথা 
সাধনা করিতে পারিবে না, ইহা! অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের 
অনস্তকালীন সম্পূর্ণতা যখন পূর্বব হইতেই নির্দিষ্ট আছে, তখন এক প্রকার অদৃষট 
বাদ আদিয়৷ পড়িতেছে। অর্থাৎ যাহা ঘটিবার তাহ নিশ্চতই ঘটিবে, লোকের 
চেষ্টায় তাহার কিছুই ব্যত্যয় হইবে না_-এই দিদ্ধান্ত হইয়া দীড়াইতেছে।» 
উপরিলিখিত আপত্তির প্রতিবাদ করিতে হইলে বিশিষ্টকালঘটিত ঘটনা- 
পৌর্ববাপর্য্য এবং অনস্তকালব্যাপী ব্র্গাওপ্রবাহ্বিষয়ে পুনরায় আলোচন! কর! 
আবশ্যক হইয়া পড়ে। কোনিরূপ বিশিষ্ট নৈতিককার্ষ্য অর্থাৎ পাঁপ বা! পুণ্যাচরণ 
কোনরূপ নির্দিষ্ট কালেই ঘটিয়। থাকে । কোন বিশিষ্টকালের সম্বন্ধ ধরিয়া 
এবং বিশেষতঃ ভবিষ্যতের সম্বন্ধ বিচার করিয়াই ব্যক্তিবিশেষের কাধ্যকলাপ 
গাঁপমধ্যে অথব! পুণ্যকার্যামধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ কালবিশেষের 
বিচার করিয়াই পুরুষ যে কার্য করিতেছে, তাহা দ্বারা! “তাহার জীবন” পাপ- 
কলুষিত অথব! পুণ্যপুত হইতেছে, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে । এস্থলে “তাহার 
ভীবন” এই উক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; অর্থাৎ ব্রহ্থাগ্ডসত্বন্ধ- 
বিশিষ্ট *তাহারই বিলক্ষণ জীবন” তাহার কার্যের বার! উপরঞ্জিত হইয়৷ থাকে, 
ইহাই বুঝিতে হুইবে। সমগ্র সভারূপ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড সেই কার্যের ছার! 
উপরঞ্জিত (কলুষিত বা পবিভ্রিত) হয় না। নৈতিকপুরুষ (10121 ৪600) 
এক ব্যক্তিবিশেষ এবং তিনি অপর ব্যক্তিসমূহের প্রতিযোগী; অর্থাৎ অনেক 
ব্যক্তির মধ্যে তিনিও এক ব্যক্তি। অন্য ব্যক্তিসমূহ হইতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে 
পৃথক্‌ কর! যার না বটে, কিন্তু তাহার অভিপ্রেত কার্যকলাপ, অপর ব্যক্তির কার্ধ্য- 
কলাপের সদৃশ বা বিসদৃশ কি না, তাহা বুঝিয়৷ তাহাকে বিলক্ষণভাবে নির্দেশ 
করা যাইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই নির্দিষ্ট বিলক্ষণ ব্যক্তি 
বদি পরস্বাপহরণ করিবার ইচ্ছা! করে, এবং তাহাতে কৃতকার্ধ্য হয়, তাহা হইলেই 
, কালবিশেষে. বস্ততঃই একটি অন্যায় কার্য সংঘটিত হুইবে। জগতে যে 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত ও মানবের শ্বাধীনতা । ১৩ 


বহুবিধ অনিষ্ট এবং পাপকাধ্য ও আপদ্‌ ঘটিয়া থাকে, তাহ! সকলেই বিদিত 
আছেন। তন্মধ্যে প্রান্তিক বা৷ আধিভৌতিক আপদ্‌ এবং অকালমৃত্যু প্রভৃতি 
নানাবিধ অমঙ্গল দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং মনুষ্য সেই রুহস্যবিষয়ে অধিকাংশতঃ 
অজ্ঞ, এইপ্নপ সকলেই বলিয়া! থাকেন। স্থৃতরাং জগতে যে অমঙ্গল 
ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ অমঙ্গলের যে অস্তিত্ব আছে, তাহা! আর বলিতে হইবে 
না। সাময়িক অমঙ্গলমাত্রই জগত্প্রবাহের আংশিকভাব এবং সেই 
আংশিকভাবে অতৃপ্ত হইয়াই মন্থুষ্য তাহার কারণ জানিবার জন্য, তাহার 
সহিত অন্য ঘটনার সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য এবং তাহার সাংসারিক উপযোগিত। জ্ঞাত 
হইবার জন্য বাগ্র হইয়া! তৎসম্বদ্ঘটনার অপরাংশ অনুসন্ধান করে। দামান্যত; 
বলিতে .হইলে, সমগ্র কালপরিচ্ছিন্ন ঘটনাই অপর ঘটনার আকাজ্াজনক হয় এবং 
ইহাই মন্থৃষ্যের পক্ষে এক প্রকার আপদ বলিতে হইবে। কারণ শ্বতন্ত্রভাবে 
বরিলে তাহাদিগের দ্বারাই আমাদিগের অশান্তি উপস্থিত হয় এবং নিত্যই 
তাহাঁদিগের ব্যাখ্যার জন্য অপর ঘটনার অনুসন্ধান করিতে হয়। ম্ুতরাং 
পরিচ্ছন্ন হওয়াই এক প্রকার অসস্তোষকর ব্যাপার বলিতে হইবে। কিন্তু সমগ্র 
ব্ন্ধাগুপ্রবাহের সহিত এক করিয়া (মিলাইয়া) কোন ঘটনার স্বরূপ বিচার 
করিলে সেই ঘটনাকে সম্পূর্ণ অমঙ্গল বা আপদ্ত্বরূপ বলিয়া মনে করা! যায় না। 
কারণ তাদুশ ঘটনার সম্বন্ধ থাকাতেই ব্রগ্মাওকে সম্পূর্ণ বল! যায় এবং উহাদিগের 
্বারাই ব্রহ্মজীবনের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়! থাকে । কালপ্রবাহজনিত আপদ্‌ 
ব৷ অমঙ্গলের পরিচয় পাইলে আমর! তাহার পরিবর্তন করিতে অথবা তাহার 
উপায় করিতে ব্যগ্রত। প্রকাশ করি। তন্রপ করিবার কারণ এই যে, তাহার 
সংলগ্নত। অথবা উপযোগিত। বুঝিতে পারিলেই জগৎব্যাপার আমাদিগের মনে 
নুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। যন্ত্রণা বা অকালমৃত্যুর ঘটনাস্থলে সকলেরই মনে হয় 
যে, “যদি ইহাই জগতের পরিণাম বা উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এরূপ জগৎ 
থাকা অপেক্ষা না থাকা মঙ্গলের বিষয়” । এইরূপে ছুঃখমাত্রই ইহা ঘোষণ 
করে যে, পুর্ণসত। বা জগত্প্রবাহের চরমাবস্থা মন্ুষ্যের নিকট পরিব্যক্ত হয় 
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না। আকাজ্ঞাতৃপ্তির জন্য উত্তরোত্তর সর্ধদাই অন্যত্র অনুসন্ধান করতঃ 
মানব নিয়তিবশতঃ বাধ্য হইয়া! অতিশক্প ক্লেশে জগতে জীবন অতিবাহিত 
করে। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পরিচ্ছিন্ন সত্তা সত্য না হইলে, অনন্ত পূর্ণসত্তাও 
সত্য হইতে পারে না, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নতার অপেক্ষায়ই অপরিচ্ছিন্নতার ধারণা 
সম্ভব হয়। যদি পরমসভাকে পরিজ্ঞাত ঘটনাবলির সম্পূর্ণ ভাব বলা যায়, তাহা 
হইলেই সকল আংশিক ঘটনার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে; কারণ অংশেরই 
পূর্ণতাকে পুর্ণত। বলে। অমম্পূর্ণতা লইয়াই সম্পূর্ণভাব হয় অর্থাৎ অসম্পূর্ণ 
পদ্দার্থই সম্পূর্ণতা লাভ করে। পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পরিচিত হুঃখের, আপদের ও 
অমঙ্গলের ধারণ! ত্রহ্মব্যক্তিতেও বর্তমান থাকে এবং বর্তমান থাকে বলিয়্াই 
তাহার প্রতিযোগিভাবরূপ চরম শান্তির অবস্থা অর্থাৎ ব্রন্মের চরম উদ্দেশ্যও 
সাধিত হর। যেমন কালবিশেষের জ্ঞান অনন্তকালজ্ঞানের প্রতিযোগি, তন্জরপ 
অসম্পূর্ণভাবও সম্পূর্ণতার প্রতিযোগী । আপদ্‌ ও ছুঃখ বা অমঙ্গল প্রভৃতি 
কেবলমাত্র অসম্পূর্ণ অবস্থার সুচকমাত্র। যেমন সঙ্গীতরসের ভিন্ন ভিন্ন স্বর 
পুর্ণ সঙ্গীতরসের প্রতিষোগী, তদ্রপ ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক পরিচ্ছিন্ন ভাবও 
তাহার অনন্ত পুর্ণাবস্থার জ্ঞাপক ও হেতুভূত হইয়! থাকে । 

এক্ষণে ইহা! এক প্রকার সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্মাগডপ্রবাহে যখন আপ্‌ বিপদ্‌ ও 
ছুঃখের কারণ থাকা সম্ভবপর, তখন নৈতিক জগতেও যে ব্যক্তিবিশেষ পাপানুষ্ঠান 
বা অন্যায় কার্য করিতে পারে, তাহা৷ অনায়াসেই বোধগম্য হইবে । যখন সেই 
পাপকাধ্যকে বিশেষ কীর্য্য বলিয়। উল্লেখ কর! যায়, তখন তাহার অর্থ এই যে, 
সেই বাক্তিবিশেষ তাহার জীবনের কোন বিশিষ্ট কালে নিজের ইচ্ছা সেই ভাবেই 
অভিব্যক্ত করিয়াছে। তাহার কারণ পরিচ্ছিন্নব্যক্তিমাত্রই কালবিশেষে 
আপনার ইচ্ছা! কার্যে পরিণত করিতে পারে। ব্যক্তিবিশেষ বিলক্ষণ হওয়াতে 
কোন নিদ্দিইকালে সম্পাদিত তাহার কাধ্যবিশেষও অবশ্যই বিলক্ষণ «হইবে । 
তখন অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, জগতে কাধ্যানুষ্ঠায়ী বনু ব্যক্তির মধ্যে 
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সেই ব্যক্তিবিশেষই তার্ৃশ কাধ্য করিয়াছে এবং সেই ব্যক্তি না থাকিলে তাদৃশ 
অসস্তোষকর কার্য্য অন্যের দ্বার! সাধিত হইত ন|। 

একথা স্বীকার করিয়াও আপত্তিকারী হয়ত বলিবেন যে, “সম্পূর্ণ ্রন্ধাগুপ্রবা- 
হের বিষয় চিন্তা করিলে উহা! এরূপ নিয়তিনি্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ বলিয়। প্রতীয়মান 
হয় যে, ব্যক্তিবিশেষের অনুষ্ঠিত পাপানুষ্ঠানের দ্বারা তাহার কোন ইতর বিশেষ 
হইতে পারে না। কারণ সকল পাপানুষ্ঠানই জগতের অন্তর্থত থাকিয়। পরিণামে 
এরূপ পরিশোধিত, রূপান্তরিত ও মাজ্জিত হইয়া! যায় যে, তাহার্দিগের আস্তিতু 
সত্বেও জগতের পূর্ণীবস্থা যেরূপ, তন্দ্রপই রহিয়! যায়; স্থতরাঁং ইহা হইতে নৈতিক 
অদৃষ্টবাদ আসিয়। পড়িতেছে। অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের পাঁপ ব৷ পুণ্যানুষ্টানবশতঃ 
জগতের কিছুই আইসে যায় না এইরূপই স্বীকার করিতে হয়”। এই সকল কথা 
স্বীকার করিলেও দেখিতে হইবে যে, ব্যক্তিবিশেষকৃত পাপানুষ্ঠানসকল কিরূপে 
পরিশোধিত, রূপান্তরিত ও মার্জিত হয়। অনুষ্ঠিত পাপসকল কালাস্তরে পরি- 
শোধিত, রূপান্তরিত ও মার্জিত হয় বলিয় উহাদিগকে পাপানুষ্ঠান বল৷ যায় না। 
উহার! ব্যক্তিবিশেষের অন্ুঠিত এবং তাহারই ইচ্ছার প্রকাশক বলিয়াই পাপা- 
ুষ্ঠান বলিয়! পরিগণিত হয়। হয়ত উত্তর কালে সেই সকল পাপকার্ধয অন্যের 
ইচ্ছ! দ্বার! পরিশোধিত, রূপান্তরিত এবং পরিমাঞ্জিত হইয়া যাইবে। তাহাতে 
পূর্বকালীন পাপানুঠ্ঠানকারীর দায়িত্ব লুপ্ত হইবে না) কারণ সেই ব্যক্তি তৎকালে 
নিজের ইচ্ছাবশতঃই সেই মকল পাপকাধ্য করিয়াছে ; সেই সকল কার্যোর দ্বার! 
সেই ব্যক্তিই ব্রহ্গাণ্ডের উদ্দেপ্তের বিরুদ্ধে নিজের স্বার্থ প্রবল মনে করিয়াছে; 
এবং বর্গের উদ্দেশ্রের প্রতি দৃক্পাত না করিয়। নিজের উদ্দেস্তের প্রতি 
অবহিত হইয়াছে । যেমন যদি কোন ব্যক্তি নীতিতত্বের অবহেল৷ করিয়! 
পর্ব অপহরণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তাদুশ পাপকাধ্যের দ্বারা 
ভগবানের সহিত একপ্রকার বিদ্রোহানুষ্ঠান করিয়াছে বলিতে হইবে। 
সেই ব্যক্তি অসীমশক্তিসম্পন্ন হইলে হয়ত জগৎকে উৎসারিত করিতে পারিত। 
কারণ পাপকাধ্্যমাত্রই একরূপে জগতের উৎসাদক ব বিনাশক এবং পুণ্যকাধ্য 
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মাত্রই জগতের ধারক বলিয়া ধর্মনামে অভিহিত হইয়া থাকে । সুতরাং পাঁপকারী 
ষে পাপের অনুষ্ঠান করে, তাহা! স্বর্ূপতঃই পাপকাধ্য এবং তাহ সেই পাপকারী 
ব্যক্তিবিশেষ ব্যতীত ত্বন্ত কেহ তাহ। করিতে পারিত না এবং অগ্ত কেহ তাহার 
জন্য দ্বায়ী নহে। অতএব সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া, পরিশোধন হওয়া 
অথবা পরিমার্জন হওয়। ব্রহ্ধাওরচনার পক্ষে প্রয়োজনীভূত হইয়। পড়ে। ধর্মের 
গ্লীন্দি হইলে তাহার প্রতিকারের দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণতা অভিব্যক্ত হইয়া 
থাকে। ভীতি ও আশঙ্কার ভাব বিদুরিত করিয়াই বীরপুরুষ নিজের বীরত্ব 
প্রকটিত করেন। বীরত্ব যেরূপ ভীতিরসের উপর বিরুদ্ধভাবে নির্ভর করে, 
ভন্দরপ ব্রন্মাগুরচনার নৈতিকতা৷ বিরুদ্ধভাবে অনৈতিক কার্যের উপর নির্ভর 
করে; অর্থাৎ এককে নিবারণ করিয়াই অপরের প্রকাশ হইয়। থাকে । 

.. এক্ষণে ইহ প্রতিপন্ন হইল যে, কালসাপেক্ষ জগতে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার 
স্বর্ূপকে ব্যাথা করিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে উহা ব্যক্তিনিষ্ঠ ( অর্থাৎ 
বিলক্ষণ ) এবং স্বাধীনতার সুচক । সুতরাং উহাতে সময়ান্ুসারে এবং পরিমাণা- 
নুদারে নৈতিকত। রহিয়াছে । পাপকারীর কার্যকলাপের কাল-পৌর্কাপর্ধ্য অনুসারে 
অনিষ্টকারিত! থাকে এবং পাপকারী ব্যক্তিবিশেষ হইতেই সেই পাপের অনুষ্ঠান 
হইয়াছে, নতুবা! তাহা হইত না। অতএব প্রত্যেক নৈতিক পুরুষ তাহার 
স্বাধীনতার পরিমাণান্ুসারে সত্য নীতির প্রতি মনোযোগ রাখিয়! ইচ্ছাপূর্বক 
সৎকার্য্যসাধন করিতে পারেন অথবা নীতিতত্ব হইতে মনোযোগ নিবৃত্ত করিয়| 
অর্থাৎ তাহ। ভুলিয়া! গিয়। নিজের সংক্ষিপ্ত জ্ঞানানুসারে পাপের অনুষ্ঠান করিতে 
পারেন। এইরূপে সেই সকল কার্যের দ্বার তিনি নিজের জীবন একপক্ষে পবিত্র 
এবং অন্যপক্ষে কলুষিত করিতে পারেন ; অর্থাৎ যে পরিমাণে তিনি নিজের 
জীবনকে ব্রক্ষাগুপ্রবাহের সহিত এক অথব৷ তাহা হইতে ভিন্ন মনে করেন, সেই 
পরিমাণেই তাহা পুত ব। কলুষিত হুইয়৷ থাকে । ব্রহ্মজীবন তাহার কার্য্ের 
আধার হইলেও তাহ। দ্বারা উপরঞ্জিত হয় না। শ্রেয়োবিষয়ে তীহাঁর মন্দপেষোগের 
সাব অথবা অসভ্ভাব (অভাব্)ই তাভার কারধ্যনিষ্পাদনের সাধন। জাগতিক 
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পদ্দার্থসমূহ এবং ঘটনাবলি পরস্পর নিত্যসন্বন্ধ বলিয়া! নৈতিক পুরুষ-নিষ্পাদিত 
কার্যকলাপের পরিণাম অবস্থান্সারে তুচ্ছ, গুরুতর, বহুবিস্তুত এবং বহুকালব্যাপী 
হইতে পারে। পাপকারী যে অনিষ্ট উৎপাদন করে, জগত্প্রবাহ পরিণামে তাহা 
অবশ্তই পরিশোধিত করিবে এবং তৎসমস্তই চরমাবস্থায় বিফল হইবে, তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু পাপকারী সমগ্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডের অনিষ্ট কৰ্নিতে অসমর্থ 
হইলেও তাহার কাধ্য হইতে অপর সংশোধক কার্য অবশ্তই ঘটিবে। অপর 
নৈতিকপুরুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছাবলে পাপীর স্থষ্ট বিশৃঙ্খলতা৷ যথাকালে বিদুরিত 
করিবে। হয় ত সেই পাপকারী, নিজের চিত্তশুদ্ধি উপস্থিত হইলে, পূর্বপাপজনিত 
অনিষ্ট পরিশোধন করিতে নিজেই যত্ববান্‌ এবং কৃতকাধ্য. হইবে। সুতরাং 
জগতের নৈতিক শৃঙ্খলার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, পাঁপকার্ষ্য একেবারে 
অনুষ্ঠিত হইতে পারে না--এরূপ নহে, কিন্তু কালপ্রবাহে পাপক্ষারীর নিজের চেষ্টায় 
যদি সম্ভব ন! হয়, তবে অন্ব্যক্তির চেষ্টায় সেই পাপানুষ্ঠান উত্তরকালে পরিশোধিত 
ও পরিমার্জিত হইবে এবং সেই পব্রিশোধন ও পরিমার্জনবশতঃই অনন্ত কাল- 
প্রবাহে ব্রহ্গাণ্ডের উদ্দেন্ত সফল ও সম্পূর্ণতা লাভ ক্বিবে। নৈতিক শৃঙ্খলার 
অব্তস্তাবী নিয়ম এই যে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব৷ পরিশোধন হ্ইয়া স্ায়ের এবং 
সত্যের পুর্ণ অভিবাক্তি হইয়া থাকে। অনন্ত কালপ্রবাহে বরহ্মাও নৈতিকতাপূর্ণ 
এবং সব্বাংশে সম্পূর্ণ একথ! বলিলে ইহ! বুঝিতে হইবে না যে, "পাপকারী নির্দোষ 
ব৷ নিরপরাধ, অথব1 তাহার পাপকার্ষোর দ্বার মন্দ ফল হয় নাই অথবা নিয়তি- 
বশতঃ জগতে তাহার নৈতিক স্থান স্থিরভাবে নির্দিষ্ট” । এই পর্যন্ত বলা যাইতে 
পারে যে, পাপকারী সম্পূর্ণ জগত্প্রবাহের অন্ততম অংশস্বরূপ হওয়াতে তাহার 
পাঁপকাধ্য, উত্তরকালে তাহার নিজের দ্বারাই হউক অথবা অপর কোন ব্যক্তি- 
বিশেষের দ্বারাই হউক, পরিশোধিত, বনপাস্তরিত ও পরিমাজ্জিত হইয়৷ চরম মঙ্গলা- 
বস্থায় পরিবন্িত হইবে। 

এক্ষণে আপতিকারীদিগের আপতিসমূহ্ের কথানুসারে যথাষথ প্রতিবাদ 
করিয়। প্রবন্ধের উপসংহার কর! যাইতে পারে। 

২ 
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১ম আপতি। এই যে, “ব্রঙ্গাওপ্রবাহ যখন অদ্বৈতভাবাপন্ন এবং এক 
বিলক্ষণ সত্তা এবং যখন উহার অন্তরূপ সম্ভব নহে, তখন তাহাকে স্থির এবং 
পরিবর্তনরহিত বলিতে হইবে। সুতরাং কোন ব্যক্তিবিশেষের কার্যাঘারা 
তাহার অন্তথাভাব ঘটিতে পারে না”। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, 
অনন্তজ্ঞান-প্রতিভাসিত ব্রহ্ষাওপ্রবাহের শ্বরূপ বিবেচনা করিলে উহাতে পরি- 
বর্তন হইতে পারে না-_ইহা সত্য বটে, কিন্তু সেই অনন্তজ্ঞানমধ্যে সাময়িক 
কাধ্যকারীদিগের নানাবিধ কাঁধ্য কলাপজনিত পরিবর্তনের জ্ঞানও অন্তভূক্তি আছে। 
্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ অবস্থায় অবশ্যই কালিক পরিবর্তন সম্ভব নহে। কিন্তু অন্যভাবে 
দেখিলে জগৎ সর্বদাই নৃতন নৃতন ঘটনাবলিজনিত পরিবর্তনে উপরপ্রিত। কারণ 
প্রত্যেক মুহুর্তে কিছু না কিছু অভিনব, অভিব্যক্ত, ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং স্বাধীনকার্যা 
অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং তাহ হইতে যে সকল পরিবর্তন হইতেছে, তাহার জন্য 
তাহার অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিসমূহের স্বাধীন মনোযোগ ও নির্বাচনকেই কারণ 
বলিয়৷ মনে করিতে হইবে। 

২য় আপত্তি। প্প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে, তিনি যাহাই করুন, তাহার 
উদ্দেশ্য এবং ব্রহ্গোদেশ্য নিত্যই এক | তীহার কাধ্যকলাপের দ্বার! ব্রহ্ম খন 
নিজের উদ্দেশ্য সাধন করেন, তখন সেই ব্যক্তি তাহার কার্যের জন্য দায়ী কেন 
হইবেন”? ইহার উত্তরে বলিতে হুইবে ষে, মনুষ্য যতই অন্ধভাবে কার্য্য করুক, 
যতই ক্লেশ ভোগ করুক বা পাপাচরণ করুক, (১) তাহার কাধ্যকলাপ ব্রঙ্মা্- 
ঘটনাবলির সহিত মিলাইয়া এক করিয়া ধরিলে, (২) যে সকল তত্ববিষয়ে তাহার 
অমনোযোগ হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে, (৩) যে সকল ঘটনার মধ্য দিয়া সেই 
ব্যক্তি এবং অপরাপর ব্যক্তি জীবন অতিবাহিত করিবে, তদ্িষয়ে আলোচন! 
করিলে, (8) ভবিষ্যতে যে সকল ঘটনা পূর্ধক্ৃত পাপের পরিশোধনার্থ সংঘটিত 
হইবে এবং চরমাবস্থায় পূর্বানুঠিত কাধ্যকলাপ পরিমাজ্জিত হইয়া! যে নিঃশ্রেয়- 
সাবস্থ। উপস্থিত হইবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে, মনুষ্যবিশেষের উদ্দেশ্ঠ ও ধরদ্ধোদদেস্ঠ 
ফলতঃ “এক” এইকপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু মনুত্যের কার্য্যকলাপকে 
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্বতত্ত্রভাবে ধরিলে এবং তাহার বর্তমান আংশিক বা ভ্রান্ত জ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে ব্রহ্মভাব হইতে মন্ুম্তভাব বন্ুপ্রকারে বিভিন্ন বলিয়াই নিশ্চয় করিতে 
হইবে। 

৩য় আপত্তি। “ব্রন্মের উদ্দেশ্যের সাফল্যহ্চক ব্রহ্াগুপ্রবাহের ঘটনাবলির 
মধ্যে বাক্তিবিশেষের কাধ্যও ঘটনাঁবিশেষমাত্র। অতএব ব্যক্তিবিশেষ কোন 
কাধ্য করিয়৷ পাপানুষ্ঠান ব! অন্তায়াচরণ করিতে সমর্থ নহে” । এই আপত্তির 
উত্তরে বলিতে হইবে যে, প্রথমোক্ত উক্তি সত্য হইলেও তাহা হইতে অনুমান 
স্বরূপ দ্বিতীয় উক্তি সমর্থিত হইতে পারে ন!। ব্যক্তিবিশেষের কার্ধ্য ব্রহ্মাও- 
প্রবাহের ঘটনাবলীর মধ্যে অন্ততম ঘটন! বটে, কিন্তু সেই ঘটনার নৈতিকতা! 
কি অর্থাৎ তাহা সদাচরণ কি অসদাচরণ, তাহাই বিচার করা নীতির বিষয়। 
সেই ঘটনার তাৎকালিক স্বরূপ পাপাহুষ্ঠানও হইতে পারে অথবা পুণ্যানুষ্ঠানও 
হইতে পারে। সেই কার্য যে পরিণামে পরিশোধিত হইবে, তাহ! স্বতন্ত্র কথা । 
তাহার পরিশোধন এবং তাহার অনুষ্ঠান উভয় ঘটনা একত্র মিলিয় ব্রন্ধা্ডের 
সম্পূর্ণতাসাধন করে। যেরূপ পূর্বান্ভৃত ভীতিভাবের দূরীকরণ করিয়া 
প্রকৃত সাহসের কাধ্য করিলে বীরত্ব প্রকটিত হয়, তদ্রপ পাপের সংস্কার দ্বারাই 
ব্রহ্মাণ্ডের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইয়। থাকে । 

৪র্থআপত্তি। “কথিত হইয়াছে যে, ব্যক্তিবিশেষ ভিন্নস্বরূপ হইলে, সমস্ত 
্হ্মাও্ড ও ভিরস্বরূপ হইয়া! পড়ে। কিন্তু ব্রহ্মের বিলক্ষণ ও স্থির উদ্দেশাসাধক 
্ন্মাণ্ড ভিন্নরূপ হইতে পারে না, অতএব ব্যক্তিবিশেষও ভিন্নরূপ হইতে পারে 
না । সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ যাহা আছে, তাহাই নিয়তিনি্দিষ্ট এবং তাহার অন্থা- 
ভাব সম্ভব হইতে পারে না”। এই আপত্তির উত্তরে মনে করা যাউক যে, 
“শ্যাম” একটি ব্যক্তিবিশেষ। তাহার বিলক্ষণতা৷ বাহ্য বস্ত বা পদার্থের দ্বারা 
নির্দিষ্ট হয় নাই ; অর্থাৎ সে যে এক বিলক্ষণ ব্যক্তি, তাহা কার্য্যকারণবাদের দ্বার! 
ব্যাখ্যা কর! যায় না। তাহার স্বরূপ কেবল তন্নিষ্ঠ এবং সমুদয় জগতে তাহার 
দ্বিতীক্ম আর নাই। কালবিশেষে সে যেরূপ আছে এবং যাহা করে, 
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ততসমুদয় এবং তাহার স্বরূপ কেবল তস্মিষঠ, অর্থাৎ তাহাতেই আছে এবং তাহার 
কায কেবল তাহারই অনুঠিত। এক্ষণে যদি "শ্যাম” অন্তরূপ হয়, তাহা হইলে 
জগৎও অন্তরূপ হইবে) কারণ তাহাকে এবং তাহার বিলক্ষণতাক্ষে লইয়াই 
জগৎ বর্তমানম্বরূপ হইয়৷ রহিয়াছে । কিন্তু “শ্যাম” সম্পূর্ণ ব্রহ্ধাণ্ডের একটা 
কষুত্র অংশ মাত্র। সম্পূর্ণ জগতের কোন স্থানে যদি কোনরূপ অনিষ্ট উৎপাদিত 
হয়, অথবা কোন পাপকাধ্য অনুষিত হয়, তাহা হইলে সেই অনিষ্টের ব৷ পাপের 
পরিশোধক অন্ত কার্যের অপেক্ষা হইয়া থাকে এবং চরমাবস্থায় সেই কার্ধ্য 
পরিশোধিত হইয়া মঙ্গলে পরিবর্তিত হয়। এই কারণেই অংশের প্রয়োজন 
এবং সেই অন্ততম অংশবিশেষ “শ্যাম” সেই পাপকার্যের অনুষ্ঠাতা বলিয়! 
স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে উল্লিখিত হয়। পাঁপকার্ধ্য নিরবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রভাবে ঘটতে 
পারে না। তাহার প্রতিযোগী অন্ত কাধ্যকলাপ কখনও প্রায়শ্চত্তরূপে, 
কখনও পরিশোধক কার্যরূপে এবং কখনও তাহার গর্হণা বা! নিন্দারূপে প্রকটিত 
হয়। পরে চরমাবস্থায় তাহা দূরীভূত হইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে। পূর্বরক্কত 
পাপানুষ্ঠানের পরিশোধনার্থই পরবস্ভী ঘটনাসমূহের অথবা কাধ্যকলাপের 
প্রয়োজন হ্র। সেই সকল পরিশোধক কার্যকলাপের অনুষ্ঠাতা পাপকারী 
হইতে ভিন্ন অন্ত ব্যক্তি হইতে পারে, অথবা চিত্তশুদ্ধিবশতঃ পরে সে নিজেও 
হইতে পারে। সেই সকল পরবর্তী কার্ধ্যকলাপও ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং স্বাধীনভাবে 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । সেই কার্ধযসকল পূর্ধকৃত পাপের অপসারণ করিয়া 
এবং তাহাদিগকেও আপন কার্য্যপ্রবাহের অন্তভূক্ত করিয়া এক সম্পূর্ণ প্রবাহ্‌- 
রূপে পরিণত হয়। বীরপুরুষের পূর্বান্ভৃত শঙ্কা ও ভীতিভাবকে মিলাইয়। 
লইয়! প্রকৃত সাহসের কার্যসকল যেরূপ বীরভাবে পরিণত হয়, তন্দরপ 
পূর্বানুষ্ঠিত পাঁপকাধ্যকে মিলাইয়া৷ লইয়াই পুণ্যকার্য্যসমূহ সম্পূর্ণীবস্থায় 
উপস্থিত হয়। সম্পূর্ণপ্রবাহ হইতে স্বতন্ত্রভাবে ধরিলে “শ্যাম” যে পাপকারী, 
তাহাই রহিয়া বায়। তত্রপ শঙ্কান্গতব বা ভীতিভাব বীরেরও অন্ৃভূতিপ্রবাহে 
বটনাবিশেষ বলিয়া! পরিগণিত হ্ইপ্লা থাকে। “শ্যাম” যদি পাপাচরণ ন 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা। ও মানবের স্বাধীনতা ৷ ২১ 


করিত, তাহা হইলে পরবর্তী পরিশৌধক কাধ্যকলাপের প্রশ্নোজন হইত না। 
সুতরাং "খ্াম” একটি নির্দিষ্ট বিলক্ষণ ব্যক্তি হইলেও তাহার কার্ধ্য যে নিয়তি- 
নির্দিষ্ট হইবে, এরূপ কোন কারণ নাই। ব্রহ্ধ প্তাম”কে স্বাধীন ও বিলক্ষণ 
ব্যক্তিবিশেষ করিয়াই এবং .তাহাঁর কার্যকলাপ তাহার শ্বেচ্ছাধীন করিয়াই 
তাহাকে নিজের উদ্দেম্তসাধক করিয়াছেন। "গ্তাম” পাপানুষ্ঠান করিবে বলিয়া 
ব্রহ্ম পগ্তাম”কে ব্যক্তিবিশেষ করেন নাই। পাপানুঠঠানকালে "্গ্যাম” বর্ষের 
উদ্দেস্তের অনাদর করিয়াছে এবং তাহার অস্তিত্বের প্রতি দৃক্পাত করে নাই। 
পাপাচারীর কাধ্যকলাপের পরিশোধন করিয়াই ব্রঙ্গোদ্দেস্ত সাধিত হয়। সেই 
সকল পাঁপকাধ্যকলাপের দ্বার৷ তাহার উদ্দেশা সাধিত হয় না। 

৫ম আপত্তি। আপত্তিকারী বলিবেন যে, “দকল মনুষ্যই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট 
করিবার চেষ্টা করে এবং সকলেই চরমাবস্থার ঈশ্বরের সহিত মিলিয়। আপ্যায়িত 
হয়”। এই উক্তির সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে যে, পাপানুষ্ঠানের পরিশোধন হইয়া 
অনন্ত নিঃশ্রেয়সের উপস্থিতিতে ঈশ্বরের সহিত মিলিয়াই মনুষ্য চরিতার্থ এবং সুখী 
হইয়! থাকে । কিন্তু সেই চরম নিঃশ্রের়ম হইতে বুঝিতে হইবে যে, পাঁপানুষ্ঠান 
তাহার পূর্বববন্তী ঘটন! ছিল এবং তাহার পরিশোধন, পরিমার্জন এবং রূপাস্তরী- 
করণ দ্বারাই সেই চরম নিঃশ্রেয়সাবস্থা৷ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং পাপানুষ্ঠান- 
রূপ ঘটনা চরমাবস্থার অন্তভূক্তি হইয়া পরিশোধক ঘটনাকে অপেক্ষা করে। 
মনুষ্য ব্রঙ্গসাধুজ্যলাভে আপ্যাফ়িত হয়; তাহার কারণ তখন পাপ বিলুপ্ত 
হইয়! পরম মঙ্গলাবস্থা উপস্থিত হয়। ইহাতেই ব্রহ্ষাণ্ডের নৈতিকতা প্রকটিত 
হয়; কারণ মনুষ্য তখন (অর্থাৎ অনস্তাবস্থায়) স্বাধীনভাবে আপনার স্বরূপে 
উপনীত হয়। 

৬ষ্ঠ আপত্তি। আপত্তিকারী বলিবেন, *পরশ্বরিক পূর্বজ্ঞান এবং মনুয্যের 
কার্যান্ুষ্ঠানবিষয়ক স্বাধীনতা লইয় প্রাচীনকাল হইতে যে বিণ চলিয়। 
আসিতেছে, তাহ! পূর্বরূপ বিচারদ্বার! মীমাংসিত হইল না”। এই আপত্তির 
উত্তরে বলিতে হইবে যে, হুক্ষরূপে বিচার করিলে এই বিতওা বা সমস্তার কাবুণই 
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দেখিতে পাওয়া যায় না। “সর্বদর্শী ঈশ্বর সৃষ্টির পুর্বব হইতে বিগ্যমান আছেন, 
পরে তাহা হইতে স্বতত্রব্রহ্মাণ্ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই ব্রঙ্ষাগুব্যাগী ঘটনাবলি 
তাহার পূর্রবকাঁলিক দিব্যজ্ঞানের পরবর্তী”-_- ইহা এই গ্রস্থের-প্রস্তাবিত তত্বদর্শন- 
প্রসঙ্গে কল্পন৷ কর! হয় নাই। প্রস্তাবোক্ত বিচারানুসারে ব্রহ্মাওস্থ ব্যক্তিসমূহ- 
মধ্যে যে জ্ঞান বিস্তৃত আছে, তদ্যতিরিক্ত কোন ঘটনাসন্বন্ধে কালসাপেক্ষ পূর্ব 
জ্ঞান ঈশ্বরেরও থাকিতে পারে না । কারণ কালসাপেক্ষ ঘটনাজ্ঞান অর্থাৎ যে 
ঘটন! এক সময়ে ঘটে এবং অন্য সময়ে অন্যরূপ হয় তাহার জ্ঞান কালপরিচ্ছিন্ 
জীবেরই হইতে পারে এবং সেই জ্ঞানের কারণ কালপরিচ্ছিন্নতা। ঈশ্বর সেরূপ 
কালপরিচ্ছিনন নহেন। ব্যক্তিবিশেষ এবং তাহার কাধ্যকলাঁপ বিলক্ষণ বলিয়! 
কালপরিচ্ছিন্ন পুর্বজ্ঞান কোন ব্যক্তিকে অথবা! তাহার কাধ্যকলাপকে অধিকার 
করিয়। কাহারও জন্মিতে পারে ন1) অর্থাৎ কালসাপেক্ পূর্বজ্ঞানে কেহই 
বলিতে পারেন না যে, ব্যক্তিবিশেষ ভবিষ্যতে কিরূপ কাধ্য করিবে । কালসাপেক্গ 
পূর্বজ্ঞান কেবল সাধারণ ধন্ম্মাত্র এবং কার্য্যকারণবাদান্ুসারে নিদিষ্ট বিষয় 
সম্বন্ধেই ঘটিতে পারে। কিন্তু বিলক্ষণ বা স্বাধীন বিষয়সম্বন্ধে উক্তবিধ 
জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে না। এই কারণে কোন স্বাধীন বিলক্ষণ 
ব্যক্তিবিশেষ ভবিষ্যতে কি করিবেন, তাহ কোন মনুষ্য (বা দেবতা ) সম্পূর্ণ- 
ভাবে পুর্বে অবগত হইতে পারেন না। কিন্তু ব্রন্মের অনন্তজ্ঞানে সমগ্র ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ঘটনাবলি এককালে এবং যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে প্রাতিভাসিত 
আছে। সেই জ্ঞানকে ৭পুর্বজ্ঞান” না বলিয়৷ “অনন্ত জ্ঞান” বলিতে হইবে। 
এই অনন্তজ্ঞানে সমগ্র ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান এবং সমগ্র স্বাধীন কার্যের জ্ঞান 
বর্তমান আছে। সঙ্বীতরসে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন শ্বর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন 
ভিন্ন রীতিতে গীত হইয়া যুগপৎ এককজ্ঞানে উপনীত হয়, তন্্রপ প্রত্যেক স্বাধীন 
কার্যাসমূহ ফালান্সারে অনুষ্ঠিত হইয়াও সেই অনন্ত জ্ঞানে যুগপৎ উপস্থিত থাকে। 

উপসংহারে বলিতে হইবে যে (১) ব্র্ধাণ্ড নৈতিকতাপূর্ণ); (২) প্রত্যেক 
নৈতিকপুরুষের আত্মোপযোগী স্থান আছে? তীহার কর্তব্য ও সেই কর্তব্যের 
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পরিণাম আছে ; তীহার স্বাধীনত। এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রয়োজন আছে ? তীহার কার্য্য- 
কলাপ তাহারই নিজের অনুষিত এবং ব্র্ম তাহাকে স্বাধীনত। দিয়াই নিজের 
উদ্দেশ্ত সাধন করেন) (৩) নৈতিকপুরুষের কার্যকলাপ ব্ন্ধাগুনিরপেক্ষ নহে । 
সেই সকল কার্যকলাপ ব্রন্াণ্ডের অনুকূল হইলে তাহার সাহায্যে এবং প্রতিকূল 
হইলে তাহার পরিশোধনের দ্বারা ব্রন্াণ্ডের অন্তর্নীন ব্রন্ধোদেস্ত সাধিত হয়, এবং 
সেই উদ্দেস্ঠসাধনে ব্যক্তিবিশেষেরও স্বাধীনতার অপেক্ষা থাকাতে তাহাও উহার 
অন্তভূক্তি থাকে, ইহা বুঝিতে হইবে। 


ছুঃখ-রহস্ত বিচার। 


পরিচ্ছিন্ন জীবন বলিলেই ছঃখ বা অনিষ্টনিবারণের অভিগ্রায়ে কার্য্যানুষ্ঠানে 
ব্যাপৃত জীবন বুঝিতে হইবে । তথাপি পরিণামে ব্রহ্ধাণ্ডের অনন্ত ও পূর্ণ অবস্থা 
যে মঙ্জলময়, তাহার আর সন্দেহ নাই। কালসাপেক্ষ ঘটনীপ্রবাহের অন্তর্গত 
কোন ঘটনাই তৃপ্তিপ্রদ নহে । স্থৃতরাং মনুষ্যমাত্রই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বলিয়া এক 
প্রকারে না৷ একপ্রকারে অনিষ্টাচারী এবং ব্রহ্মব্যক্তি হইতে নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া 
জানিতে হইবে। কিন্তু মন্ষ্যের জীবনকে অনন্তভাঁবে চিন্তা করিলে তাহাতেই 
যে ব্রন্ষের উদ্দেপ্ত সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে । এই সকল সত্য 
অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রায় সর্বদেশীয় ধার্মিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রচার করিয়া 
আসিতেছেন। 

দুঃখ, পাপকাধ্য বা কোনরূপ অনিষ্টের অনুষ্ঠান অর্থে এরূপ কার্যকলাপ ব! 
ঘটন। বুঝার যে, তদ্বিষয়ে মনুষ্যের অভিপ্রায়ের তৃপ্তির জন্য তাহার পরিশোধনার্থ 
অথব! তাহার ব্যাখ্যার্থ অন্ত কার্যের বা ঘটনার অপেক্ষা! হইয়া থাকে । অনিষ্টের 
বা দুঃখের এইরূপ লক্ষণ করিলে যাবতীয় কালসাপেক্ষ এবং সেইহেতু অনিষ্ট- 
জনক ঘটনাকেই অমঙ্গলের কাধ্য ব দুঃখজনক কাঁধ্য বলা যাইতে পারে। কারণ 
কাঁলসাপেক্ষ কাধ্যমাত্রই ন্যনাধিক পরিমাণে অসন্তোষকর বলিয়া অনিষ্টকর ব 
ছুঃখজনক হইয়া! থাকে। সেই কালসাপেক্ষ ঘটনাদারা কি পরিমাণে অনিষ্ট বা 
দুঃখ হইল, তাহা জানিবার জন্যই মনুষ্য ব্যগ্র হইয়া খাকে । কালের স্বরূপ আমা- 
দিগের ইচ্ছার রূপাত্তরমাত্র। ইচ্ছার কার্ধ্য পরে পরে হয়; অর্থাৎ ইচ্ছাতে 
পৌ্বাপর্্য বা পর পর ভাব (4০০55$00) অবশ্যই থাকিবে, এইজন্য ইচ্ছাই 
কালের স্থষ্টি করে। সুতরাং ইচ্ছার স্বরূপই কাল বা ক্রমপরম্পরা। এই তত্ত 
হইতেই “কাঁলপ্রবাহে ইচ্ছার তৃপ্তি হয় না” এই সত্য নির্ধারিত হয়। সাময়িক 
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অতৃপগ্তভীবের তৃপ্তিলাভের জন্য ইচ্ছা! যে দিকে অগ্রসর হয়, তাহাই ইচ্ছার 
ভবিষ্যৎ ক্ষেত্র । সুতরাং বর্তমান অবস্থাতে অতৃপ্তভাবই কালপরিচ্ছিন্ন জীবের 
সাধারণ লক্ষণ। যতই মনুষ্যের ধারণা উচ্চ ব উন্নত হয়, ততই বুঝা যায়, সময়ে 
তাঁহ। সম্পূর্ণ বা তৃপ্ত হইতে পারে না। কারণ আমাদিগের বর্তমান পরিচ্ছিন্ন 
জ্ঞান, এমন কি কোন পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানই উচ্চ ও উন্নত ধারণাকে সফল করিবার 
উপযোগী নহে। মনুষ্য সহস! বুঝিতে পারে না যে, কেন সে সময়বিশেষে যন্ত্রণায় 
অভিভূত হয়, ছুঃখে জড়িত হয় এবং বিপদে পতিত হয় এবং কেনই বা অন্য 
সময়ে আবার নিজের অবস্থার কথঞ্চিৎ সন্ত্ট থাকে । বহির্জগতের সহিত মনুষ্য- 
জীবন নান! বন্ধনে আবদ্ধ আছে বলিয়া অনেক সময়ে মনুষ্য নিজের যুক্তিসঙ্গত 
উচ্চ ধারণার বা! আদর্শের সহিত তাহার উপস্থিত আপদ্বিপদের কোনরূপ সম্বন্ধ 
বুঝিতে পারে না। তাহার কারণ ব্যক্তিবিশেষ ধখন কোন সম্পদ বা বিপদ্‌ 
ভোগ করে, তখন সেই ভোগের অবস্থায় আপন! হইতে ভিন্ন বিশাল জীবজগতের 
'আপদ্‌, বিপদ্‌ ও সম্পদাদির কাধ্যকারিতা তাহার উপর প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ 
সেই সকল কাধ্যের এবং ঘটনার ফল তাহাতে প্রকাশিত হয়। সেই কারণে 
সেই ব্যক্তি বুবিতে পারে না যে, কেন তাহাকে সেই সকল স্ুথছুঃখাঁদির ভোগ 
(যাহার সহিত তাহার কোন নন্বন্ধ নাই) তাহাকে ভূগিতে হইল। প্রথমতঃ 
মনুষ্য সামাজিক জীব হওয়াতে সুজাতীয়দিগের ছুঃখ এবং স্থখ তাহাকে কিয়ৎ- 
পরিমাণে ভোগ করিতে হয় । এইরূপে বুঝিতে হইবে যে, আপনার সমাজ ছাঁড়িয়াও 
আবার সমুদয় প্রকৃতির সহিত মন্ুষ্যের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ থাকাতে, সেই প্রকৃতির 
কার্যকলাপও তাহাতে প্রতিফলিত হয় ; অর্থাৎ প্রকৃতি সাধারণতঃ স্বধন্মবশতঃ 
যে চেষ্টা করে, মনুষ্যকেও তাহ! করিতে হয় ব৷ তাহাতে সংলিগ্ত থাকিতে হয়। 
দৈহিক যন্ত্রণা অথব জাতীয় অন্থুভূতি সকল ব্যাখ্যা করিতে হইলে পূর্বোক্ত 
কারণবশতঃ অনেক স্থলে তাহাদিগকে ব্যক্তিবিশেষসন্বন্ধীয় ঘটন! না৷ বলিয়া জাতীয় 
ঘটনা অথব৷ প্রাকৃতিক ঘটনা বলিয়া! উল্লেখ করিতে হয়। এই সকল ঘটনাস্থলে 
যে সকল ছুঃখ উপস্থিত হয়, তাহ! আমাদিগের ধারণার ব! ইচ্ছার বৈফল্যবশতঃ 
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ঘটে ন! বলিম্না, উহ্াদিগকে অকারণ উপস্থিত বলিয়া! বোধ হয় অর্থাৎ স্বকীয় কর্মের 
ফলভোগ বলিয়া মনে হয় ন|। 

অনিষ্টঘটনা বা ছুঃখ সম্বন্ধে অশেষ জল্পন। সম্ভব হইলেও ফলিতার্থ এই হইবে 
যে, পরিচ্ছিন্ন এবং কালসাপেক্ষ ইচ্ছার অভিব্যক্তি নিত্যই অতৃপ্তিহ্চক হইয়৷ থাকে 
এবং তন্দ্রপ না হইয়া ঘটিতে পারে না। জগতের অনন্তকালীন সম্পূর্ণতা যে 
কালসাপেক্ষ অনিষ্টঘটন! বা ছুঃখসত্তার উপর নির্ভর করে, তাহ! পুর্ব্বে অনেক- 
বার উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার কারণ একরস একতা কেবল অর্থহীন উক্ভি- 
মাত্র। উত্তরোত্তর সাধনরূপ ঘটন! ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন সম্পূর্ণতা বোধগম্য হইতে 
পারে না। উদ্দেশ্যের সাফল্য অর্থে ইহাই বুঝা বায় যে, কোন সাধনপ্রণালী 
সিদ্ধির অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে। সাধনরূপ ঘটনাপ্রবাহ নিয়্তই উদ্দেশ্য- 
সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে। যে স্থলে কোনরূপ উদ্দেশ্য আছে, সেই 
স্থলেই অসম্পূর্ণতার জ্ঞান আছে এবং অসম্পূর্ণাবস্থার ঘটনাসকল সাধনরূপে 
কার্যযসিদ্ধির সহিত মিলিয়া ও একীভূত হইয়া উদ্দেশ্যের সাফল্য প্রকাশ করে। 
কালপ্রবাহের প্রত্যেক ঘটন| আকাজ্াজড়িত বলিয়! অনস্তকালীন আকাজ্াশূন্য 
চরমাবস্থা। হইতে উহ ভিন্ন, কিন্ত সমগ্র কালপ্রবাহ্র ঘটনা মিলিয়া ও একীভূত 
হইয়া অনস্তকালীন চরমাবস্থা উদ্ভূত হয়। সঙ্গীতরসের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে গীতত্বর- 
সমূহ মিলিয়। যেরূপ এক অপূর্ব সঙ্গীতরস অনুভূত হয়, তদ্রুপ জগতের সাময়িক 
ঘটনাপ্রবাহ মিলিয়া অনস্তকালীন চরমাবস্থায় উপনীত হয়, একথা পুর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে। 

এক্ষণে জগতের আঁনষ্টঘটনা বা ভুঃখের কারণ নির্দেশ করিতে হইলে বলিতে 
হইবে--(১ মন্ুষ্যের পরিচ্ছিন্ন ও স্বল্নজ্ঞ অবস্থায় অত্যুচ্চ ব। অতি মহৎ ( অর্থাৎ 
' অসম্ভব ) ধারণ! নিবন্ধন ছুঃখ ও নিরাশ! উপস্থিত হয়) (২) কোন মান্ুষিক ব 
অতিমান্ুষিক ব্যক্তিবিশেষের নীতিবিষয়ক বুদ্ধিদোষবশত; ও দুঃখ উৎপাদিত 
হইয়া থাকে এবং (৩) কোনব্যক্তির কাধ্যানুষ্ঠানসদ্ব্ধীয় আদর্শের অন্থপযোগিতা- 
নিবন্ধন ও" অনিষ্ট ঘটিয়। থাকে । 
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মনুষ্তের দুঃখভোগের কারণ কি এবং কোথা হইতে ইহার অস্তিত্ব হইল, এই 
প্রশ্নের সম্যক্‌ এবং সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়৷ মনুষ্যের অধিকারের বহিভূতি। তাহার 
কারণ প্রকৃতির কাধ্প্রণালীর অন্তর্গত উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় মুনুব্যজ্ঞানের 
বিষয়ীভূত ₹নহে। সুতরাং অনিষ্টোৎপাদক অজ্ঞাত কারণসমূহকে মনুস্তের 
অনিষ্টকারিতার জন্য নিরর্থক দায়ী করিয়া অথ! কাঁলক্ষেপ করা৷ অপেক্ষা! প্রকৃতির 
কার্্যরীতির সহিত সামগ্ীস্ত রাখিয়া জীবনযাপন করাই মনুষ্ের একান্ত কর্তব্য 
বলিয়। বোধ হয়। ব্রঙ্গোদেশ্তের অন্কুলে আপনার জীবনকে চালিত করাই 
মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেপ্ত হওয়া উচিত। আধিদৈবিক বা অতিমান্ুষিক 
অনিষ্টপাতের কারণাদি পর্যালোচনায় বৃথ! সময়ক্ষেপ না৷ করিয়া নিজের সময়ো- 
চিত কর্তব্যসাধনে ব্যাপৃত হইলেই মনুষ্যজীবনের উপযুক্ত কাধ্য করা হইল। 
প্রতিবেশী বা সহযোগী মন্ুষ্যদিগের কার্যকলাপ হইতে অনিষ্টোৎপত্তি হইলে, যদি 
সেই সকল কাধ্যকলাপ বিশিষ্টরূপে আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয় এবং আমাদিগের 
উপদেশবলে যদি সেই প্রতিবেশী বা! সহযোগী মন্ুষ্যদিগের কাধ্যকলাপের পরি- 
শোধনের সম্ভাবন। থাকে, তবেই সেই স্থলে উপদেশাদি নান! উপায় অবলম্বনের দ্বার! 
উপকার হইবার সম্ভাবনা হয়। নতুব! একেবারে পরাধিকারচর্চা পরিহার করাই 
সর্বতোভাবে স্ুযুক্ত । লোকে যাহাকে দৈব আপদ্‌ বলে (যেমন জলপ্লাবন, ভূকষ্প 
ও ভীষণ বাত্যাদি), তাহারও কারণান্নসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়াতে মন্ুষ্যের বিশেষ কোন 
লাভ হয় না। অবশ্ত সেই সকল আপদ্‌ হইতে নিস্তারলাভ যদি সম্ভব হয়, তাহার 
জন্ত নান। চেষ্টা কর! যে উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক স্থলে ফললাভের 
আশায় কার্য্য হয় না। কেবল কৌতৃহলতৃপ্তির জন্তও অনুসন্ধান হইয়৷ থাকে। 
বহুবিধ বৈজ্ঞানিক কাধ্য এইরূপেই সাধিত হয়। কারণ ইহ! মন্তুষ্যের স্বভাব। 
সেই সকল কার্যের সহিত স্বখছুঃখের সম্বন্ধ যদি থাকে, তবে তাহা দূরবর্তী এবং 
অনেকস্থলে কাল্পনিক বলিলেও বলা যায়। বুদ্ধিমান লোক বলিতে পারেন যে, 
জীবগণকে আপনাদিগের বুদ্ধি ও ইচ্ছাজনিত অনিষ্ট অতি বহুল পরিমাণে কাল- 
বিশেষে সহ করিতে হইবে এবং উত্তর কালে সেই সকল অনিষ্টঘটনাজনিত 


২৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা। ও মানবের স্বাধীনতা । 


ছুঃথের অপসারণযোগ্য অন্ত বহুবিধ কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইলেই অনস্তকালে ব্রন্ষের 
উদ্দেস্ত সফলও সম্পূর্ণ হইবে। 

পক্ষান্তরে ইহা স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, ব্যক্তিবিশেষের পাপানুষ্ঠানজনিত দুঃখ 
অপর ব্যক্তিকেও ভোগ করিতে হয়। ব্রহ্ষাণ্ডে নৈতিকত৷ ( [101110 ) আছে 
বলিয়া দকল মনুষ্যই এক সঙ্গে কষ্টভোগ করে অর্থাৎ একের পাঁপবশতঃ 
সকলকেই ছুঃখ পাইতে হয়। কারণ মন্দুযোর মনুষ্যত্বজাতিনিবন্ধন সকলের 
মানবপ্রকৃতি এক হওয়াতে, একের প্রকৃতির সহিত 'অন্টের প্রকৃতির সম্বন্ধ 
আছে এবং তন্নিবন্ধন আমার স্বাধীন ইচ্ছা এবং বিলক্ষণ ব্যক্তিত্ব থাকিলেও 
পাঁপীর প্রকৃতির অংশ আমাতেও নিশ্চিত বর্তমান আছে। সুতরাং মানব- 
প্রকৃতির অনুষ্ঠিত পাপ একভাবে আমার্‌ও অনুষ্ঠিত বলিতে হইবে। আমার 
ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছা হইতে পাপানুঠঠান না হইলেও আমি পাপীর জাতীয় 
বলিয়! পাপের ফল ভোগ করা৷ আমার অপরিহার্য্য। ইহ স্থির সিদ্ধান্ত যে, অন্তকৃত 
পাপের ফল হইতে বা তজ্জনিত অবনতি হইতে কোন মন্ুধ্ুই পরিত্রাণ পান ন। 
এবং সেইজন্য অর্থাৎ মন্ুষ্যদিগের মধ্যে পরস্পর নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে 
বলিয়া প্রত্যেকের পাঁপের ফল এককালে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। 

এক্ষণে একপ্রকার প্রদর্শিত হইল যে, দ্রঃখোত্পাদক ঘটনাসকল এবং 
সাধারণতঃ মন্ুুষ্যের দুর্ভাগ্যবশত; উপস্থিত অনিষ্টকর্‌ কার্য্যসকল ছুর্ভেদাভাবে 
কালপ্রবাহে জড়িত আছে। এই স্ুম্স বুহদ্য বুবিতে পারিলে, দেই সকল 
দুঃখজনক কার্যের জন্য আমাদিগের প্রতিবেশী বা সহযোগী মনুষ্যদিগের 
দোযোদঘাটন করিতে কিম্বা মান্ুষিক বা অতিমানুষিক শক্তির উপর দোষারোপ 
করিতে ব্যগ্র হইতে হয় না; বরং তাহার পর্য্যালোচন। করিয়া আপনাদিগের 
জীবনের কর্তব্যতা অব্ধারণ করতঃ তৎসাধনেই অধিকতর প্রবৃত্তি হয়। মনে 
করা যাউক যে, আমার কোনরূপ আপ্‌ উপস্থিত হইল এবং আমার স্বাধীন 
ইচ্ছা সেই আপদ্‌ ঘটাইবার পক্ষে কোনরূপই কারণ হয় নাই। এই ঘটনা 
হইতে কেব্লমাত্র এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম যে, কোন না কোন 
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পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধিদোষে বা কোন আধিভৌতিক কাধ্যবশতঃ 
এই আপদ্‌ উপস্থিত হইয়াছে । জাগতিক সমুদয় ব্যক্তিসমূহের সহিত ছূর্বোধ্য 
ও অভেদ্য সম্বন্ধে আমার জীবন সম্বদ্ধ হইলেও ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা ও বুদ্ধি 
সাধারণতঃ যদি আমার জ্ঞানগৌচর ন| হয়, তাহা! হইলে কাহারও উপর বৃথা 
দোষারোপ কর! উচিত নহে। আধিদৈবিক অথবা আধিভৌতিক আপ্‌ সহ্য 
করিবার সময় তাহ দ্বার! সমগ্র জগতের সম্পূর্ণত৷ লাভের চেষ্টা হয় বলিয়। 
সমগ্র জগতের সহিতই আমারও সেই সকল অবশ্যন্তাবী ছুঃখভোগ হইতেছে, 
এইরূপ মনে করিতে হইবে। তাহ! হইলে জগতের বর্তমান বিশৃঙ্খলত| যখন 
শৃঙ্খলায় পরিবর্তিত হইতেছে দেখিতে পাই, এবং সেই কার্য্যপ্রণালীতে আমারও 
উপযুক্ত অংশ আছে ইহ বুঝিতে পারি, তখন ব্রঙ্গোদেশ্যসাধনে আমার ছুঃখভোগ 
একটি উপায়স্বরূপ হইতেছে, এইরূপ মনে করা বাইতে পারে। বর্তমান 
অনিষ্টজনক কার্যের পরিশোধনে ব্যগ্র হইয়াও সেইরূপে ব্রঙ্োন্দেশ্যদীধনবিষয়ে 
নিজের কর্তব্যতা প্রকাশ করিতে পারি। পক্ষান্তরে যদি আমি নিশ্চিতরূপে 
জানিতে পারি যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের দোষে আমাকে কষ্টভোগ করিতে 
হইতেছে, তখন আমাকে বুঝিতে হইবে যে, সকল মনুষ্যই পরস্পর ভ্রাতৃসন্বন্ধে 
সম্বদ্ধ এবং কোন মন্ুষ্যের দৌষই আমার সম্পর্ক ব্যতীত ঘটিতে পারে না। 
পে অবস্থায় যদি আমার সামর্থ্য হয়, তবে সেই দোষ পরিহারের এবং পরিমার্জনের 
চেষ্টা করতঃ জগতের অনিষ্ট নিবারণের সাধারণ উদ্যমে যোগ দিয় আপ্যাক্লিত 
হইতে পারি। 

এস্থলে স্বতন্ত্র বস্তবাদীদিগের মতান্ুপারে ঘটনাসমূহের পর্যালোচনা করিলে, 
ব্যক্তিবিশেষ নিজে ্বতন্ত্র হইলেও এবং আপদ্ঘটনাতে নিজের কোন অপরাধ 
ন! থাকিলেও অকারণ প্রাকৃতিক সম্বন্ধ ও সমাজসন্বন্ধবশতঃ পরের কর্মফল 
নিজের স্বন্ধে আরোপিত হইতেছে, এইরূপ মনে করিলে বিরক্তি উপস্থিত হইতে 
পারে; কিন্তু স্বতন্্বস্তবাদ পূর্বেই অযৌক্তিক বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইয়াছে । 
কোন মনুষ্ই অপর মনুষ্য হইতে পৃথথক্‌ বা সন্বন্ধরহিত নহেন। ব্রন্দোদ্দেশ্য 


৩০ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


সাধনের উপযোগী কাধ্যপ্রবাহে এবং তাহার আন্ুবঙ্গিক ও অবশ্যস্তাবী ছুঃখ- 
ভোগে অন্ত জীবসমূহের যেরূপ অংশ আছে, আমারও তদ্রপ এক বিলক্ষণ অংশ 
আছে বলিয়াই আমি এক বিলক্ষণ ব্যক্তিবিশেষ। আমার ব্যক্তিভাবের এবং 
অপরের ব্যক্তিভাবের মধ্যে কোন ছুর্ভেদ্য অবকাশ নাই। আমার দীয়িত্ 
অপরের দায়িত্বের সহিত এক না হইলেও, উহ! (আমার দায়িত্ব ) যে জগতের 
একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত বা৷ ঘটনা, তাহ নহে। পরস্ত দকল ব্যক্তিরই কার্যা- 
কলাপ এবং সম্পদ বিপদ্‌ অন্ত সকল ব্যক্তির কাধ্যকলাপে এবং সম্পদবিপদের 
সহিত অবিচ্ছিন্রভাবে নিত্যসন্বদ্ধ হইয়া সংঘটিত হয়। এক ব্যক্তির কার্য্যক্ষেত্র 
অতি সঙ্কীর্ণ হইলেও প্রাকৃতিক ও সামাজিক সন্বন্ধবশতঃ একের কাধ্য অপর 
সমুদয় কালসাপেক্ষ কার্ধ্যপ্রবাহকে কিছু না কিছু পরিবর্তিত করিবেই করিবে। 
যেরূপ মাধ্যাকধণের নিয়মান্ুসারে ব্যক্তিবিশেষের অতি তুচ্ছ গতিও সমুদয় 
পৃথিবীকে, এমন কি, হুর্য্য ও নক্ষত্রার্দিকেও বিচলিত করে এইরূপ কথিত হয়, 
তন্দ্রপ সামান্য কাঁটান্ুকীট কোন. মনুষ্য কোনরূপ কার্য্য করিলেও নিখিল 
্রহ্মাণ্ডের নৈতিক কাধ্যপ্রবাহ পরিবন্তিত না হইয়৷ থাকিতে পারে না । 

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, কালসাপেক্ষ জাগতিক ঘটনাসমূহ প্রায়ই ন্যুনাধিক 
পরিমাণে হুঃখজড়িত। কোন কোন বিশেষ দুঃখ আবার পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির এবং 
ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাও বুঝিতে পার! ধায়। পাপজনিত 
ছুঃখ এবং সহসা! আগন্তক আপদ্‌ বিপদ অথবা সামান্ততঃ মন্ুষ্যের দুর্ভাগ্য-_-এই 
সকলের মধ্যে পরম্পরের কি সম্বন্ধ আছে, তাহ! বিশিষ্টভাবে মনুষ্যের স্বন্পবুদ্ধিতে 
বোধগম্য হয় না। তবে এই পধ্যন্ত বল! যাইতে পাঁরে যে, জগতে মনুষ্য যে নানা- 
বিধ দুঃখ ভোগ করে, তৎসমস্তই অথবা বহুল পরিমাণে যে তাহার নিজের অপরাধ 
ব৷ বুদ্ধিদৌষবশতঃ ঘটে, তাহা নহে। পরক্ত সমগ্র মনুষ্যসমাজের পরম্পর ঘনিষ্ঠ 
সন্বন্ধবশতঃ একের পাপবশতঃ সমগ্র মজুষ্যসমাজ তাহার ফল ভোগ করে। সাধা” 
র্ণতঃ বুঝ! যায় যে মনুষ্যের অধিকাংশ ছুঃখ নিজের দোষ বা অপরাধ হইতে 
উৎপন্ন না ছইয়। পরকীয় দোষ ব। অন্ত কারণ হইতেও ঘটিয়া৷ থাকে । 


দুঃখ-রহস্ত বিচার । ৩১ 


ইঃখরহস্ত পর্য্যালোচন। করিয়া তদ্িষয়ে ঈশ্বরের সুবিচার প্রমাণিত করিবার 
অভিপ্রায়ে নানাগ্রন্থ চিত ও প্রচারিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে বৈদাস্তিক ব্যাখ্যা 
এবং স্বতন্ত্বস্তবাদীদিগের ব্যাখ্যাই প্রধান। অতএব তৎসন্বন্ধে আলোচন! করার 
প্রয়োজন আছে। 

১। বৈদান্তিক মতে ছুঃখের বা আপদের আস্তত্বই স্বীকৃত হয় ন। 
কিন্তু বস্ততঃ হুঃখের যে একেবারে অস্তিত্ব নাই, অথবা ছুঃখ থে একেবারে একটি 
অভাব পদার্থ, তাহা হইতে পাঁরে না । তবে ইহার সত্ভ। ব! অস্তিত্ব কেবল কাল- 
সাপেক্ষমাত্র--ইহা বলিতে হইবে। তাহা হইলেও ইহা যে ব্রন্মের অনন্ত জ্ঞানে 
সর্বদা বর্তমান ও অন্তভূক্ত আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কোন ছুঃখকেই অর্থাৎ 
অনিষ্টজনক ঘটনাকেই সম্পূর্ণাবস্থা বল! যাঁয় না) উহার সম্পূর্ণতা কালপ্রবাহের 
বহিভূতি। সুতরাং ব্রহ্ষস্বরূপে অথবা! অনস্তাবস্থায় দুঃখ না থাঁকিলেও ব্রহ্মজীবন- 
প্রবাহে যে ছুঃখ অন্তভূক্তি আছে এবং পরিণামে যে উহা! পরিশোধিত, পরিমাজ্জিত 
এবং রূপান্তরিত হইয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তুকোন বেদাস্তমতে 
দুঃখের ভোগ কেবল অসৎ পদার্থের ব৷ অভাব পদীর্থের ভোগমাত্র। এই মতে 
জগতের অন্য ঘটনার ন্যায় ছুঃখও ভ্রান্তিজনিত, অলীক এবং স্বপ্নব মিথ্যাজ্ঞানমাত্র, 
এইরূপ কথিত হয়। অবশ্ত নিরবচ্ছিন্ন ব্রন্মের বা! অনস্তাবস্থার তুলনায় অন্য 
জাগতিক ঘটনা এবং তাহার সহিত ছুঃখজনক ঘটনাসমূহকে প্রকারান্তরে (অর্থাৎ 
অর্থবিশেষে ) মিথ্যা বলিলে ক্ষতি নাই; অর্থাৎ দুঃখ আপাতভোগ্য হইলেও 
পরিণামে যখন শান্তিতে পরিণত হইবে, তখন সেই ছুঃখকে মিথ্যা বলয়! গণন' 
করা যাইতে পারে। ইহাই বেদান্তের স্থল মর্ম্ম। 

বেদান্তের তাৎপধ্য নিশ্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করা যাঁইতে পারে ;-_প্রত্যেক 
ক্রিয়৷ পরবর্তী ক্রিয়াকে অপেক্ষা করে; অর্থাৎ প্রথম ক্রিয়া অভিব্যক্ত হইয়া 
পরবর্তী ক্রিয্লাব্যাপারে পরিণত হইবার জন্য ব্যগ্র হয়। কারণ ক্রিয়া অর্থাৎ 
কাধ্যব্যাপার কথন স্থির থাকিতে পারে না। ক্রিয়ার অর্থই পরিবর্তনশীলতা। | 
তাহ৷ হইলে প্রথম ক্রিয়াতে পরবর্তী ক্রিয়াব্যাপারে অগ্রসর হইবার ষে প্রবণতা! 


ঙ২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা 


(প৬০০7০% ) থাকে, তাহাঁকেই অর্থাৎ সেই প্রথমক্রিয়ানিষ্ প্রবণতাই 
তাহার অভাব বা অভাবজনিত ছুঃখ বলিতে হইবে। সেই অভাব বা ছুঃথ 
নিবারণের জন্যই অর্থাৎ সেই পরিবর্তনপ্রবণত।-নিবন্ধনই প্রথম ক্রিয়। দ্বিতীয় 
ক্রিয়াতে পরিবর্তিত হইবার চেষ্ট। করে এবং পরিবন্তিত হইলেই পূর্বোক্ত অভাব 
দূরীভূত হয়। এইরপে প্রত্যেক ক্রিয্নাই নিয়ত পরিবন্তিত হইতেছে। সুতরাং 
কালপ্রবাহে নিরন্তর ছুঃখান্ুভব এবং তাহার পরেই তৃপ্তির অনুভব জড়িত রৃহিয়াছে। 
কিন্তু ব্রহ্মজীবন এককালে সম্পূর্ণ ও অনন্ত ঘটন। এবং কাধ্যকলাপের আধার 
হওয়াতে তাহাতে অভাবজনিত ছুঃখ এবং অভাব পুষ্তিবশতঃ তৃপ্তি এককালেই 
বর্তমান রহিয়াছে। তাহা! হইলে অভাব ও তাহার পূরণ একত্র সমাবিষ্ট হওয়াতে 
অভাবের অভাবত্ব রহিল না৷ এবং পুরণেরও তৃপ্তিভাব থাকিতে পারে না। 
ভোজনের অভাববশতঃ ক্ষুধাজনিত ছুঃখ এবং ভোজনের পরে অনুভূত তৃপ্তি 
একত্র সমাবিষ্ট হইলে ক্ষুধাজনিত ছুঃখ এবং তৃপ্তিজনিত সুখ উভয়ই তিরোহিত 
হইয়া! পড়িবে। তনব্রপ ছুঃখ ও তন্নিবারণজনিত সুখ একত্র অবস্থিত হইলে 
দুখ ও সুখ উভয়ই তির্রোহিত হইবে। ইহাকেই বেদাস্তে আনন্দাবস্থা বলে। 
সুতরাং ব্রহ্মজীবনে হুঃখ নাই এবং ব্রহ্গব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থের অস্তিত্ব যখন 
বেদান্তে স্বীকৃত হয় না, তখন ছুঃখ বলিয়। কোন পদার্থেরও যে অস্তিত্ব থাকিতে 
পারে না, ইহ! অবশ্যই যুক্তিসিদ্ধ কথ! বলিয়া! প্রতিগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু 
্রঙ্গাওস্থ ঘটনাপ্রবাহের পর্যযালোচনাস্থলে ছুঃখকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলির ব্যাখ্যা 
করিলে উক্তিবিরোধ উপস্থিত হয়; কারণ দুঃখকে “মিথ্যা ও ভ্রমমাত্র” বলিলেও, 
ছুথ মনুষ্যের অনুভবের এবং প্রত্যক্ষের ব্যাপার রহিয়া যাইবে এবং তাহার 
অপলাপ সম্তবব হইবে না। সুতরাং উহাকে “ভ্রম” ইত্যাদি বলিয়া কেবল 
উহার নাম পরিবর্তন করিলেও, বস্তু যাহা, তাহাই থাকিবে। ছুঃখ হইতে 
রক্ষা পাইলে যদি কোন প্রকৃত “সত্তা” হইতে রক্ষা না হুইল) তাহা 
হইলে তাহাকে রক্ষাই বলা যাইতে পারে না। যদি ছুঃখ হইঠে রক্ষা 
পাওয়ার কোন অর্থ থাকে, তাহা! হইলে হছুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই 


হুঃখ-র্হস্ত বিচার । ৩৩ 


হইবে। সুতরাং জাগতিক কালসাপেক্ষ ঘটনাবলিকে তুচ্ছ, অসার ও অনিত্য 
বলিয়! অগ্রাহ্য করা! এবং সেইজন্য তাহাদিগকে ভ্রমমাত্র বা অভাব পদার্থ বলা 
সঙ্গত নহে। অনস্তাবস্থায় অবশ্য তাহারা থাকে না, কিন্ত ব্রঙ্গাবস্থা অভিব্যক্ত 
করিবার জন্যই সেই সকল জাগতিক ঘটন! সাধনমাত্র হইয়! থাকে । স্মুতরাং 
তাহারা কোন ক্রমেই অভাব পদার্থ হইতে পারে না। তদ্যতীত উক্তবিধ 
বৈদান্তিক তর্ক অনবস্থাদোবষে দূষিত হয়। কারণ প্রথমতঃ বলা হুইল যে 
"্ছুঃখের অস্তিত্ব নাই ১৮ তাহাতে প্রশ্ন হইল “কেন তবে দুঃখ আছে বলিয়া! 
প্রতীয়মান হয়” ? তাহার উত্তর এই হইয়া থাকে যে, উহা! আমাদিগের "্পরিচ্ছিন্ 
বুদ্ধির ভ্রমমাত্র”। সুতরাং এস্থলে “পরিচ্ছি্ন বুদ্ধির ভ্রমই” দুঃখের কারণ বা 
ছুঃখের স্বরূপ হইল। কিন্তু পুর্বে বল! হইয়াছে ছুঃখের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং 
ঢখখত্বরূপ ভ্রমেরও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব যখন ভ্রম নাই, তখন 
দঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল। এস্কলে আবার প্রথম প্রতিজ্ঞা উপস্থিত 
হইক্স! বলিতে হইবে-_“ছুঃথ ভ্রমমাত্র”, অথব! স্বীকার করিতে হইবে ভ্রমের সত্তা 
আছে। সুতরাং এরূপ তর্কের অন্তও নাই এবং পূর্বাপর সামগ্রস্ও নাই। 
তথ্যতীত ছুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে জগতের নৈতিকতাও রক্ষা হয় না। 
যখন পরিশোধন করিবার, পরিমার্জন করিবার অথব: উৎকুষ্টতায় পরিবর্তিত 
করিবার কোন বস্তই নাই, অর্থাৎ বখন ছুঃখ বলিয়া কোন পদ্ার্থই জগতে নাই, 
তখন মন্তুষ্ের নৈতিক কাধ্যকলাপ বুথা এবং নিরর্থক হইয়া পড়ে এবং কর্তব্য 
বলিয়! কিছুই বক্তব্য থাকে না। এইজন্য কোন কোন বৈদাত্তিক বলিয়া থাকেন 
যে, “ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পাপ ও পুণ্য বলিয়৷ কোন কাধ্যবীতি নাই এবং সাধু ও 
অসাধুর মধ্যে কোনরূপ প্রভেদও নাই।” তাীহাদিগের মতে “ঈশ্বরের ইচ্ছার 
প্রতিরোধ সম্ভব নহে বলিয়াই “ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক” এই প্রার্থনা যথার্থ সত্যের 
ঘোষণা করে। স্থৃতরাং মনুষ্য যথেচ্ছাচারী হইয়াও পাঁপ করিতে সমর্থ নহে; 
কারণ পাপের অস্তিত্বই নাই। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার অনুষ্ঠান কিরূপে সম্ভব 
হইবে ?” ইত্যাদি বৈদাস্তিক মত প্রাক়্ই প্রচারিত হইয়। থাকে। 


৩ 


৩৪ . বিশ্বব্রচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের শ্বাধীনত| ৷ 


ফল কথা, প্রকৃত বেদাস্তমতের অর্থ ভিন্নরূপ। অনন্ত, অথণ্ড ও নিত্য 
্রন্গন্বরূপের তুলনায় জগতের কালসাপেক্ষ অনিত্য ব্যাপারদকল অলীক ব! 
ভ্রমন্বরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই ভ্রমের একেবারে অস্তিত্ব নাই--ইহা 
কথিত হয় না। প্রকৃত অবস্থায় অর্থাৎ চরমাবস্থায় বা অনস্তাবস্থায় জাগতিক 
ঘটনা যে নগণ্যস্বরূপ, তাহাই প্রচারিত হইয়া থাকে । ব্যাবহারিক অবস্থায় তাহার 
সত্যত। বেদীস্তে স্বীকৃত হইয়াছে । এইজন্ত “মায়াকে” সৎ ও অসৎ এই উভঙ় 
ভাবাক্রান্ত বলিয়! বর্ন কর! হইয়! থাকে । কেবল ব্রন্ধাবস্থায় অর্থাৎ ব্রন্ধাণ্ডের 
সম্পূর্ণাবস্থায় অবিদ্যার বা অবিদ্যাজনিত ব্যাপারের ( ছুঃখাঁদির ) কোন সত্তা! বা চিহ্ন 
থাকে না ইহাই প্রচারিত হইয়াছে। অথচ ব্রহ্ষকে নিত্যই মায়াসন্বদ্ধ বলিয়া 
কথিত হয়, অর্থাৎ মায়াকে ত্রন্মের “শক্তি” বলিয়া কথিত হইয়! থাকে । সুতরাং 
ষখন শক্তিশূন্ ব্রহ্ম কল্পনায় আসিতে পারে না, তখন “জগৎপ্রবাহশৃন্ত ব্রহ্মপদার্থ” 
অথবা! "অংশশূন্য সম্পূর্ণাবস্থা” পকার্ধ্য বা ঘটনা-পৌর্কাপধ্যশৃন্ত সম্পূর্ণ কাধ্যপ্রবাহ” 
ইত্যার্দি কথা অর্থশুন্ত মনে করিতে হইবে । 

ফল কথা, ব্রহ্গ ইচ্ছাময় এবং কালসাপেক্ষ ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা তাহার ইচ্ছা 
বা উদ্দেস্ত সফল হয় বা! সম্পূর্ণতা লাভ করে। তাহা হইলেও কাঁলপ্রবাহের মধ্যে 
ঘটনাসমূহের ঘাত প্রতিঘাত আছে এবং ব্যক্তিসমূহের ত্বরূপগত আপেক্ষিক 
স্বাধীনতাও আছে--ইহা! বলিতে হইবে। সেই কারণে ব্যক্তিসমূহের ইচ্ছার 
সহিত ব্রহ্াণ্ডের অন্তভূতি ইচ্ছার গ্রতিঘাত বা বিরোধ উপস্থিত হইলে, প্রকৃত দুঃখ 
বা অনিষ্টোৎপত্তি ঘটিয়। থাকে এবং তন্নিবন্ধন সমুদয় জগৎ কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু 
সেছুঃখ নিত্যস্থায়ি নহে, কারণ জগতের নিয়মাবলি তাহাকে পরিশোধিত ও 
পরিবর্তিত করিয়া লইয়। থাকে । সেই পরিশোধনকার্ধযও আবার ব্যক্তি- 
বিশেষের ইচ্ছার দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল ইঠ্টানিষ্টের, 
সুখছুঃখের, এবং সম্পদ্বিপদের ঘাতপ্রতিঘাত ব্রদ্মজীবনপ্রবাহেই ঘটিয়৷ থাকে। 
বরহ্ধ হইতে স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন জগৎ থাকিতে পারে না যে তাহাতে ঁ সকল, ঘটন! 
সংঘটিত হুইবে। এই ঘাতপ্রতিঘাতের অবস্থা যেরূপ সত্য, অনস্তীববস্থাও 


ছুঃখ-রহস্ত বিচার। ৩৫ 


তন্রপ সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মরূপআধার ছাড়িয়া কোন বন্তর্‌ প্রক্কত 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না । 

(২) স্বতন্তরবস্তবাদীদিগের মতে জগতের ছুঃখ-ব্যাখ্য! ভিন্নরূপ হুইয়! থাকে। 
তাহার! বলেন যে, “ছ্ঃখের এবং পাপের বস্তুতঃ অস্তিত্ব আছে এবং ব্যক্তিবিশেষের 
স্বাধীন ইচ্ছাবশতঃ উহার উৎপত্তি হইয়া থাকে । ব্যক্তিসকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের 
যায় পরস্পর স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিশিষ্ট । স্ৃতরাং যে পাঁপ করিবে, তাহাঁরই আপদ্‌ 
অনিবাধ্য-_ইহাই তাহাঁদিগের মতের স্কুল মন্দ। ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছ। দিয়া ব্যক্তি- 
সকলকে ৃষ্টি করিয়াছেন। পরে সেই স্বাধীন ব্যক্তি পাপ করুক আর ন! 
করুক, তাহা তাহার ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ পাঁপানুষ্ঠানবিষয়ে সে স্বাধীন। তাদশ 
ব্যক্তিকল পাপ করিবার ইচ্ছ। করে বলিয়াই জগতে পাপের প্রবেশ হয়। জুতরাং 
ঈশ্বরে পাপের সম্ভাবনা নাই বলিয়া দুঃখের কারণও নাই, এবং ঈশ্বরের অনুমতিতে 
বা ইচ্ছাতেও জগতে পাপের প্রবেশ হইতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ 
ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়৷ এবং তাহার পাপ করিবার শ্বাধীনত৷ আছে বলিয়! 
সেই ব্যক্তিবিশেষই পাঁপান্ধুবিদ্ধ হয়। সেই পুরুষ বা ব্যক্তি স্বান্ুঠিত পাপের 
ফলন্বরূপ দগ্ডঁভোগ করে, ইহাই ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রসিদ্ধ কথা এবং সেই 
দণ্ডবিধান ঈশ্বরের অভিপ্রেত জানিতে হইবে 1৮ 

প্রথমে সকল পদার্থ পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্র ইহা প্রতিজ্ঞা! করিরা পরে আবার অন্তভাবে 
উহাদ্িগকে পরস্পর সংবদ্ধ কর! হ্বতন্ত্রস্তবাদের এক প্রসিদ্ধ বিশিষ্টতা আছে। 
জগতের ছুঃখসমুহ পাঁপের ফলম্বরূপ এবং এক প্রকার ঈশ্বরোদদিষ্ট দণ্স্বরূপ বর্ণন 
করাতে, দুঃখপীড়িত মনুষ্য সকল স্বকীয় ছুঃখের ব্যাখ্যার জন্ত নিজের পূর্ব্বকৃত 
পাপেরই কারণতা শ্বীকার করে এবং ঈশ্বরের স্তায়বিচারে সেই পাপের সমুচিত 
দণ্ড হইতে তাহাঁদিগের পরিব্রাণ পাইবার কোন সম্ভাবন। নাই--এইরূপ কথিত 
হইয়। থাকে । 

এই মতানুদারে কালসাপেক্ষ জাগতিক ঘটনাসমূহ এবং অনস্তকালীন 
পুর্ণাবস্থ। পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন ও শ্বতন্ত্র বলিয়। প্রচার কর! হইয়া থাকে এবং ব্রন্মাওস্থ 


৩৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা! । 


ব্ক্তিসমূহও যে পরস্পর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, তাহ। নিঃসস্কুচিতভাবে প্রচারিত হয়। 
স্বতত্ত্বস্তবাদীরা বলেন ষে, (১) এইরূপ কল্পনাতেই প্রত্যেক নৈতিক পুরুষের 
দাত নির্দিষ্ট ও সুষ্পষ্ট থাকে, (২) পরিচ্ছিন্ন জীবসকলের কাধ্যকলাপের জন্ত 
ঈশ্বরের কোনরূপ দৌষ বা! দায্িত্ব হইতে পারে না, এবং (৩) পাপাচারীদিগের 
কার্য্যের দ্বারা ধার্মিকদিগের কোনরূপ প্রকৃত অনিষ্ও ঘটিতে পারে না। তাহার 
আরও বলেন যে, “একের পাপের ফল যদি অন্তকে বহন করিতে হয়, তাহা হইলে 
ঈশ্বরের স্ায়বিচারে ঘোর অবিচার আসিয়া পড়ে। যখন ব্যক্তি সকল স্বরূপতঃ 
পরম্পর ভিন্ন ও স্বতন্ত্র, তখন নৈতিক জগতে তাহাদিগের মুক্তি বা অধোগতি 
অবশ্তই তাহাদিগের নিজের কার্য্যেরই ফল হওয়া আবশ্যক । ঈশ্বরের সষ্ স্বাধীন 
জীব সকন স্বাধীন ইচ্ছান্ুসারে সংকাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়! যদি সুখী ও উন্নতিশীল 
না হইতে পারে, তাহা হইলে ঈশ্ববের শ্ঠায়বিচারে দোষ উপস্থিত হয়। লোঁকে 
পাপানু্ঠান করিলে তাহার দগ্ডবিধাঁন হওয়া অবশ্যই স্তায়ান্ছগত বলিতে হইবে। 
ঈশ্বরের স্তায়ানুশাসিত রাঁজ্যে স্বাধীন ও সৎকর্মানুষ্ঠায়ী পুরুষদিগের কখনই ছুঃখ 
হইতে পারে না” ইত্যাদি । 

স্বতন্ত্বস্তবাদিগণ উত্তবিধ নানারূপ মতসকল প্রচার করিয়! থাকেন। কিন্তু 
ননুষ্বজীবনসন্বন্বীর় ঘটনাধলির জটিলতা৷ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, নিরপ- 
রাধীরও ছুঃখভোগ হইয়া থাকে এবং কখন কখন পাপের দ্ণ্ডবিধানেও উশ্বর- 
বিচারের অসঙ্গত বিলম্ব হয়! থাকে । এই কারণে এতন্মতাবলম্বীর। নানাবিধ 
অবান্তর বা আনুষজ্জিক মতবাদের অবতারণা করিয়। থাকেন। 

বদি সংসারে দেখা যায় যে, একজন ধার্শিক লোক ছুঃথে পতিত হইয়াছে, 
তাহ৷ হইলে পূর্ববমতের বিরোধ ঘটিল এবং ঈশ্বরের স্তায়বিচারে ঘোর অবিচার 
হইয়। পড়িল। ইহার ব্যাখ্যা করিতে গ্নিয়া কেহ বলিবেন ষে (১) লোকটি 
গোপনে পাপ করিয়াছে বলিয়৷ তাহারই ফল ভূগিতেছে ; এবং কেহ ব! বলিবেন 
বে (২) উক্ত ব্যক্তি পূর্বজন্মে পাপ করিয়াছিল বলিয়। তাহার ফল বর্তমানজীবনে 
চোগ করিতেছে। কেহ কেহ আবার ছুঃথকে ছুইভাগে বিভক্ত করেন 2--(১) 
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কাল্পনিক বা মঙ্গলপরিণাঁমী দুঃখ ; অর্থাৎ ছুঃখাকারে দৃশ্যমান হইলেও পরিণামে 
সেই দুঃখ মঙ্গজলকর হয়; এরূপ ছুঃখের বস্ততঃ ছুঃখাত্বকতা৷ নাই এবং প্রকৃত 
ছুঃখ বলিয়। তাহাদিগকে পরিগণন! করা যাইতে পারে না। (২) যে সকল ছুঃখ 
পাঁপের দণ্স্বরূপ উপস্থিত হয়, তাহাদিগকেই প্রক্কৃত ছুঃখ বলা যায়। কেবলমাত্র 
নম্পদের অভাবরূপ ছুঃথকে প্রথম শ্রেণীর দুঃখ বলিতে হইবে, কারণ উহা! 
ধার্মিকের এবং অধার্মিকের নির্বিশেষে ঘটিয়া থাকে । উহা কেবল মনুষ্ের 
ৃষ্টিতেই ছুঃখ বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যখন উক্তরূপ দুঃখ বস্ততঃ পাপের 
দণুস্বরূপ বল! যায় না, তখন উহ! যথার্থ ছুঃখও নহে এবং সেই কারণেই ঈশ্বর 
সম্পদ্বিষয়ক বৈচিত্র্য স্থষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর যখন ধার্মিকের মঙ্গল ব্যতীত 
অমঙ্গল ইচ্ছা! করিতে পারেন না, তখন মন্ুষ্যের সম্পদ্বিষয়ক বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা 
করাই বিধেয়। তজ্জনিত অতি মহৎ কষ্টভোগকালেও তাহ। অলীক ব! কান্ননিক 
মনে করিয়। উপেক্ষা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যে সকল প্রকৃত ছুঃখ আছে, 
তৎসমস্তই পাপের দণ্স্বরূপ জানিতে হইবে এবং কেবল পাঁপরত লোকেই তাহার 
লভোগ করে, অন্তে করে না।” ইত্যাদি নানারপ উপদেশ প্রচারিত হইস্গ! 
থাকে । 

উপরিলিখিত ধর্মনীতি অতি বিস্তৃতভাবে লোৌকসমাঁজে আদৃত হইলেও উহা! 
যে পূর্বাপর সামঞজস্তরহিত তাহা একটু সুক্্বিচার করিলেই অনায়াসে বুঝা যায়। 
উক্তবিধ মতসমূহের সম্পূর্ণ সামগ্রস্ত রক্ষা করিতে হইলে উপদেশের ফল বিপরীত 
হইয়া পড়ে এবং ঈশ্বরের স্তারবিচার বক্ষ হয় না। 

উপরি উক্ত বিষয় আলোচনা কক্রিবার পুর্বে ইহা মনে রাখিতে হইবে বে, 
সমুদয় মনুষ্যজীবনের এমন কি সমুদয় পরিচ্ছন্ন জীবনের মধ্যে পরস্পরের অতি 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে এবং সকল জীবেরই ব্যক্তিনিষ্ঠতা ও বিলক্ষণতাবশতঃ 
আপেক্ষিক স্বাধীনতাও আছে। এই ছুই বিশ্বাসের উপরই ব্রহ্মীণ্ডের নৈতিকত। 
বা নীতিগর্ভতা নির্ভর করে) অর্থাৎ, প্রাকৃতিক নিয়মও নীতিনিয়মের অন্ুযায়ী-_ 
ইহা বলিতে হইলে, জীবগণ আপন আপন স্বরূপ অনুসারে কতক পরিমাণে 


৩৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত ও মানবের স্বাধীনতা । 


কার্ধ্যানুষ্ঠানবিষয়ে স্বাধীন--ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু সেই সকল 
জীব পরস্পর সম্পর্কহীন ও সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ইহা বলিলে জগতের নৈতিক একত। 
থাকে না এবং নীতির অর্থ স্পট অতিব্যক্ত হয় না। কতকগুলি ব্যক্তির 
পাঁপানুষ্ঠানবশতঃ অন্তে ছুঃখ সহা করে, অনুচিতভাবে কষ্ট পায় এবং কতক 
পরিমাণে নিরুপায়ভাবে ছুঃখভোগ করে__ এইরূপ ঘটিলেই জগতে নৈতিকতার 
কার্য আসিয়া পড়ে ; এবং সেই যুক্তি অনুসারে কোন ব্যক্তি অপরের সাহায্য 
ও উপকার করিতে পারিলেই নৈতিকতার সার্থকত! হইয়৷ থাকে । নৈতিক 
জগতে কোন ব্যক্তিবিশেষ নিজের হিতাহিত নির্বাচন কর! বিষয়ে স্বাধীন 
হইলেও, তাহার পাপের ফলভোগ যে কেবল সেই ব্যক্তিই করিবে, এমন কোন 
কথা নাই। কারণ, তাহ! সকল ব্যক্তির পক্ষে সত্য হইলে, সকলেরই ছুঃখভোগ 
তাহার নিজের স্বতন্ত্র বিষয় হইয়া পড়িল এবং অপরের কাধ্যের সহিত তাহার 
কোন সম্বন্ধ থাকিল না। তাহা হইলে কাহারও পরের সাহা্য বা উপকার কর! 
সম্ভব হয় না। সুতরাং তব্রূপ স্থলে জগতে নৈতিকার কার্য্য বিলুপ্ত হইয়! পড়িবে । 
কারণ, পরের সাহাধ্য এবং উপকার করার উপরই নৈতিকত। বা ওচিত্যানুষ্ঠান 
নির্ভর করে। তত্তিন্ন উপকার করা এবং অপকাঁর কর! এই দুই ব্যাপারই 
আপেক্ষিক ; অর্থাৎ যে স্থলে উপকার করা সম্ভব নহে, সে স্থলে অপকাঁর 
করাও সম্ভব নহে। যেজগতে কেহ কাহারও উপকার করিতে পারে নাঃ সে 
জগতে ধার্ম্িকতা কেবলমাত্র নামে পর্যবসিত হয় । 

উপরিলিখিত দ্বৈতবাদীদ্িগের উপদেশের ফল কিরূপ হয়, তাহা! একটা দৃষ্টান্ত 
দিয়া বিশদীকৃত কর! যাইতে পারে। মনে করা ঘাঁউক, কোন পথিক দস্থ্যহন্তে 
আহত হইয়া পথপ্রান্তে পতিত রহিয়াছে । এস্থলে কোন ধার্মিক পুরুষ তাহার 
সাহায্য এবং উপকার করিতে পারে, ইহা ভাবিতে গেলে বিশ্বাস করিতে হইবে 
যে, প্রকৃত ছুঃখ যে কেবল পাপাচারীই নিজের পাপের অবশ্ঠস্তাবি ফলম্বরূপ ভোগ 
করিবে, তাহা সত্য নহে। কারণ বদি জগতের প্রকৃত দুঃখসমূহ কেবল পাপাচারী- 
দিগের সমুচিত দণ্ডস্বরূপ হয় এবং অন্য ছুঃখ কেবলমাত্র কাল্সনিক বা অলীক বলিয়া 
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মনে করা যায়, তাহা হইলে উপারিনির্দিষ্ট পথিকের ছুঃখও কথিত ছুই শ্রেণীর 
দুঃখের মধ্যে অবশ্ঠই এক শ্রেণীর দুঃখের অন্তর্গত হইবে। প্রথমতঃ যদি তাহার 
টংখ অলীক ব! কাল্পনিক মনে করা যায়, তাহা হইলে তাহার উপকার বা সাহাষ্য 
করাতে কোন ফল হইবে না। কারণ, যাহা অলীক তাহার নিবারণের কোন অর্থ 
নাই। যদি তাহার ছুঃখ দ্বিতীয় শ্রেণীর হয়, অর্থাৎ তাহার পূর্বকৃত পাপানুষ্ঠানের 
দণ্ডস্বরূপ হয়, তাহ! হইলে তাহার দুঃখভোগ ঈশ্বরের ন্যায়ানুসারে অবশ্যস্তাৰী 
বলিতে হইবে এবং তাহার পক্ষে সেই ছুঃখ ভোগ করা উচিত বলিয়া মনে 
করিতে হইবে। যদি কোন ধার্মিক পুরুষ ঈশ্বরের ন্যায়বিধানের অর্থাৎ পাগীর 
( এস্থলে পথিকের ) সমুচিত দণ্ডভোগের বাধ। দিয়া তাহার ছুঃখমোচনের সমুচিত 
উপায় করেন এবং তাহাতে সফলপগ্রয়াস হয়েন, তাহা! হইলেও পথিকের দণ্ডভোগ 
যখন অবশ্যন্তাবী, তখন ঈশ্বরের ন্যায়ানুসারে তাহা অন্য সময়ে নিশ্চয় ঘটিবে। 
তন্্রপ স্থলে তাহার বিপদ্দ্ধার কেবল নামমাত্র হইয়া পড়িবে। কারণ তাহার 
যে বিপদ্‌ ঘটিয়াছে তাহ! নিশ্চিতই সময়ান্তরে পুনরায় ঘটিবে এবং ধার্মিকের প্রয়াস 
কাজে কাঁজেই বিফল হইবে। স্ুতরাং ষে সকল পথধাত্রীরা আহত পথিককে 
দেখিয়াও উদাসীনভাবে চলিয়। গেলেন এবং তাহার উপকারের কোন চেষ্ট! 
করিলেন না, তীহারাই কেবল ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে আন্কুল্য করিলেন-_ইহাই 
বলিতে হয় । তদ্বাতীত দস্থ্যগণ পথিককে আহত করিয়া! ঈশ্বরের কিন্করের ন্যায় 
কার্য করত তাহার উদ্দিষ্ট দণ্ডবিধান কাধ্যে পরিণত করিল, সুতরাং তাহারা 
কোন মতেই পাপী বলিয়৷ গণ্য হইতে পারিবে না। এইরূপে এই দৃষ্টান্তের 
মালোচনায় এক নৈতিক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। এই অসঙ্গত এবং উপহাস- 
জনক সিদ্ধান্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা! যায় যে জগতের ছুঃখরহন্ত বিচার করিতে হইলে 
যেমন একপক্ষে জীবদিগের কার্্যবিষয়ে স্বাধীনতা মানিতে হয়, তদ্রুপ আবার' 
অন্যপক্ষে তাহাদিগের সম্পদ, বিপদ্‌ এবং সুখ ও ছুঃখ অন্য জীবদিগের কার্ধ্য- 
কলাঁপের ফল হইতে স্বতন্ত্র বাঁ বিচ্ছিন্ন নহে, ইহাঁও মাঁনিতে হয়। সুতরাং ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে যে জীবসকল পরম্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সন্বদ্ধ এবং এক ব্যক্তি 


৪৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


ধার্শিক হইলেও এবং ছুঃংখভোগের উপযুক্ত পাত্র না হইলেও অপরের পাপানুষ্ঠান 
বশতঃ এবং অসঙ্গত কার্যান্ুদরণবশতঃও ছুঃখ এবং আপদ ভোগ করিয়া থাকে । 
অতএব ছুঃখরহস্ত ব্যাখ্যা করিতে হইলে জীবদমুহের পরস্পর সন্বদ্ধভাব অগ্রে মানির৷ 
লইতে হুইবে। জীবাত্া সকল পরম্পর স্বতন্ত্র এবং ঈশ্বর হইতেও ভিন্ন এরূপ 
মনে করিলে কোন ক্রমেই ছুঃখরহস্তের ব্যাখ্যা হইতে পারে না । যদি ঈশ্বর দুঃখ- 
নির্লিপ্ত হয়েন এবং স্বয়ং দুঃখের ভাগী না হইয়! হুঃখের শ্যি করিয়া থাকেন, তাহ! 
হইলে তাহার দয়ালুতা এবং সর্বশক্তিমত্ত। সম্বন্ধে যে বিরোধ তর্কস্থলে প্রাচীনকাল 
হইতে উপস্থিত হইয়া আসিতেছে, তাহার মীমাংসা সম্ভব হয় না। স্ৃতরাং 
ঈশ্বরের কার্য প্রণালী পূর্বোক্তভাবে দ্বৈতবাদীদিগের মতানুসারে ব্যাখ্যা করা 
কোনমতেই সম্ভবপর নহে। 

তৃতীয়তঃ। এক্ষণে বিজ্ঞানবাদের মত সমালোচনা করিয়। ছুঃখরহদ্য বুঝিবার 
চেষ্টা করা যাউক । মনুষ্য ছুঃখভোগ করে তাহা সত্য এবং সাধারণতঃ তাহার 
কারণ এই যে, বর্তমান মন্ুয্যসংবিদের অবস্থাক্স মন্ুষ্যের অন্তর্গত অভিপ্রার 
কাধ্যকালে সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইতে পারে না। নিয়তই তাহার অভিপ্রায়ের 
পূর্ণতা ইচ্ছা করিয়া ভবিষ্যতের অথব! তাহার বর্তমান জ্ঞানের বহিভূতি বিষয়ের 
অপেক্ষ। ব৷ আকাঙ্ষ। করিয়া থাকে । যতই লোকের আদর্শ উচ্চ হইবে এবং 
যতই তাহার উদ্দেশ্য অধিকবিষয়ব্যাপী হইবে, ততই আশার পূর্ণতার জনা 
আকাজ্জ! বৃদ্ধি পাইবে এবং ততই সেই লোকের দুঃখভোগ তীব্রতর হইবে, 
অর্থাৎ তাহার বর্তমান জীবনে যাহা ইচ্ছা করে, তাহ। সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে 
লাভ করিতে পারে না অথবা তন্দ্রপ সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইতে পরে না; ইহা বুঝিতে 
পার! যায়। তদ্যতীত লোকের বর্তমান সংবিদের মঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত তাহার জীবনের 
পুর্ণতার আদর্শও সংক্ষিপ্ত এবং সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ অতীতকালঘটিত 
ঘটনাসম্বন্ধীয় জ্ঞানও সেই সংবিদের সঙ্কীর্ণতা-নিবন্ধন ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ 
হইতে থাকে । যাহা অতীতকালে সেই ব্যক্তি লাভ করিয়াছিল, তারা৷ ক্রমশঃ 
বিস্ৃত হইতে লাগিল; অর্থাৎ তাহার জ্ঞান ব! সংবিদ্‌ সঙ্কীর্ণ বলিয়া যেমন তাহার 
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অতীত জ্ঞান নষ্ট হইল, তন্দ্রপ ভবিষ্যতে পূর্ণতালাভের চেষ্টাও বৃথা হইতে 
লাগিল। সুতরাং পশ্চাতে এবং সন্মুখে-উভয় দিকেই তাঁহাকে পীমাবদ্ধ হইয়া 
চলিতে হইল । অতীত বিষয়-_যাঁহা! আর আসিবে না এবং ভবিষ্যৎ যাহ! এক্ষণেও 
উপস্থিত নাই, এই উভয় বিষয়েই সেই ব্যক্তি বিফল-মনোরথ হইতে লাগিল । 
এই অবস্থাকে অবশ্যই ছুঃখভোগই বলিতে হইবে । কিন্তু এই উ্চশ্রেণীর 
ভুঃখভোগের কারণ লোকের আশার ব! কর্নার উচ্চত। অথবা গভীরতা, এবং 
তজ্জন্যই তাহার ছুঃখভোগ ঘটিতেছে ইহা! বুঝিতে পারা যায়। কারণ মনুষ্যস্তানে 
যাহা সম্ভব হয়, তাহা! অপেক্ষাও উচ্চতর ব1 গভীরতর বিষয় জানিবার জন্যই দেই 
ব্যক্তি প্রযত্ব বা ইচ্ছা করিতেছে । ন্ৃতরাঁং তাহার দুঃখ কেবল তাহার 
উচ্চাভিলাষের ফলমাত্র। এ অবস্থায় তাহার উচ্চাভিলাষের আদর্শকে লক্ষ্য 
করিয়া তাহার জীবনকে ক্রমশঃ উন্নত ও শ্রেষ্ঠ পথে চালিত করিলেই সেই ব্যক্তি 
এইরূপ ছ্ুঃখভোগ হইতে ক্রমশঃ কল্যাণের পথে উত্তীর্ণ হইতে পারে 
এইরূপ অনুমান কর! বায়। কালসাপেক্ষ সম্পদ্‌ বা এরশ্ব্যলাভের কোন অন্রান্ত 
সাধন বা৷ উপায় নাই। কারণ লোকের সম্পদ্লাভের উপযোগী সামর্থ্য এবং 
কাধ্যবিষয্নে সফলতা জগতের অসংখ্য ব্যক্তির জীবনের উপর নির্ভর করে। 
লোকের প্রকৃতি (স্বভাব ), তাহার উত্তরাধিকারিতা, তাহার পারিপার্থিক ঘটন! 
এবং সাংসারিক অবস্থা তাহার নিজের কার্যের দ্বারা স্থষ্ট হয় নাই এবং তাহার 
নিজের চেষ্টাও উহাদিগকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিতে পারে না। মনুষ্য ব্যক্তি 
বিশেষ হওয়াতে এই ছুথপূর্ণ জগতে তাহাকে অবশ্যই তাহার দুঃখের এবং পাপের 
ভার বহন করিতে হইবে ইহা সত্য বলিক্া! মনে করিতে হয়। কিন্তু ইহার ভিতর 
একটি কার্য সম্পাদনে তাহার শক্তি ও সামর্থ্য আছে ; তাহা! এই যে, সেই ব্যক্তি 
্রহ্োদ্ধেশে তাহার কর্তব্য পালন করিতে পারে । সেই বিষয়ে প্রস্তুত থাকাই 
তাহার একমাত্র কর্তব্য। অর্থাৎ প্রত্যেক লোক তাহার আদর্শ অনুসারে কার্য 
করিবে এবং তন্নিবন্ধন অবশ্যন্তাবী ছুঃখভোগ অকুষ্টিততাবে বহন করিবে, ইহাই 
সকলের জীবনোদ্দেশ্য হওয়া উচিত। 


৪২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । , 


এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে বদি এ অবস্থায় ছুঃখের একাস্তনিবৃত্তি হইল না, 
তবে শীস্তিলাভের উপায় কি? ইহার উত্তরে বল! যাইতে পারে যে কাঁলসাপেক্ষ 
উদ্দেশ্যলাঁভে প্রত শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। নৈতিক পুরুষ ঈশ্বরের 
(ব্রহ্ের) ভৃত্যত্বরপ হইয়! লক্্যত্বরূপ একটি আদর্শ সম্মুখে রাখিবে, এই মাত্র 
তাহার কার্ধ্য। অবশ্য কালপ্রবাহে সেই আদর্শরূপ উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণভালাভ 
অমস্তব। সুতরাং পূর্ণশাস্তিলাভও কালপ্রবাহে ঘটিতে পারে না। কিন্তু যখন 
আমর! বুঝি ষে আমাদিগের পরিচ্ছিন্নতাঁজনিত ছুঃখ ব্রহ্মের অথও্ড জ্ঞানেও বর্তমান 
আছে এবং তাহার সম্পূর্ণতাতে আমরাও সেই মম্পূর্ণতার অংশভাগী হইব, তখন 
আমাদিগের হুঃখভোগ ও শাস্তিলাভ উভয়ই অবশ্য ঘটিবে অর্থাৎ ব্রহ্ম যেরূপ 
কালপ্রবাহজনিত ঘটনাপৌর্বাপর্যে অবশ্যন্তাবী ছুখ ও অশান্তির মধ্য দিয়া 
অথপ্তাবস্থায় পূর্ণতা ও পূর্ণশান্তি অনুভব করেন, আমরাও তাহার সহিত এক 
হইয়া জগতের নানাবিধ ছুঃখ ও সখ, সম্পদ্‌ ও বিপদ্‌, উন্নতি ও অবনতি ভোগ 
করিয়৷ অনস্তাবস্থায় তাহারই সহিত এক হইয়া তীহারই পূর্ণতা ও পূর্ণশাস্তি 
অনুভব করিব। 

এস্থলে ইহা পুনরায় উল্লেখ করা কর্তব্য যে ব্রন্মের অনন্তকালীন পূর্ণাবস্থা 
কালসাপেক্ষ দুঃখের ও উদ্ভমের ভিতর দিয়াই উপস্থিত হয়। আমরাও আমা" 
দিগের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে বুঝিতে পারি যে কোন বিষয়ের সাফল্য বা মম্পূর্ণত 
তদুপযোগী চেষ্টাজনিত কার্যযকলাপরূপ সাধনের ভিতর দিয়াই উপস্থিত হইয়! 
থাকে। ভয় এবং শঙ্কার অনুভূতির মধ্য দিয়াই বীরোচিত সাহসের পরিচয় 
হইয়া থাকে। সন্দিগ্চভাবকে দমন করিয়াই পরিণীমে দৃঢ়তা উপস্থিত হইয়। 
থাকে। বিচ্ছেদের দুঃখ অনুভব না করিলে প্রণয়ের গাঁঢ়তা উপজনিত 
হয় না) হতাশার তীব্র অগ্কুশাঘাত অনুভব ন! করিয়। কেহ কখন সাফল্যের 
স্থুথ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে আমাঁদিগের অভিজ্ঞতা ইহাই 
দেখাইয়া দেয় যে আত্মার সম্পূর্ণতা ও তাহার অংশগত ছুঃখভোগকে “অপেক্ষা 
করে। ন্ুতরাং ব্রঙ্গের সম্পূর্ণতাও তাহার অংশগত ছুঃখসাঁপেক্ষ হইয়া থাকে 
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ইহা বুঝিতে হইবে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ষে প্উচ্চশ্রেণীর হুঃখের 
বিষয়ে এই সকল কথ! সুযুক্ত হইলেও অধম শ্রেণীর ছুঃখের বিষয়ে এইরূপ 
উক্তি সমীচীন বোধ হয় না। আদর্শ লইয়া তাহার সম্পূর্ণতার অপেক্ষায় যে 
সকল হুঃখ হয়, তাহা উচ্চ শ্রেণীর ছুঃখ এবং তাহা হইতে অর্থাৎ তাহ! সহ্য 
করিয়া মনের উদ্দারতারদদি গুণ জন্মিতে পারে। পক্ষান্তরে শারীরিক যন্তরণ! 
অথবা অর্থাভাবজনিত ক্লেশকে অধম শ্রেণীর দুঃখ বল! হইয়া থাকে। সেই 
সকল ছুঃখ ভোগ করিলে মনের উন্নতি হওয়া! দূরে থাকুক, বরং অবসাদ, 
বিষপ্তা এবং হতাশা উপস্থিত হইয়া নীচ প্রবুত্তিতে এবং অন্তায়াচরণের 
অনুরাগ জন্মাইয়! দেয়। তাহারা কিরূপে জীবকে ব্রহ্গসন্বন্থে সন্বদ্ধ করিতে 
পারে? জীবগণের কর্তব্সাধনেই বা! সেই সকল নিম্ন শ্রেণীর ছুঃখ কিরূপে 
সহায়ক হইতে পারে? বরং সেই সকল তীর ছুঃখ আমাদিগের জীবনের 
উদ্দেশ্তুকে ভুলাইয়া দেয় এবং আমাদিগের আদর্শের ধারণ] বিলুপ্ত করিয়া 
ফেলে। এরূপ অবস্থায় ব্রহ্গাণ্ডে তাহাদিগের উপযোগিতাসম্বন্ধে কি বল! 
যাইতে পারে?” ইত্যাদি । 

উপরিলিখিত প্রশ্নের উত্তরে বল! যাইবে যে, মনুষ্য আপনার জ্ঞান অনুসারে 
কেবল স্বকীয় জীবনের আদর্শ লক্ষ্য করিয়া জীবন ধারণ করে না! । প্রকৃতির 
অসংখ্য কার্যয-প্র্ণালীতে জড়িত থাঁকাঁতে এবং সহযোগী অন্য অসংখ্য বাক্তিসমূহের 
কাধ্যকলাপের ফলেও সম্বন্ধ হওয়াতে প্রত্যেক মনুষ্য সমগ্র জাগতিক ছুঃখের 
পাত্র হইয়া কালাতিপাঁত করে। পরিচ্ছিন্ন জীবনের উপযোগী ছুঃখবহনে 
এবং স্ুখভোগে ব্রহ্ষেচ্ছাবশতঃ ছূর্ধোধ্যভাবে অংশভাগী হইয়া মনুষ্য নিজের 
জীবনের নিগুঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে সন্মম হয় না। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝ যাক 
যে, শারীরিক যন্ত্রণা বা পীড়াদি সমুদ্বায় বহির্জগৎসম্বন্ধ হইতেই প্রায়শঃ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। অর্থাভাবও কতকপরিমাণে সামাজিক নম্বন্ববশতঃ অনিবা্ধ্য 
হয়, অর্থাৎ সমাঁজনিয়মই অনেকস্থলে লোকের দারিদ্রের কারণ হইয়! 
থাঁকে। এরূপ অবস্থায় সংসারে কেবল আদর্শ লক্ষ্য করিয়াই মনুষ্যকে কার্য্য 
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করিতে হইবে, কালপ্রবাহে জীবগণের অভিপ্রায় সকল প্রতিক্ষণেই অসম্পূর্ণ 
ভাবে অভিব্যক্ত হইবে, এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলির মধ্যে তাহাতে নিক্নত 
পরিচ্ছিন্নতার আন্ষঙ্গিক ছুঃখসমূহ ভোগ করিতে হইবে, ইহাই নিয়ত পরিদুষ্ট 
হইয়া থাকে । কেবলমাত্র এক বিষয় আমর! নিশ্চিত জানিতে পারি; তাহা 
এই যে অনন্তকালের পূর্ণাবস্থায় সর্বত্র এবং সর্ধবিষয়ে ব্রন্ষের জয়ডস্কা বাদিত 
হইবে এবং সর্বময় শান্তি উপস্থিত হইবে। কালপ্রবাহ মধ্যে শাস্তি নাই; 
কেবল অনন্তভাব লইয়াই আমাদিগের শাস্তি। এই জ্ঞানে প্রোৎসাহিত 
হইয়া জগতের স্থখে ও ছুঃখে, সম্পদ্দে ও বিপদে, সংঘাতে ও প্রতিঘাতে যোগ 
দিয়া মনুষ্য কালযাপন করিবে এবং সেই সকল অবস্থার ভোগই যে পুর্ণাবস্থার 
'অভিব্যক্তির পোৌঁষধক এবং উপাদান, তাহা! বিশদভাবে বুঝিয়া মনুষ্য ব্রহ্মের 
কার্্যভার অক্লেশে বহন করিবে, ইহাই প্ররুতির উদ্দেস্ত । 


জীবাত্ব। ও পরমাত্বার একতা । 


প্রকৃতির সহিত মনুষ্যের নানা মনম্বন্ধে সন্বদ্বভাব, তাহার কাঁলিক 
অনিত্যত! এবং নানাবিধ ঘটনাঁবলির সহিত জড়িতভাবের বিষয় পূর্বে বিস্তৃত- 
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এক প্রকারে বল! যাইতে পারে যে মনুষ্যরূপ জীৰ 
প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাহার জীবনের অভিব্যক্তির গুঢ় তাঁৎপর্ধ্য 
মনুষ্য অধিকাংশতঃ বুঝিতে পারে না। অন্ত প্রকারে বল! যাইতে পারে যে 
জীবাত্মারপে মনুষ্যজীবন কেবলমাত্র কতকগুলি সাপেক্ষ ও আনুসঙ্গিক ঘটনার 
পৌর্কাপর্যামাত্র এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রতিদবন্দিতায় সর্বদা নিযুক্ত 
আছে। মনুষ্য “অবস্থার দাস” একথা সর্ধত্র এবং সর্বকাঁলে প্রচারিত হইয়া 
থাকে। কথিত হয় যে “মনুষ্যজীবন অসার, অনিত্য, বিনশ্বর এবং কতকগুলি 
প্রীক্কৃতিক নিয়মের অধীন” । মনুষ্যজীবনের আঁদর্শ এবং তাৎপর্য্য বে প্রাকৃতিক 
নিয়মের সহিত সন্বদ্ধ আছে, তাহা মনুষ্য সহজে বুঝিতে পারে না। বরং সেই 
সকল নিয়ম মন্তুষ্ের ইচ্ছা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
এই নকল বিষয় পূর্বে পর্য্যালোচিত হইয়াছে । সমগ্র জগছ্বিষ় চিন্ত। করিলে 
বুঝিতে পারা যায় যে মনুষ্য জগতের এক অতি ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র এবং তাহা 
হইলেও তাহার জ্ঞান ষে ভাবে সমগ্র জগতের সহিত সন্বদ্ধ আছে সেই সন্বদ্ধ 
জ্ঞানের দ্বারাই সমগ্র জগতের এবং বিশেষতঃ নিজের তুচ্ছ জীবনের তাৎপর্য্য ও 
প্রকাশিত হইয়া! থাকে । 

মনে করা যাউক যে মন্তুধা কেবল প্রকৃতির এবং নিয়তির ক্রীড়নক মাত্র। 
তাহার এক বিলক্ষণ ও নির্দিষ্ট শরীর এবং আকার আছে। শরীরবিষয়্ে 
মনুষ্য জড়পদার্থের ( পঞ্চভূতের ) সমষ্টিমাত্র এবং মানসিক বিষয়ে সে কেবলমাত্র 
চিন্তাম্বরূপ একটি আন্তরিক অবস্থাপ্রবাহ। শরীরবিষয়ে তাহার নির্দিষ্ট শ্বরূপ, 
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এবং সামাজিক সম্বন্ধবিষয়ে তাহার নির্ধারিত স্থান আছে। এই দকল উপাদীনের 
যতকাল স্থায়িত্ব সম্ভব হইতে পারে, তাহার জীবনের স্থায়িত্বও ততকালব্যাপি 
হইয়! থাকে । তদ্ব্তীত জগদ্‌বিস্তৃত অভিব্যক্তির ক্রিয়ার মধ্যে মনুষ্যজীবনও 
একটি ঘটনাঁবিশেষ অথবা কয়েকটী ঘটনার সমষ্টিমাত্র বল! বায়। এই সকল 
চিন্তা করিয়া! পরে যদি জিজ্ঞাস! উপস্থিত হয় যে মনুষ্য এই সকল বিষয় কিরূপে 
জানিতে পারে এবং উপরিউক্ত অবস্থার প্রকৃত সত্যতা আছে কি না, তাহ! 
হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে হুক্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যাইবে যে সমগ্র 
জগতের সহিত, নিখিল জীবসমূহের সহিত এবং ব্রহ্মজীবনপ্রবাহের সহিত 
মনুষ্যের ( অতি ক্ষুদ্রতম জীব হইলেও ) অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই মনুষ্য 
উপরিউক্ত অবস্থা সকল জানিতে পারে৷ বাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ আছে তাহা 
দিগের অবশ্তই অস্তিত্ব আছে বলিতে হইবে। মন্তৃষ্যের ব্যক্তিভাব ঈশ্বরে 
অবস্থিত এবং তীহাতে নির্ভরভাবই মন্ুুষ্ের স্বাধীনতার এবং বিলক্ষণতার 
কারণ। পরিচ্ছিন্নত। এবং অপরিচ্ছিন্নতা ; কালসাপেক্ষ ঘটনাবলি এবং অনন্তকালীন 
অবস্থা; সমগ্র জগৎ এবং নিখিল ব্যক্তিসমূহ ; একভাব এবং বহুভাব; এবং 
পরমাত্মা ও জীবাত্বা--এ সমস্তই এক অনির্বচনীয় অদ্বৈতভাবের অন্তর্গত ইহাই 
সার কথ জানিতে হইবে । 

ব্যক্তিভাব নীতিতত্বের সর্ঝপ্রধান অঙ্গ । ব্যক্তি না থাকিলে নীতিনিয়মের 
পালন হইতে পারে না। ব্যক্তি অর্থে জ্ঞানবিশিষ্ট বিলক্ষণ জীবনবিশেষ বুঝায়। 
সেই জীবন কালপ্রবাহ অনুসারে দেখিলে, তাহা! সর্বদাই আপন কার্যের সম্পূর্ণতার 
আকাজ্ষ।! করে; কিন্ত আবার অনন্তভাবে দেখিলে তাহ কালসাপেক্ষ ঘটনা- 
সমূহের জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া পরিণামে দম্পূর্ণজ্ঞান লাভ করে এইরূপ বুঝিতে হয়। 
এই ধারণান্ুসারে পরমাত্বীকে ব্যক্তিবিশেষ বলিতে হইবে। কালপ্রবাহস্থ 
ব্রদ্ষজীবনের ধারণা করিতে হইলে (তাহা অনস্তাবস্থায় সম্পুর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট 
হইলেও), সর্ধদা বোধ হয় যেন উহ! কালপ্রবাহে পরিপূর্ণতালাভের জন্ত উদ্ম 
করিতেছে । তন্দরপ ধারণাও ব্রদ্ধের ব্হ্গাগুবিষরকজ্ঞান কালনিয়মানুসারে এক- 


জীবাত্মা৷ ও পরমাত্বার একতা। ৪৭ 


ূহ্র্তব্যাপী ঘটনার বিষয়েও ব্যাপৃত হইতেছে; এবং এক কার্যের জ্ঞান হইতে 
অন্ত কার্য্ের জ্ঞানে অথবা একরূপ অভিজ্ঞতা হইতে অন্তর্ূপ অভিজ্ঞতাতে স্তরে 
স্তরে অভিব্যক্ত হইতেছে, এইবপ প্রতীয়মান হয়। পন্ীস্তরে অনন্তভাবে ব্র্ধা- 
জীবনের ধারণ! করিতে হইলে বলিতে হইবে যে তাহার মধ্যে অনস্তকালপ্রবাহ- 
ঘটিত ঘটনাসমূহের জ্ঞান অন্তর্ভূক্ত আছে; এবং পরমাত্ম! সেই জ্ঞান স্বকীয় জ্ঞান 
বলিয়াই স্বয়ং উপলব্ধি করিতেছেন সেইজন্য পরমাত্মীকে ব৷ ব্রহ্দকে আত্মজ্ঞান 
বিশিষ্ট বলিয়া ব্যক্তিবিশেষ বলিতে হইবে। তাহার সম্পূর্ণতা৷ কালপ্রবাহসাপেক্ষ 
উদ্যমেব্র দ্বারা, জাগতিক অভিব্যক্তির দ্বারা এবং পরম্পরসম্বদ্ধ নান! পরিচ্ছিন্ন 
জীবের কার্যকলাপের দ্বারাই প্রকটিত হইয়া থাকে । পরমাত্মা বা ব্রদ্গের 
সম্পূর্ণতা বা স্বাত্জ্ঞান কালপ্রবাহের পরিণাম শ্বরূপ হইয়া ঘটে না) অথব! 
অভিব্যক্তির ক্রিয়৷ হইতেও উদ্ভূত হয় না) কিম্বা কোন সময়ের অবদানে কিন্বা 
কোন সময়সাপেক্ষ কার্য্প্রণালীর পরিণামেও আবিভূতি হয় না। সঙ্গীত- 
বরসাস্বাদের সময় সর্বশেষে গীতম্বর শ্রবণের পর যে সম্পূর্ণ সঙ্গীতরসের অনুভব 
হয়, :ইহা বল! বায় না; অথব! সেই শেষ গীতস্বরের শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ও থে 
সঙ্গীতরসের সম্পূর্ণতা অনুভব হয় তাহাও সত্য নহে। বরং সমুদয় রাগরাগিণী 
এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বরের মিলিতভাব লইয়াই সঙ্গীতরসের অনুভব হইয়া থাকে ১ 
এবং সেই মিলিত সম্পূর্ণভাবকেই “সঙ্গীতরস” বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই 
সঙ্গীতের প্রারভ্তে গীত অথবা শেষে গীত স্বরকে সম্পূর্ণ সঙ্গীতরদ বলা! যাইতে 
পারে না। ভিন্ন ভিন্ন স্বরের এবং রাগরাগিণীর সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গীতরসের ঘে 
সম্বন্ধ, কাঁলপ্রবাহজনিত ঘটনাপৌর্কাপর্যেত্র এবং অনস্তাবস্থার (ব্রহ্মভাবের )ও 
সেই সম্বন্ধ আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। এইরূপ বুঝা! যায় যে ব্রহ্গব্যক্তি 
পুরণজ্ঞানে অনন্তকালীন নিখিল ঘটনাবিষয়ে অভিজ্ঞ থাকেন। অনন্ত ব্রহ্মাও প্রবাহ 
যেন একটি অনন্ত লঙ্গীতরস। কালপ্রবাহজনিত ঘটনাপৌর্ধপধ্য যেন নানাবিধ 
স্বর এবং বাঁগরাগিনী এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। পরমাত্মার পক্ষে সেই 
সম্পূর্ণ বরহ্মাগসঙ্গীতরম এককালে অথবা যুগপৎ অনুভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্ধাণ্ডে 


৪৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


সমুদয় কালসাপেক্ষ ঘটনাই ব্রহ্মাবস্থায় সম্পূর্ণতাকে অপেক্ষা করিয়া ঘটিয়া 
থাকে, কিন্ত কোন নির্দিষ্ট সময়ের অবদানে সেই সম্পূর্ণতা উপস্থিত হয় না। 
যেজ্ঞানে জাগতিক সমগ্র কালসাপেক্ষ চেষ্টা ও উদ্ভম এককালে অর্থাৎ যুগপৎ 
প্রতিভাসিত হয়, সেইজ্ঞানই পুর্ণতাবিশিষ্ট এবং তাহারই অন্ত নাম ব্রন্মের সর্বজ্ঞতা 
বা অনস্তজ্ঞানসম্পন্নতা । 

অনস্তকালপ্রবাহজনিত ঘটনার ধারণা যে একটি সমষ্টিরূপে এককালে জ্ঞানে 
প্রতিভাসিত হইতে পারে এবং তাহাঁতে যে কোনরূপ বিরোধ নাই, তাহ৷ পূর্বের 
প্রদশিত হইয়াছে । কাঁলগ্রবাহের ঘটনাসকল অনন্ত বলিয়৷ তাহার মধ্যে কোন 
ঘটনাকে শেষ ঘটনা বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্মাগুজীবনের ক্রিয়া- 
পৌর্ধাপধ্যের কোন শেষ অবস্থা নাই এবং কালপ্রবাহের প্রত্যেক মুহূর্তে ব্হ্গের 
ইচ্ছ। অভিব্যক্ত হইতে থাকে । যখন প্রতিমুহূর্তেই এইরূপ ঘটে, তথন কাল- 
প্রবাহের প্রত্যেক অবস্থাই বর্গের পূর্ণ উদ্দেশ্যের বা অভিপ্রায়ের সহিত নিত্য- 
সম্বদ্ধ বলিয়া ব্হ্জ্ঞানে প্রতিভাসিত আছে ইহা বলিতে হইবে। ব্রদ্ধা্ডের ঘটনা- 
প্রবাহে নিয়তই প্রত্যেক ঘটনা স্বকীয় পুর্ণতালাভের দিকে অগ্রসর বা পরিবন্তিত 
হয় ইহা! স্বীকার করিলেও নিয়তই যে জগতে ক্রমশঃ সর্ধাঙ্গীণ অত্যুন্নতি হইতেছে, 
তাহা বলা যাঁয় না! সকল ঘটনাই যে সর্বদাই উন্নতিশীল হয়, অর্থাৎ পরবর্তী 
ঘটনাসমূহ ষে নিয়তই পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হয় ইহা সম্পূর্ণ ত্য 
হইতে পারে না। কারণ এরূপ বলিলে ব্রহ্মাগুরচনার রীতিতে নিয়তই সাধারণৃতঃ 
কালক্রমে উন্নতি হয়, অর্থাৎ সকল কালসাপেক্ষ বস্তই পূর্বাবস্থা৷ হইতে উত্রৃষ্টতর 
অবস্থা প্রাপ্ত হয় এইরূপ স্বীকার করিতে হয়। অবশ্য নীতিনিয়ম মাঁনিতে হইলে 
কৌন না কোনরূপে জগতের উন্নতি হয় ইহ! সত্য; কারণ নিয়তই নূতন সত্তার 
আবির্ভীব এবং অভিব্যক্তি হইতেছে এবং নিয়তই সকল বিষয়ের নানারূপ পরিবর্তন 
হইতেছে দেখ যায়। তাহা ছাড়া নৃতন নৃতন ব্যক্তি কালক্রমে উদ্ভুত হইতেছে 
এবং ব্বন্্রবাহের নূতন নৃতন অর্থও প্রকটিত হইতেছে। কিন্তু এ সকল রর 
সত্য হইলে ও দেখা যায় যে কালপ্রবাহে যেন নিয়তই উৎকর্ষ ঘটিতেছে, তেমনি 


জীবাআ্া ও পরমাত্বার একতা । ৪৯ 


আবার পুর্বাবস্থার হানি বা অপকর্ষ ও লাগিয়! রহিয়াছে। ইহ! :সাঁময়িক জ্ঞানে 
সর্বদাই উপলব্ধ হইয়া থাকে। তাহা হইলে কালিক উন্নতি কালনিয়মের এক 
অবস্থা এবং হানি বা অপকর্ষ তাহার অন্তর অবস্থা এইরূপ বলিতে হয়। 
আমরা ভবিষ্যতের অভিমুখে যতই অগ্রসর হই, ততই অতীত অবস্থা হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকি। মন্ুষ্যের বয়োবৃদ্ধি হইলেই তাহার শৈশবের হানি হইয়া 
থাকে ; এবং বার্ধক্যের আগমনে যৌবনের অবসান হইয়া পড়ে। ম্ুতরাং 
মনুষ্যপক্ষে কালানুসারে নূতন অধিকার জন্মিলে, অগত্যা! পূর্ববাধিকারের বিনাশও 
আসিয়! পড়িবে । ব্রহ্মাগুপ্রবাহেও তন্রপ কোন অতীত ঘটনা পুনরাবন্তিত হয় 
না অর্থাৎ ফিরিয়া আইসে না। কাচের পাত্র তগ্ন হইলে আর পূর্বববৎ সংযুক্ত 
হয় না। পুম্প শুষ্ক হইলে আর বিকনিত হয় না। কৃ্য চিরকালের জন্তাই স্বীয় 
উত্তাপ হইতে নিয়ত বিচ্ছিন্ন হইতেছে । অতএব উন্নতি বা পরিবর্তনের সহিত 
নিয়তই অপকর্ষ বা হানি অন্তভূক্ি রহিয়াছে ইহা! স্বীকার করিতে হইবে। 
অতএব বিষয়বিশেষের উন্নতি হইলেও অমিশ্রিত ব! বিশুদ্ধ উন্নতিলাভ 
ভইয়াছে, ইহা! বল! বাইতে পারে না। কালপ্রবাহে কোনরূপ ফললাভের সময় 
অতীত বিষয়ের হানিজনিত ছুঃখভোগও অপরিহার্য । মাতা বন্দি সন্তানের 
যৌবনাগমে আনন্দিত হইবার সময় তাহার শৈশবের মাধুর্ধীন্ুভব হইতে বঞ্চিত 
হয়্েন। সঙ্গীতর্সভোগের সময় শেষগীত স্বরের মাধুর্যে মোহিত হইয়া প্রথম- 
গীত ম্বরের মাধুরয্য বিস্থৃত হইতে হর। এইরূপে সাময়িক লাভ নিয়তই হানি- 
জড়িত হইয়! থাকে । ইহাই কালপ্রবাহের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। নিরবচ্ছিন্ন 
উন্নতি অথব৷ ক্ষতিশূন্য বিশুদ্ধ লাভ জগতের কালপ্রবাহে ঘটিতে পারে না । 
অন্তরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান যখন সর্বদাই ভবিষ্যৎ 
উদ্দেন্তসাধনের জন্য নিয়তই সেই উদ্দিষ্ট বিষয়ের নিকটবর্তী হইতে থাকে, 
তখন সেই জ্ঞানের যে উন্নতি হইতেছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
সুতরাং জগৎপ্রণালীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়৷ বিচার করিলে বুঝা যাইবে 
ঘে অসংখ্য বিদ্ধ ও বাঁধা, দুঃখ ও ক্লেশ সত্বেও সাকল্যভাবে নিরতই জগতের 
৪ 


৫৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


সময়োচিত উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে । কেবল 'এই ভাবে চিন্তা করিলেই সকল 
সময়ে উন্নতি হইতেছে ইহা! বলিতে পাঁরা যায়। কিন্তু যদি উন্নতির অর্থে 
পূর্ববাবস্থা অপেক্ষা সর্ববাংশে উতরষ্টতর অবস্থার আবির্ভাব বুঝা “যায়, তাহা হইলে 
তন্রপ নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি যে সমস্ত জগতে হইতেছে ইহ বলা যাইতে পারে ন|। 
তবে কোন কোন অংশে জগতের উন্নতি হইতেছে এবং কোন কোন অংশে 
ক্ষতি বা হানি হইতেছে তাহ! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। মন্ুযুজাতিরৃষটান্তেও 
ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সভ্যতার আবির্ভাবে নিয়তই পুর্ববকালীন অসম্পূর্ণত! 
মাঞ্জিত হইতেছে এবং পুর্বে বে সকল মঙ্গলের চিহও ছিল না, তাহার নূতন 
আবির্ভাব হইতেছে, সুতরাং সাধারণতঃ উন্নতি হইতেছে বলিতে হইবে । কিন্তু 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও উল্লেখ করিতে হইবে যে আমর প্রাচীন উন্নত ও সভা- 
জাতীয় মনুষ্যগণকে এবং গণনাতীত দার্শনিক স্ুপপ্তিত এবং মহাকবিদিগকেও 
চিরকালের জন্য হারাইয়াছি। 

কালপ্রবাহের উন্নতির এক বিশেষ লক্ষণ এই যে, নৃতন নূতন নৈতিকপুরু 
অর্থাৎ কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি আবিভূ্তি হইয়। থাকেন। তীহাদিগের দ্বার সমাজের 
অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু জীবনের কালপ্রবাহজনিত অবস্থা অনুধাবন 
করিলে তাহাদিগের জীবনও কখন কখন ছু:থে অভিগ্্ত থাকে এইরূপ 
দেখিতে পাওয়া যায়। অনন্ত পুর্ণাবস্থা বিবেচনা! করিলেই তীহার৷ দীর্ঘকাল 
ছুঃখভোগ করিয়াও পরিশেষে পূর্ণতার নির্ধাহক হয়েন এইরূপ মনে করা 
বাইতে পারে। স্থুলতঃ বলিতে হইলে ব্রন্মের জ্ঞানে সমস্ত যুগধুগাস্তরের 
সটনাবলি উপাদানরূপে যুগপৎ এক অনন্তপ্রবাহস্বরূপ প্রতিভাদিত আছে। 
্রহ্গনিষ্ঠজ্ঞানানুদারে সকল বস্তুই মঙ্গলের জন্য উদ্যম করিতেছে এই ভাবে 
যিনি জগদব্যাপার অবলোকন করেন, তিনি কালজনিত ছুঃখ এবং ক্লেশ সহ্য 
করিয়াও সেই ভাবই সর্বদা মনে ধারণ করিয়া! আনন্দ অন্রভব করেন। 

মনুষ্য ব্যক্তিবিশেষ হইলেও তরঙ্গের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নহে। কারণ 
তাহার 'নিজের স্বর্ূপের ধারণা করিতে হইলে, তাহার সহযোগী অন্য ব্যক্তির 


জীবাত্ব! ও পরমাআর একতা ৫১ 


বা প্রতিবেশীর এবং সমস্ত জগতের সহিত তাহার প্রতিযোগিতাও অনুভব করিতে 
হয়। মনুষ্য জ্ঞানবিশিষ্ট জীব হওয়াতে কালপ্রবাহে তাহার জীবন স্বীয় কাধ্য- 
কলাপের দ্বারা পূর্ণতালাভের জন্য অগ্রসর হয়। অনস্তপূর্ণাবস্থা ভাবিয়া বিবেচনা 
করিলে সেই মনুষ্যব্যক্তির জীবন সর্বদাই সমগ্র জগতের 'প্রতিযোগ্রিভাবে 
অভিব্যক্ত হইয়া পরিণামে পূর্ণতা লাভ করে এইরূপ বলিতে হয় এবং ইহাই 
তাহার নিত্যতার লক্ষণ। 

মানবাত্মা কোন বস্ত বা পদ্দার্থ হইতে পাঁরে ন৷ ইহা! পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
উহা! এক অভিপ্রায়বিশি্ঠ অথব! অর্থধুক্ত জীবনপ্রবাহমাত্র । আমার অভি- 
প্রায়, উদ্দেশ্য, কার্যকলাপ, অভিলাষ, আশা এবং জীবন-_সমস্তই অন্ত ব্যক্তির 
অভিপ্রায়াদির সহিত প্রতিযোগিভাবে অবস্থিত থাকে বলিয়াই আমি এক 
মন্ুষ্যশ্রেণীতুক্ত জীব। স্বরূপতঃ আদি এক সতাসত্াবিশিষ্ট বিলক্ষণ ব্যক্তিবিশেষ 
বলিয়! যাহা করি, তাহা অন্ত কেহ করিতে পারে না) আমার অভিপ্রায় অন্বের 
মনে উদিত হয় না এবং আমার যেরূপ বিশিষ্ট স্বাধীনতা আছে তাহা অন্তের 
নাই। আমার অভিপ্রায়ের বিলক্ষণতাই আমার স্বরূপের প্রধান লক্ষণ । 

কালের সহিত জীবাত্মারি সন্বন্ধবিচার করিলে কত কালে জীবাস্মা পূর্ণতা" 
লাভ করে অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হয় তাহা কেহ বলিতে পারে ন1। 
কালপ্রবাহস্থ কোন মন্ুষ্যব্যক্তি জগতের প্রতিযৌগিরূপে অবস্থিত আছে, 
এইরূপ বলিলে অতি স্বল্নসময়ব্যাপি জীবনই বুঝাইয়া থাকে । এমন কি 
এক মুহূর্ভব্যাপি জীবনও হইতে পারে। দেই জীবন ব্রন্ষের নম্বদ্ধবশতঃ অর্থাৎ 
তাহাতে ব্রহ্ষের উদ্দেশ্য আছে এবং সমগ্র জগতের সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাহাকে 
এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলা যায়। আমাদিগের এক মুহূর্তব্যাপি জীবনের মর্ম 
আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহি; কিন্ত ঈশ্বর তদ্ধিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ আছেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কালপ্রবাহের প্রত্যেক মুহূর্তের ঘটনাকে প্রথমতঃ ক্ষণিকভাবে এবং ছিতীয়তঃ 
অনস্তভাবে--এই ছুই ভাবে চিন্তা করা যাইতে পারে। ক্ষণিকভাবে বিচার 


৫২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনত। | 


করিলে কোন বিশিষ্ট মুহূর্তের ঘটনাকে এইরূপ বর্ণন কর! যাইতে পারে ষে উহা 
এক্ষণে ঘটিতেছে এবং উহার বিলক্ষণতা আছে। উক্তবিধ ঘটনাকে সমগ্র 
বন্ধাঙের প্রতিযোগিভাবে চিন্তা করিলে তাদৃশ ঘটনা আর দ্বিতীয় নাই এবং উহা 
অন্তব্যক্তিনিষ্ঠও নহে ইহা! বলিতে হয়। কারণ কালপ্রবাহে আর সেরূপ ঘটন! 
ঘটিতে পারে না। পক্ষান্তরে অনন্তভাবে চিন্তা করিলে বলিতে হইবে যে সেই 
ঘটনার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি এবং তমস্তর্গিত পূর্ণ অভিপ্রায় ব্রহ্মজীবনে প্রতিভাসিত 
আছে। উক্ত ঘটন! ক্ষণস্থায়ী বলিয়া যে উহা! অনস্তভাবে পরিণত হইতে পারে 
না তাহা! বল! যাইতে পারে না । কোন বিশিষ্ট স্থানে বা সময়ে এক বিশিষ্ট ঘটন। 
ঘটয়া যখন ব্রন্মেরই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে, তখন অনস্তাবস্থায় ব্রঙ্গজ্ঞানে 
তাহার অস্তিত্ব ত্বীকার করিতেই হইবে। কারণ ব্রন্গজ্ঞানে সেই ঘটন! নিত্য- 
ভাবেই বর্তমান রহিক্নাছে। কারণ সেই ক্ষণিক ঘটনার জ্ঞান ব্রহ্ষজ্ঞানে বিদ্যমান 
না থাকিলে বন্ধের পূর্ণতা খণ্ডিত হইয়া পড়ে । স্তরাং কোন ব্যক্তিবিশেষের 
কায পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষণস্থায়ি হইলেও তাহার ব্রহ্গসন্বন্ধ রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে 
ষে দীর্ঘকালব্যাগী হইতে হইবে এমন কোন কারণ বা যুক্তি নাই। অর্থাৎ 
লোকের ক্ষণকাঁলের কার্ধা হইতেই ব্রহ্গসন্বন্ধ ঘটিয়া! ধায়। প্রতোক ব্যক্তিই বর্তমান 
মুহূর্তেও ব্রন্দে অবস্থিত আছে। কারণ স্বন্নজ্ঞ মনুষ্য প্রতিমুহূর্তের কার্যের দ্বার! 
তাহার নিজের জ্ঞানগোঁচর অভিপ্রায় ব্যতীত অপর বহুবিধ গুঢ় অভিপ্রায়ও প্রকাশ 
করে এবং মেই সকল অভিপ্রায় ব! উদ্দেশ্য ব্রন্জ্ঞানে গ্রতিভাসিত হইয়! পূর্ণরূপে 
অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । 

বর্তমান কালপ্রবাতস্থ মানবাত্ার শ্বরূপ সম্পূর্ণ মানবাত্মার স্বরূপ নহে। যে 
আত্মাতে মনুষ্যের সমগ্র জীবনের বিলক্ষণ অভিপ্রায় বা! উদ্দেস্ত সম্পূর্ণভাবে অভি- 
ব্যক্ত হয়, তাহাই তাহার সম্পূর্ণ আত্মা। তন্রপ মানবাত্মা কালপ্রবাহজনিত 
কাধ্যকলাপের দ্বারা মধ্য মধ্যে নিজের সাময়িক উদ্দেশ্য সাধন করিয়া পরিণামে 
ব্রন্মের সহিত একতালাভের জন্ত যন্ত্র করে। স্বপ্নকালব্যাপী মানবাত্মাঁ অপেক্ষা 
অনস্তাবস্থ মানবাত্মার আত্পদবাচ্যত্ব অধিক হইলেও (অর্থাৎ জীবনের বিলক্ষণ 


জীবাত্মা ও পরমাত্বার একতা । ৫৩ 


উদ্দেস্তের সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট আত্মাকেই প্রকৃত আত্মা বলিলেও ) তাদুশ আত্মার 
স্বরূপ স্বীয় বিষয়ভেদ অনুসারে কালপ্রবাহে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়! প্রতীয়মান হয়। 
স্বল্লকালব্যাপি উদ্দেগ্ত হইলে তছুপযোগি সামান্ত কাধ্য সম্পাদনের জন্ত স্বল্লকাল- 
স্থায়ি জীবনের প্রয়োজন হয়, এবং সেই জীবনও অনস্তভাবে দেখিলে সেই অবস্থা 
হইতে অবিচ্ছিন্ন এক স্ব্লনকালস্থায়ী ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া বোধ হইবে । কোন 
ব্যক্তি কাহারও সহিত কোন কার্ধ্য করিলে, তাহার তৎকালীন ব্যক্তিত্ব সেই 
কাধ্যকালব্যাপিমাত্র বলিয়! বোধ হয়, এবং সেই ব্যক্তিত্ব তৎকালে তাহার সহ- 
চব্রের প্রতিযোগি বলিয়! প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তির আবার অন্যকা্য- 
সম্বন্ধ এবং অন্তব্যক্তির প্রতিযোগিতা স্মরণ করিলে তাহার ব্যক্তিত্ব দীর্ঘকালব্যাপি 
বলিয়া মনে করিতে হয়। তাহারই আবার ব্রহ্মসন্বন্ধ এবং সমগ্র জগতের প্রাতি- 
যোগিত! চিন্তা কৰিলে তাহার অনস্তভাব এবং নিত্যতা৷ পরিব্যক্ত হয়। 
নৈতিক পুরুষের ( কর্তব্যপরায়ণ বাক্তির ) কর্তব্যতার বিষয় চিন্তা করিলে, 
সেই কর্তব্যতাতে যে কাঁলসীম! নির্ধারিত আছে, ইহা বলিতে পার! যায় না। 
অর্থাৎ কর্তব্য কার্ধ্য বিষয়ে কেহই বলিতে পারেন না যে ণআমার কার্য শেষ 
হইক্নাছে, আর আমার কিছুই করিবার নাই ৮ কারণ, কর্তব্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ 
এই যে, একট! কর্তব্যকার্ধ্য করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত কর্তব্যকার্ধ্য আবি- 
ভূতি হয় এবং অন্য দায়িত্বও তৎক্ষণাৎ উদ্ভূত হয়। কালপ্রবাহের প্রত্যেক 
ঘটন! যেরূপ ব্রহ্মজীবনের সহিত সম্বন্ধ, তদ্রুপ আদর্শোচিত জীবনের বিলক্ষণ কাধ্য- 
সকলও ব্র্মজীবনে সম্বদ্ধ হইয়! পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণত লাভ করিয়। সেই 
জীবন তত্বজ্ঞানবিশিষ্ট ও ব্যক্তিনিষ্ঠ হয়। স্থৃতরাং সে জীবনে মৃত্যু নাই এবং 
তাহাই তাহার নিত্যতার প্রমাণস্বরূপ | 
মনুষ্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ বিবেচনা করিলে এবং মনুষ্য এক নৈতিক ব্যক্তি, ইহা 
চিন্তা করিলে পরম্পরাশ্রিত যুক্তিদ্বারা মানবাতআ্মার নিত্যতার ত্রিবিধ প্রমাণ পাওয়া 
যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সত্তামাত্রকেই জ্ঞানের বিষয় বলিতে হইবে। কারণ, 
যাহ ত্রহ্মজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে এবং তাহার অনন্তজ্ঞানে কখন প্রতিভাদিত হয় 
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নাই, তাহার অস্তিত্ব নাই এবং থাঁকিতেও পারে না। ইহাই সত্তভীর প্রথম লক্ষণ । 
দ্বিতীয়তঃ, যাহ! সাঁধারণধর্মাক্রাত্ত নহে এবং যাহা ব্রন্মের উদেষ্তপ্রকাশক নহে 
(অর্থাৎ তাহার চিন্তার অভিব্যঞ্জকগুণবিশিষ্ট, নহে) তাহারও অস্তিত্ব নাই; 
অর্থাৎ সকল বস্ততেই বা পদার্থেই কোন না কোন সামান্যধর্মম নিত্যই বর্তমান 
থাকা আবগ্তক ; কারণ, তাহা সত্তামাত্রেরই নির্ধারিত অবস্থা । তৃতীয়তঃ, সত্ব! 
ব্যক্িনিষ্ঠ এবং বিলক্ষণ হওয়া আব্ভক। কেবলমাত্র জ্ঞানগোচরতা এবং 
সাধারুণধর্শ্ীক্রান্ততা সত্তার পরিচায়ক লক্ষণ নহে; অর্থাৎ বস্তু কেবলমাত্র 
জ্ঞানে উপলব্ধ হইলে, এবং তাহার সামান্য বা! সাধারণ ধর্ম জানিলেই তাহার ব্বরূপ 
বুঝা যাক না এবং বর্ণন করা যায় না। যাহা দ্বার কোনরূপ বিলক্ষণ ইচ্ছার বা 
অভিপ্রায়ের তৃপ্তি বা পূর্ণতা হয়, তাহাই ব্যক্তিশব্দবাচ্য । কোন ঘটন। যে 
“এক বিশিষ্ট ও বিলক্ষণ ঘটনা” তাহার অর্থ এই যে সেই ঘটনা দ্বারা জগতের 
যে উদ্দেম্ত সাধিত হইতেছে, তাহা অন্ত কোঁন ঘটনাদ্বার৷ সাধিত হইতে 
পারে না। সুতরাং কেবলমাত্র জ্ঞানগোচর হইলেই সেই ঘটনার মন্দ ক! 
উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি না। সামান্তধর্দের বর্ণনা করিয়াও সেই ঘটনার 
বিলক্ষণতা! বিদিত হওয়া যায় না। শুদ। জ্ঞানগোচর হইলে এবং সামান্ত- 
ধর্মুক্রাস্ত হইলে ব্যক্তির অস্তিত্ব সুচিত হয় মাত্র, কিন্তু তাহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত 
হওয়া! যায় না। বহির্র্টা ব্যক্তির স্বরূপ জানিতে পারেন না বলিয়। ব্যক্তির 
অস্তিত্ব কুচিত হইলে তিনি তাহার সামান্তধর্মের এবং তংসংক্রান্ত 
নিয়মের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ইহাই বিজ্ঞানবিদ্ভা করিয়া 
থাকে। তখন আবার সেই বহি্ষ্টা ব্যক্তির অস্তিত্বের দৃঢ়তর সুচনা পাইয়! 
থাকেন। কিন্তু চিন্তাশক্তির দ্বার! বহির্ষ্টী ব্যক্তির প্রক্কৃত স্বরূপ বুঝিতে ঝ! 
জানিতে পারেন না। কোন প্রতিবেশীর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করিবার সময় “কেন 
এই ব্যক্তির স্কান জগতে আর দ্বিতীয় কেহ অধিকার করিতে পারে না” তাহ! 
কেহ অন্ুভবও করিতে পারেন ন! এবং কল্পনাও আনিতে পারেন না 
তাহার আকার, প্রকার ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া কেন অন্তে তজ্মপ আকারবিশিষ্ট 
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হইতে পারে না বা! তল্রপ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, তাহার কারণ কেহ বুঝিতে 
পারেন না। তাহার চব্রিততর এবং ব্যবহারসন্বন্বীয় নিয়মাবলি যদি পর্যবেক্ষণ 
করা যায়, তাহ! হইলে কেবলমাত্র তাহার স্বজাতীয় সাধারণ ধর্মই দেখিতে পাঁওয়৷ 
যায়; কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্ব বা বিলক্ষণতা৷ বুঝিতে কেহই জমর্থ হয়েন না । 
সুতরাং আমার প্রতিবেণীর বিশিষ্টব্যক্তিরূপে “অনন্ততা” “বিলক্ষণতা” এবং 
পনির্দিষ্টতা” (অর্থাৎ এই ব্যক্তি এরূপ যে, ইহার স্থান জগতে আর কেহ অধিকার 
করিতে পারে না) আমি প্রতান্ষজ্ঞানের দ্বারা বুবিতে অথবা বর্ণনাশকির দ্বারা 
বর্ণনা করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হই না। পুতরাং ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বূপ মনুুষ্যের 
জ্ঞানগোচর হয় না। 


মনুষ্য কালপ্রবাহের ঘটনাবলীর কেবলমাত্র আংশিক জ্ঞানবিশিষ্ট (স্বর্ক্ত ) 
জীব এবং তাহার ইচ্ছা বাঁ অভিপ্রায় নিত্যই অতৃপ্ত থাকে। সুতরাং তাহার 
পক্ষে “ব্যক্তিত্বের সত্তা কেবলমাত্র সুচিত হয়; অর্থাৎ "উহ! আছে” এইরূপ 
নিশ্চিত জ্ঞান হয় মাত্র। সেই ব্যক্তিত্ব জিজ্ঞাসাই জগতের প্রধান রহস্য, ইহার 
জন্য লোক লালায়িত এবং ইহাই নৈতিকতার প্রধান অঙ্গ । কিন্তু ব্যক্তিম্বরূপ 
জ্ঞের পদার্থ নহে। সুতরাং এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির সম্বন্ধ এক প্রকার 
ঈশ্বরসন্বন্ধের ন্যায় কেবলমাত্র সুচিত হইম্া। থাকে । ব্যক্তির সত্তা সত্য বটে, 
কিন্তু মনুয্যের পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে তাহা কখনই প্রকটিত হয় না। 

উপরি উল্লিখিত বাক্তিসত্তার আলোচনার উপরই মানবাত্মার নিত্যতার 
আলোচন! নির্ভর করে। মনুষ্যব্যক্তিকে যেরূপই বুঝ। যায় অর্থাৎ উহাকে 
বর্তমানকালীন জীবন অথবা দীর্ঘকালব্যাপি ঘটনাপরম্পরাধুক্ত জীবন বলির! 
মনে করিলেও, উহার বে সত্য অস্তিত্ব আছে, তথ্িষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। 
উহার ব্যক্তিত্ব আছে এবং উহা ব্রন্মেরই উদ্দেশ্যবিশেষ বলিয়৷ উহা ব্রন্ধজ্ঞানে 
অবস্থিত থাকিয়৷ ব্রহ্ষেরই উদ্দেশা সাধন করে। জ্ঞানবিস্তীরবিষয়ে অথবা 
কার্য্যানুষ্ঠানবিষয়ে জগতের মধ্যে সেই ব্যক্তি যে স্থান অধিকার করে, তাহা 
অনা কেহ অধিকার করিতে পাঁরে না। তাহার কর্তব্য অন্যে সাধন করিতে 
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পারে না এবং তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টা অন্যের দ্বারা 
সম্ভব হয় না। দেই ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপের বা আত্মার জ্ঞান এবং তাহার 
বর্তমান আংশিক ও পরিচ্ছিন্ন জীবনের জ্ঞান একস্থুত্রে গ্রথিত, অর্থাৎ উভয়ঙ্ঞানই 
একরস (0101) বা একভাবাপন্ন বলিতে হইবে। 

মানবাত্ম। কালপ্রবাছের বর্তমান ক্ষণে বলিতে পারে যে, “আমার স্বীয় ব্যক্তি- 
স্বরূপ কি অথবা আমার সত্তা কিরূপ”, তাহা আমি নিজে জানি না» কিন্ত বর্গ 
তাহা অবগত আছেন। অবশ্য ব্রদ্ধ আম। হইতে শ্বতন্ত্রতাবে অবস্থিত থাকিয়| 
আমাকে জানেন, এ কথ আমি বলিতেছি না। অনস্তাবস্থায় তাহার সহিত আমার 
একত্ব সম্পন্ন হইলে আমি যেরূপ আমার স্বরূপ ও অস্তিত্ব বুঝিতে পারিব, 
তিনি তন্রপই আমাকে জানেন। তীহাতে অবস্থিত হইয়। এবং তাহার 
সম্পূর্ণ ইচ্ছার অংশভাগী হুইয়৷ আমি বুঝিতে পাৰিব, আমার জীবনের অভিপ্রাক 
কি এবং কি কারণে আমার ব্যক্তিত্ব অন্য ব্যক্তিত্ব হইতে বিলক্ষণ হইয়াছে 
( অর্থাৎ আমার জীবন অন্ত জীবন হইতে ভিন্ন হইয়াছে )। জগতে মনুষ্যাকারে 
বর্তমান থাকিয়া আমার সত্তার উদ্দেশ্য আমার জীবনে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না 
বলিয়া, আমি অন্য ব্যক্তির প্রতিত্বন্দিভাবে আপনাকে প্রকটিত করি বটে, কিন্ত 
তথাপি আমার ন্বরূপগত বিলক্ষণ উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি না। ব্রন্ধ- 
সম্বন্ধ ঘটিলে এবং তাহার সহিত আমার একত্ব সম্পন্ন হইলেই আমি বুঝিতে 
পারিব, আমার বিলক্ষণ সততার অভিপ্রায় কি? 

ফলিতার্থ এই হইতেছে যে, প্রত্যেক মানবাখ্ম৷ অনস্তাবস্থাযন আপনার ব্যক্তি- 
গত স্বরূপের নিগুঢ় অভিপ্রায়, ব্রন্মের সহিত এক হইয়। জানিতে পারে এবং 
তাহারই ইচ্ছার মধ্যে তাহার যে বিলক্গণ অংশ আছে, তন্বার ব্রহ্মেরই অভিপ্রায় 
সিদ্ধ হইতেছে, ইহা'ও বুঝিতে পারে । জগতের কালপ্রবাহে আমাদিগের ব্যক্তিগত 
স্বরূপ যতই ছূর্বোধ্য হউক না কেন, অনস্তাবস্থায় আমর! সেই স্বরূপ কি 
তাহা বুঝিতে পারিব। অতএব অনন্তাবস্থায় আমর! যে জ্ঞানলাভ “করিব 
অর্থাৎ আমদ্দিগের তদানীন্তন সংবিদের অবস্থা যাহা হইবে, তাহ! মনুষ্য চিত, বর্ত- 


জীবাতআ ও পরমাত্বার একতা । ৫৭ 


মান পরিচ্ছন্ন সংবিদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তাহা হইলে সংক্ষেপতঃ এই পর্য্ত্ত বুঝা যাইতেছে যে, ব্যক্তিমাত্রেরই একটি 
প্রকৃত স্বরূপ সত্য সত্যই আছে এবং তাহা তাহার সমগ্র জীবনেই অনুস্যাত থাকে ) 
কিন্ত তাহার সেই প্রক্কৃত স্বরূপ তাহার বর্তমান পরিচ্ছিনন জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয় 
না। কিন্ত ব্রন্মের অনস্ত জীবনে এক হইয়া স্থান পাইলে তাহার সংবিদের 
রূপান্তর হইবে। কালপ্রবাহস্থ জীবনে মন্ুয্যব্যক্তি যেন রঞ্জিত কাঁচের ভিতর 
দিয় আত্মম্বরূপ দর্শন করে এবং ব্রন্মে অবস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি তাহা সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে দেখিতে পায়। | 

এক্ষণে এবিষয়ের আলোচনা করিলে আর একটি বিষয় শ্বতঃই আক্ষিপ্ত হইস়্া 
বিচারের বিষয় হইয়া পড়ে। ইহা বুঝ! যায় ঘের কোন ব্যক্তির অস্তিত্বের বিষয় 
বিবেচনা! করিলে এবং তাহার পরিচ্ছন্ন অন্তর্গত অভিপ্রায়কে স্বতন্ত্র আলোচনা 
করিলে তাহার কতকগুলি সাময়িক জ্ঞানবিশিষ্ট ধারণাসমষ্টিকে তাহার আত! 
বলিয়। প্রতীয়মান হয়। তন্দ্রপ যথেচ্ছকল্পিত আত্মা দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়। 
প্রতিপন্ন হয় না। তাহার নির্দিষ্ট সময় জগতের ঘটনাপ্রবাহে এক মুহুর্ত, 
এক দিন বা এক বৎসর অথব| এক বা কয়েক যুগও হইতে পারে এবং তাহার পর 
তাহার তিরোভাব হইয়া থাকে। সেই স্বর্নকাঁলব্যাপী আত্মা একটি বিশিষ্ট 
এবং বিলক্ষণ ঘটনা হওয়াতে এবং প্রকৃত সভার অন্তর্গত হওয়াতে তাহার 
অবশ্যই ব্রক্ষসন্বন্ধ আছে বলিতে হইবে। সেই সম্বন্ধবশতঃ অনস্তাবস্থায় তাহার 
স্বাঅজ্ঞান রূপান্তরিত হইয়া যায় এবং তখন তাহার জীবনের এবং ব্যক্তিভাবের 
প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং জগতে তাহার নিরূপিত স্থান তাহার জ্ঞানে 
প্রতিভাসিত হয়; অর্থাৎ অনস্তাবস্থায় সেই আত্মা তাহার বর্তমান কালসাপেক্ষ 
সংবিদ্‌ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জ্ঞান লাভ করিয়া বর্তমান জীবনের অর্থ ও:উদ্দেশ্য 
বিশদভাবে বুঝিতে পারে এবং যে সকল বিষয় তাহার পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে পূর্বের 
প্রকাশিত হয় নাই, তাহাও তখন তাহার জ্ঞানগোচর হইয়! পড়ে। কিন্ত 
পূর্বোক্ত স্বর্নকালব্যাপী আত্মার এক বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহা! পরিবর্তনশীল 


৫৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


এবং এক সময়ে উহার তিরোভাব হয়। কিরূপে দেই কল্পিত আত্মা! কালপ্রবাহে 
এক সময়ে অন্তহিত হয়, মৃত্যুগরস্ত হয় এবং অস্তিত্বশূন্য বলিয়। প্রতীয়মান হয়, 
তাহা বুঝিলে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হইতে পারিবে। 

জগতে মৃত্যু নিত্যই ঘটিয়া থাকে, কিন্ত মৃত্যুর স্বরূপ ব৷ প্রকৃত অর্থ কি, তাহা 
সাধারণ লৌকে বর্ণন করিতে পারেন না। প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম এই যে, ঘটন। 
সকল সংঘটিত হইয়া অতীত হয় এবং অতীত হইলে আর পুনরাবর্তন করে ন 
অর্থাৎ ফিরিয়া আইসে না। মন্তুষ্যের মৃত্যুঘটনা, সেই সাধারণ নিয়মের একটি 
শাখা বা অংশবিশেষ অর্থাৎ সাময়িক ঘটনাবলির অনিত্যতারপ সাধারণ নিয়মের 
অন্তর্ঠত। অতীত ঘটন! যে আর দ্বিতীয়বার ঘটে না, তাহার কারণ সেই ঘটনার 
বিলক্ষণত|। যাহা সতা অস্তিত্থসম্পন্ন, তাহ! ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং বিলক্ষণ ; সুতরাং জগতে 
তাহার তিরোভাবের পর আর দ্বিতীয়বার আবিতাঁব সম্ভব হয় না। অতীত ঘটনা 
ষে আর ফিরিয়া আসে না, তাহা৷ সেই ঘটনাকে “বিলক্ষণ ঘটনা বলাতেই প্রতিপন্ন 
হইয়া থাকে । অতীত জগৎ মন্ুষাজ্ঞানের বহিভূতি হইলেও উহাতে বে অতীত 
ঘটনা সকল অন্তর্লীন আছে তাহা অনায়াসেই বুঝ! যাইতে পারে। কালপ্রবাহের 
এক এক সময়ে ঘটিত নূতন নূতন ঘটনাদকল যখন একবার ঘটিয় দ্বিতীয়বার 
অর্থাৎ অন্য সময়ে জগতে প্রকাশিত হইতে পারে না, তখন অবশাই ভবিষ্যতের 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নূতন নৃতন ঘটনা সংঘটিত হইবে এবং নূতন নৃতন বিষয় গ্রকটিত 
হইবে। কারণ কোন ঘটনা! যে অতীতকালে ঘটিবে, একথা অর্থহীন হইয়া পড়ে । 
যাহ! একবার ঘটিয়াছে, তাহা আর পুনরায় ঘটতে পারে না। সুতরাং কাঁল- 
প্রবাহে ব্যক্তিনিষ্ঠতা এবং অনিত্যতা এই ছুইভাব পরম্পর নিত্য সাপেক্ষ; অর্থাৎ 
কোন ঘটন! ব্যক্তিনিষ্ঠ হইলেই কালপ্রবাহে তাহা৷ অনিত্য হইবে ।* 


* এস্বলে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, কালপ্রবাহঘটিত “ব্যক্তি” আদর্শ পব্যক্তি”র অঙ্গ 
বা অংশমাত্র। কালপ্রবাহস্থ “ব্যক্রি* নিয়ত রূপান্তর ধারণ করে বলিয়! তাহাকে এ অর্থে 
অনিত্য বল! যায়, কিন্ত আদর্শ “ব্যক্তি” নিত্য এবং অনস্তাবস্থাপন্্। ফল কথা,4'বাক্তির" 
বাক্তিত্ব লোপ হয় না। বেদাস্তভাষায় উপাধিরই পরিবর্তন হয়, ব্যক্তির বা আত্মার 
পরিবর্তন হয় না, এইরূপ বল! ষায়। 


জীবাজ্বা ও পরমাতআ্মার একতা । ৫৯ 


কালতত্ববিচারে পরিচ্ছিননকাল এবং অনন্তকালের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। 
প্রতিমুহূর্তঘটিত ঘটনার ক্রিয়া সেই মুহূর্তের সহিতই অতীত হইয়া! যায়। কিন্ত 
এস্থলে নির্দিষ্ট অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালিক জীবনসংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহের অনিত্যতার 
বিষয় আলোচিত হইতেছে; অর্থাৎ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশা সফল হইতে গেলে, 
এক নির্দিষ্ট সময় হইতে অন্ত নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত, অথব। এক নির্দিষ্ট বর বা যুগ 
হইতে অন্ত নিদিষ্ট বৎসর বা ধুগ পর্যাস্ত জীবনপ্রবাহ যে জগতে থাকিবে, এইরূপ 
আমর! ইচ্ছ। করি অথব। আবশ্যক মনে করি। কিন্তু সেই জীবন তাহার উদ্দেশ্য 
সফল হইবার পূর্বেই অতীতগর্ভে লীন হইয়া যায় এই ঘটনার বিষয়ই এ স্থলে 
আলোচিত হইতেছে । 

বসন্ত খতু কিছু দিন থাকিয়! অতীত হয়, মনুষ্যের যৌবনকাল কিছু সময়ের 
পরে অতীতবিষয় হইয়া পড়ে এবং বন্ধুত্ব ব1 প্রণয়ও চিরস্থায়ী নহে। তত্রপ 
মনুষের জীবনও কিছু কাল থাকিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। লোকে মৃত্যুক্ূপ 
ঘটনাকে এরূপ নিরর্থক এবং নিরাশাঁর কারণ বলিয়া! মনে করে যে, ইহাই যন্ুষ্যের 
নিয়তিবশবন্তিতার এবং অনিবাধ্য ছুরদৃষ্টের ফল বলিয়া ঘোষিত হইয়! থাকে । 
কালপ্রবাহঘটিত মৃত্যুঘটনার বিষয় স্মরণ করিলে এইরূপ জীবনের অনিত্যতাকে 
মনুষ্যের বর্ণনাতীত ছুঃখ ও শোকের কাবুণ বলিয়া সকলকেই মনে করিতে হয়। 
তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে ষে, “মৃত্যু একটি সত্য ঘটনার মধ্যে পরিগণনীক্ম কি না 
এবং কি কারণে উহ। সম্ভুব হয় ?৮ প্রথমতঃ মনুষ্যজীবনের কোন একটা অংশের 
কথ! ধরা যাউক। সেই জীবনের অংশ যাহাই হউক, তাহাতে একট নিগৃঢ 
গভীর অর্থ অন্তর্নান আছে, তাহা মনে করিয়া লইতে হইবে। দৃষ্টাস্তত্বরূপ মাতার 
সস্তানের প্রতি বাৎসল্যপূর্ণ জীবনাংশ, প্রণয়স্ত্রে বদ্ধ দম্পতির নানাআশাপুর্ণ 
জীবনাংশ, সৈনিকপুরুষের ন্বদেশান্ুরাগজনিত বীরত্বস্চক জীবনাংশ, কোন 
শিল্পীর আদর্শন্ুসারে-কার্যোদামপ্রকাশক জীবনাংশ, কিম্বা কোন বীরপুরুষের 
অথব! মন্ত্রণাসচিবের বা সাধুর সম্পূর্ণ উদ্মশীল জীবনাংশ গ্রহণ করা বাইতে পারে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সময়ে উক্তবিধ জীবন বা জীবনাংশ তাহার উদ্দেশ্য 
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পূর্ণ হইবার পূর্বেই সমাপ্ত হইয়। যায়, এবং আর তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না অর্থাৎ 
আর তাহ! ফিবিয়। আইসে না। মাতার বাৎসল্যপুর্ণ জীবনাংশ এক সময়ে অতীত 
হুইয়া যায়; প্রেমিকষুগল বিচ্ছিন্ন হইলে পরস্পরের পপ্রেমপূর্ণ জীবনাংশ সমাপ্ত 
হয়) নানাবিধ ঘটনাবশতঃ বীরের বা শিল্পীর উদ্যমশীল জীবনাংশ আর থাকে না, 
এবং অচিস্তিত কারণবশতঃ মন্ত্রণাসচিবের অথবা সাধুরও জীবনকাধ্য শেষ হইয়! 
পড়ে। এই সকল স্থলে মৃত্যু না ঘছিলেও মৃত্যুর অবস্থাতে এবং এই সকল 
ঘটনাপ্রবাহের অবস্থাতে এক মুখ্য বিচারণীয় বিষয় উপস্থিত হইয়। থাকে এবং 
তাহাই সামান্ততঃ মৃত্যুর সমস্তা। সর্বত্রই দেখা যায় ষে, কোন বিষয়ের বা বস্তর 
স্বরূপগত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাধিত হইবার পূর্বেই অর্থাৎ তাহার ব্যক্তিগত অভি- 
প্রায়ের সাফল্য হইবার পুর্কেই সেই বস্তু অস্তহিত ব৷ লুণ্ত হইয়া পড়ে। এস্থলে 
“অনিত্য স্তর নাশ অপরিহার্য এবং পুর্ণ অনস্তাবস্থাই কেবল চিরস্থায়ী” এইরূপ 
সাধারণ কথ! বলিলে উহার কোন ব্যাখ্যাই হইবে না । উক্ত সাধারণ উক্তি 
অবশ্য সম্পূর্ণ সতা এবং তাহা দ্বারা এইমাত্র ব্যক্ত হয় বে, ব্রহ্গের ইচ্ছানুসারে 
জগতের অনন্ত সম্পূর্ণাবস্থা কালপ্রবাহজনিত ঘটনাবলিদ্বারাই প্রকটিত হয় এবং 
প্রত্যেক ঘটন! বিলক্ষণ হওয়াতে একবার অতীত হইলে আর ফিরিয়া! আইসে ন1। 
কিন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাসার বিষয় ভিন্ন হইতেছে। এই সকল দৃষ্ান্তস্থলে দেখা 
যাইতেছে যে, কোন বিশিষ্ট ঘটন! কোন বিলক্ষণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘটিত 
হইতেছে ; অথচ আমর বতদুর বুঝিতে পারি, সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না। 
“কালপ্রবাহের নিয়মান্ুসারে প্রত্যেক ঘটন! কালপ্রবাহে তাহার নির্দিষ্ট স্থান 
অধিকার করিবে” এই নিরমান্থুসারে যে সকল সমাপ্তি ব৷ মৃত্যুঘটন। ঘটে, তদ্বিষক্ে 
এ স্থলে জিজ্ঞাসা হইতেছে না। এ স্থলে যে মৃত্যুতে মনুষ্যের উদ্যম ও চেষ্ট! কোন 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াও সহসা! বিফল হইতেছে, তাহারই বিষয় 
আলোচ্য হইয়াছে । এরূপ উদ্দেশ্যবিঘাতক মৃত্যু ঈশ্বরের স্ায়বিচারে কেন ব! 
কিরধূপে সম্ভব হয়, তাহাই এস্থলে জিজ্ঞান্ত। ন্বতন্তবস্তবাদীদিগের পক্ষে এই 
প্রশ্ন উঠিতেই পারে নাঁ। কারণ, তীহাদিগের মতে মৃত্যু একটি স্বতন্ত্র সত্য 
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ঘটন এবং সেই সত্য ঘটনার কোন কারণ নির্দেশ হইতে পারে না। এক শ্রেণীর 
বৈদাস্তিকের! বলিবেন যে, মৃত্যুঘটনা! বস্ততঃ অলীক এবং তাহার কোন প্রকৃত 
অস্তিত্ব নাই*। যুক্তিবাদী দার্শনিকের! বলিবেন যে, “মৃত্যু” সত্তামাত্রেরই প্রমাণসিদ্ধ 
নিয়ম; অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বস্তমাত্রই অনিত্য এবং এক সময়ে না এক সময়ে 
তাহ! অন্তহিত হইয়া থাকে অথবা মৃত্যুপ্রস্ত হয়। কিন্তু অদ্বৈতমতাঁবলম্বী বিজ্ঞান- 
বাদীদিগের মতে মৃত্যুসম্বন্ধে উক্তবিধ উত্তর যুক্তিসঙ্গত বলিয়। গণ্য হয় না। কারণ, 
তাহাদিগের মতে সত্তা বা ঘটনামাত্রেরই একট! না৷ একট! অন্তর্গত উদ্দেম্ত আছে। 
সুতরাং মৃত্যুকে কেবল নিয়ম বলিলে কোন উদ্দেশ্যের কথা বল! হইল না। সত্তার 
অর্থ ই উদ্দেশ্যসাঁধন, সুতরাং মৃত্যুঘটন! যদি সত্য অস্তিত্বের মধ্যে পরিগণিত হয়, 
তাহ! হইলে উহারও একটা উদ্দেশ্য আছে, ইহ! বলিতে হইবে । জীবনবিশেষের 
সমাপ্তির দ্বারা অর্থাৎ মৃত্যুঘটন। দ্বারা! যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় (অর্থাৎ অবস্থাস্তর প্রাপ্তি- 
রূপ ঘটনা), তাহ ষে উদ্দেশ্যকে (অর্থাৎ অতীত জীবনকে) খণ্ডিত করিয়া উপস্থিত 
হয়, তাহারই (অর্থাৎ সেই অতীত জীবনেরই ) অপরাংশ এবং তাহার সহিত 
অবিচ্ছিন্ন বলিয়া! বুঝিতে হইবে। সম্পূর্ণতার অবস্থায় সেই খণ্ডিত উদ্দেশ্যবিশিষ্ট 
উপস্থিত পূর্ণ উদ্দেশ্য ( অর্থাৎ যে পূর্ণ উদ্দেশ্তের মধ্যে খণ্ডিত উদেস্ঠও অন্ততূ্তি 
আছে) মৃত্যুকবলিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষজ্ঞানগোচর হয়; অর্থাৎ ব্রন্মের সহিত 
অনস্তাবস্থায় একীভূত হইয়া! নিজের অতীত জীবনের উদ্দেস্তের সহিত নিজের 
পূর্ণ উদ্দেস্ত বুঝিতে পারে । তখন উপস্থিত অনস্তাবস্থায় জ্ঞাত সেই উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্তের 
মধ্যে পুর্বজীবনের খণ্ডিত নিকৃষ্ট উদ্দেস্তের বৈফল্যও অন্তভূক্তি থাকিতে পারে, 
ইহ। পুর্ব প্রদশিত হইয়াছে। পূর্ণ উদ্দেপ্তের মধ্যে যে পুর্বববন্তি অপূর্ণ উদ্দেশ্রের 
একেবারে কোন সম্পর্ক থাকিবে না ইহা সঙ্গত কথা নহে। মহৎ এবং পুর্ণ 
উদ্দেশ্ঠের মধ্যে নিয়তই পূর্বববনতি তুচ্ছ ও অম্পূর্ণ উদদেস্ত জড়িত থাকে । মনুষ্যের 
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* বৈদাস্তিকরদিগ্গেণ এরূপ বলিবার অন্য কাপণ আছে। ঠাহারা বলেন মূড়া] বলিলে 
কোঁকে যে বিনাশবৃদ্ধি আনিয়া ফেলে তাহা ভ্রাস্ত। বস্ততঃ জীবাত্বার মৃত্যু দাই। কারণ 
জীবাত্ম। অচ্ছেখ্য, অবধ্য ও নিত্য বালয়া বণিত হয়। গ্রস্থকলেবরে ও অনন্ত শ্বতঃপ্রকাশ- 
প্রবাহের কোন শেষ অবস্থা নাই ইহা! পুর্বে গ্রদ্দশিত হইয়াছে । 
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পক্ষে অধিক বৈচিত্র্যময় জীবন মৃত্যুর পর উপস্থিত হয় বলিয়াই মৃত্যুঘটনা' একটি 
উদ্দেস্তপূর্ণ সত্য ঘটনা বলিয়া! প্রতিপন্ন হয়; অর্থাৎ একবিধ জীবনকে খণ্ডন 
করিয়া অপরবিধ জীবন ঘটাইবার অভিপ্রায়েই মৃত্যু ঘটিয়া৷ থাকে, ইহাই মৃত্যুর 
উদ্দেপ্ত বা অভিপ্রায়। মৃত্যু যে জীবনকে খণ্ডিত করে, তাহা মৃত্যুর পর সমুৎ্পন্ন 
জীবনের সহিত যে অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ একসুত্রে গ্রথিত, তাহা প্রণিধান করিলেই 
বুঝা যাইতে পারে। কারণ সেই ভাবিজীবনের উদ্দেম্তমধ্যে খণ্ডিতজীবনের 
উদ্দেশ্যও অন্তভূক্তি থাকে, ইহ! বলিতে হইবে। 

মৃত্যুঘটনাকে বর্ণন করিতে হইলে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণন কর! যাইতে 
পাঁরে। একটি অস্পষ্টজ্ঞাত উদ্দেশ্সমন্বিত জ্ঞানপ্রবাহ অর্থাৎ মনুষ্যবিশেষের 
জীবন (যাহার প্ররুত উদ্দে্ত মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে না) নিজের উদ্দেগ্ 
নফল হইবার পূর্বেই মৃত্যাগ্রস্ত হইল। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে--কি হইল? প্উদ্দেগ্ত 
সাধিত হইল না», “জীবন রহিল না” ইত্যাদি নিষেধবাচক উক্তি দ্বার! “কি হুইল” 
এই প্রশ্থের সম্যক্‌ উত্তর হইবে না। মৃত্যু ঘদি সত্য ঘটন! হয়, তবে উহা অবশ্ঠই 
ভাববাচক ঘটনা হইবে, অর্থাৎ উহা! “এইরূপ” ঘটনা, তাহা বলিতে হইবে। 
কেবল নিষেধবাচক উত্তর হইলে চলিবে না অর্থাৎ উহা (মৃত্যু ) “এরূপ নহে” 
কেবল ইহা বলিলে প্রশ্নের উত্তর হইবে না। সকল ঘটনাই জ্ঞানের বিষয় এবং 
পরিণামে ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত আছে বলিতে হইবে। মৃত্যুদ্বারা যে উদ্দেশ্ত খণ্ডিত 
হইল, তাহ! পূর্ব্বে জ্ঞানের বিষয় ছিল এবং পরে তাহার খগ্ডিতভাবও জ্ঞানের 
বিষয় হইল ; অর্থাৎ উক্ত উদ্দেশ্য যে থণ্তিত হইল “ইহা! কে জানে” এই প্রশ্ন হইলে 
অবপ্ঠই প্ত্রন্ম জানেন” এইরূপ উত্তর হইবে; কিন্তু 'ত্রদ্ম কিরূপে জানেন” ইহা 
জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে যে, যে বাক্তির উদ্দেশ মৃত্যুদ্বারা খণ্ডিত হইল, 
সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে অবস্থিত হইরা! যেন বলিবে যে, পপূর্ত্বে এই আমার উদ্দেশ্ত 
ছিল, এক্ষণে আর তাহার সম্পাদন আমি চাহি না,সে উর্দেগ্ত আমি ত্যাগ 
করিয়াছি এবং এক্ষণকার জীবনে আর আমার সে উদ্দেশ্য নাই” ইত্যার্দ ্ এই 
ধারণা সে সময়ে ব্রন্মেরই ধারণা, কেবল সেই ব্যক্তিরূপ তাহার নিজ অংশদ্ধারা ব্যক্ত 
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হইয়। থাকে । স্ৃতব্ৰাং ব্রহ্ম দেখেন যে, কালপ্রবাহ অন্নু্পারে একটি জীবন খণ্ডিত 
হইল এবং অপর জীবনে পরিণত হইয়া! তাহাতে অবস্থিত হইল এবং সেই খণ্ডিত 
জীবনের উপ্দেন্ত পরিবন্তিত ও রূপান্তরিত জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত অবিচ্ছিন্ন 
রহিল। সেই নূতন জীবন তখন বলিতে পারে যে "আমার পূর্বথগ্িত উদ্দেশা 
আর আমি অনুসরণ করি না) আমার পূর্ব উদ্দেশা খণ্ডিত হওয়ার উদ্দেশ্য 
'আছে এবং সেই উদ্দেশ্য আমার বর্তমান জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত অবিচ্ছিন্ন ; 
আমার নূতন (রূপান্তরিত ) জীবনে পুর্ববরজজীবন সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই আমি 
সেই সমাপ্তির বা মৃত্যুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি এবং মেই পুর্ব উদ্দেশ্যকে বর্তমান 
উদ্দেশ্যের সহিত অবিচ্ছিন্ন দেখিতে পাই” ইত্যাদি । ফলকথা, অতীত জীবনের 
উদ্দেশ্য মৃত্যুর পর রূপান্তরিত জীবনের উদ্দেশ্যে অন্ততূক্তি হওয়াতে এই ছুই 
জীবনই বস্তুতঃ এক ব্যক্তির অভিব্যক্তির দুই অবস্থা মাত্র, ইহাই বলিতে হইবে । 
পুর্ব্বে অভিব্যক্তিবিষয়ে আলোচন! করিবার সময় অভিব্যক্তির ঘটনায় পূর্বজীবনের 
অন্তধন ও নৃতনজীবনের আবির্ভাব নিরতই ন্বদ্ধভাবে ঘটিয়া থাকে, ইহা প্রদশিত 
হইয়াছে। 

অন্য কোন ভাবে বর্ণনা করিলে মৃত্যুঘটনাকে সত্তা ঘটনা! বলিয়া বর্ণনা করা 
যাইতে পারে না। কারণ, তাদৃশ বর্ণনা কেবল নিষেধবাচক উক্তিতেই পরিণত 
হইবে। কালপ্রবাহে আমার মৃত্যু হইবে সত্য, কিন্তু পুর্ণাবস্থায় উৎকষ্ট ব্যক্তিরূপে 
অবস্থিত হইয়। আমি আমার মৃত্যুর কারণ বুঝিতে পারিব। সুতরাং আমার 
মুত জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত আমার অনস্তাবস্থায় উপস্থিত পূর্ণ ব্যক্তিভাবের 
উদ্দেশ্য অবিচ্ছিন্ন থাঁকিবে। অবশ্য কি উপায়ে এবং কিরূপে পূর্ণাবস্থাপন্ন নিতা 
জীবাঘ্মা মৃত্যুকবলিত জীবনের উদ্দেশ্যকে আপনার অন্তভূক্ত করিয়া! নিজের 
উদ্দেশ্য সাধন করে, মন্ুষা সমাগ্রূপে তাহা! জানিতে পারে ন!। এই পর্য্য্ত 
বলা যায় যে, পূর্ণাবস্থাপন্ন জীবাআ ব্রন্ষের সহিত মিলিত হইয়া! তাহার সহিত এ্কত্ব- 
প্রাপ্ত হয় এবং তদ্রুপ একত্বগ্রাপ্ত হইলেও তাহার একেবারে বিলোপ হয় ন!। 
খন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হর, তখন মৃত্যুঘটনা! সত্য হওয়াতে তাহার পূর্ণীবস্থাপন্ 
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আত্ম যেন বলিতে পারে যে, “ষে ব্যক্তির জীবন স্বীয় উদ্দেসশ্ত সাধন না করিয়৷ মৃত 
হইয়াছে, তাহা আমারই জীবন এবং এক্ষণে আমার উতরুষ্টতর জীবনে বুঝিতে 
পারিতেছি, কেন এবং কিরূপে উহ? ঘটিয়াছে ? ব্রন্ধাবস্থাপনন হইয়। আমি এক্ষণে 
পূর্ণতা ও সম্পূর্ণ শাস্তিলাভ করিতেছি” ইত্যাদি। জগতে সকল ঘটনাই জ্ঞানের 
বিষয় হইয়। থাকে এবং অতি তুচ্ছ ছুঃখও ব্রন্মের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তির সাধন 
ৰলিয়া পরিগণিত হয়। ব্যক্তিবিশেষ জীবনের উদ্দেস্ঠ সাধন না! করিয়া মৃত্যুগ্রাসে 
পতিত হইলে, সেই ব্যক্তি নৃতনভাবে পরিণত হইয়। এবং নিজের বিলক্ষণ উদ্দেস্ত 
তবিষ্যৎ জীবনে প্রকাশিত করিয়া থাকে বলিয়াই মৃত্যুক্ূপ ঘটনাকে সত্য ঘটন! 
বলিয়। বিশ্বাস করিতে হয়। 

মনুষ্যের ঈশ্বরসন্বন্ধের বিষয় আলোচন! করিতে হইলে তাহার নৈতিক ক্রিয়ার 
অর্থাৎ ইতিকর্তব্যতার স্বরূপ বিবেচন। কর! আবশ্তক। নৈতিক ক্রিয়া! বা৷ অনুষ্ঠানের 
কথ। বলিলে এরূপ কাধ্্যানুষ্ঠান বুঝায়, যে তাহার সম্বন্ধে কেহ বলিতে পারেন ন! 
যে, সেই কার্য্ের শেষ বা! সমাপ্তি হইয়াছে । অন্য বহুবিধ বিশিষ্ট কার্যের সমাণ্ডি 
আছে সত্য, কিন্তু নৈতিক কাধ্যের অর্থাৎ কর্তব্যানুষ্ঠানের কখন সমাপ্তি হয় না। 
বিশিষ্টব্যক্তিভাবে ঈশ্বরের প্রতি এবং সহযোগী ব্যক্তিদিগের প্রতি লোকের কর্তব্য- 
সাধন কোনকালেই (যতই দীর্ঘ হউক) সমাপ্ত হয় না। নৈতিকপুরুষ হইলে 
অর্থাৎ কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি হইলে এক আদর্শস্বরূপ উদ্দে্ত লইয়া এবং অন্য 
ব্যক্তিসমূহের সহিত স্্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! কাধ্য করিতে হইবে। একটি 
কর্তব্যসাধন করিলেই তাহার সহিত অন্য কর্তব্য আপন! আপনিই জড়িয় 
আইদে। সুতরাং শেষ কর্তব্যকাধ্য বলিলে বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ শেষ 
কাধ্যও হইবে অথচ কর্তব্যকাধ্য ( নৈতিকক্রিয়। )ও হইবে, ইহা বিরুদ্ধ কথা । 
কারণ, যখনই আমি কোন কার্ধ্য করি, তখনই আমি জাগতিক জীবনে এক নূতন 
অবস্থা আনগন করি, এবং তাহা হইতে আবার নুতন কর্তব্যতার আবির্ভাব এবং 
প্রয়োজন হুইয়।৷ পড়ে। মনুয্যের পরিচ্ছি্ন জ্ঞান তাহার নিত্যস্বরূপের একটি 
আংশিক ও অনিত্য অবস্থামান্র। কিন্তু ্শ্বরসেব৷ তাহার নিত্যন্বরূপের নিত্য- 
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ক্রিয়া। তাহার কখন সমাপ্তি হইতে পারে না । সেই ঈশ্বরসম্বন্ধ হইতে ত্রিবিধ 
ভাবে মানবাআ্মার নিত্যতার পরিচয় পাওয়া যায়৷ প্রথমতঃ, ্ন্মে অবস্থিত আছে 
বলিয়াই মানবাত্মার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানবিশিষ্টত্ব ঘটিয়! থাকে । কিন্তু সেই 
মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ মনুষ্যের চিন্তায় বাঁ জ্ঞানে অথব! ধারণায় স্পষ্টরূপে 
প্রকাশিত হয় না । কিন্তু যখন মন্ুষ্যের অনন্ত ব্যক্কিভাব ব্রঙ্মে অবস্থিত হইয়া 
বদ্মেরই জ্ঞানবিশেষরূপে প্রকটিত হয়, তখন মন্ুষ্যও তদানীন্তন উৎকৃষ্ঠতর 
জ্ঞানে তাহার প্রর্কত শ্বরূপ বা ব্যক্তিত্ব স্পষ্টর্ূপে বুঝিতে পারে। তাহা হইলে 
অনস্তাবস্থায় তাহার ব্যক্তিত্বরূপ ব্রদ্মে অবস্থিত থাকে ইহা বলিতে হইবে। ২য়তঃ 
মানবাত্মার মৃত্যুর পর অবস্থাত্তরিত জীবনাবস্থায় অতীত মৃত্যুঘটন। ইহাই প্রকাশ 
করে যে, যে জীবন অতীত হইয়াছে তাহার উদ্দেস্ত অবস্থাস্তরিত জীবনের উদ্দেস্তের 
সহিত অবিচ্ছিন্ন এবং সেই অবস্থাস্তরিত জীবনবিশিষ্ট ব্যক্তি পূর্বের মতই ্রহ্ধ- 
সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকে । সুতরাং যাবৎ “আমার কাধ্য শেষ হইয়াছে” একথা! মান- 
বাত্মা বলিতে পারে না, তাবৎ তাহার নিজেব্রও শেষ হইতে পারে না আর্থ 
প্রকৃত মৃত্যু বা বিনাশ হইতে পারে না। (৩য়তঃ) কোন কর্তব্যপরায়ণ মানবা্মা। 
কালপ্রবাহে তাহার কর্তব্য শেষ হইয়াছে ইহা। মনে করতে পারে না, অথবা 
ব্যক্তিশ্বরূপ রুহিয়া কালগ্রবাহে ভবিষ্যতের কর্তব্যানুষ্ঠানে কখনই নিবৃত্ত বা 
বিরত হয় না । কেবলমাত্র অনস্তাবস্থায় সকল কার্য সমাপ্ত হয় এবং মানবাত্বাও 
শাস্তিলাভ করে। কালপ্রবাহের ঘটনায় শাস্তি বা বিশ্রীমলাভ সম্ভবপর নহে। 

এ পর্য্যন্ত মানবাত্মাকে একটি পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষরূপে বর্ণন করা হই- 
ঘাছে। কালগ্রবাহে মান্বাত্মা চিরকালই সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন থাকে । কাল- 
জোতে তাহার অস্তিত্বের সাময়িক গ্রারস্ত আছে, প্রত্যেক সীম! বিশিষ্ট কালের 
অবসানে সে সেই পর্যন্তই জীবিত থাকে, তাহার কাধ্যকলাপও কালসীমার় 
আবদ্ধ থাকে এবং স্বীয় অসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণতার ইচ্ছা করিয়। নিত্য 
ভবিষ্যতের আশায় কার্ধ্যসাধনে ব্যাপৃত থাকে । যতই উন্নত বা বিজ্ঞ হউক 
মানবাত্মার জীবন এক সময় হইতে অন্য কোন নির্দিষ্ট সময় পথ্যন্ত ধাঁরলে 

র্‌ 


৬৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত! ও মানবের স্বাধীনতা । 


এইবপে পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অনস্তাবস্থায় সেই কর্তব্য- 
পরাণ নৈতিকপুক্রুষ যখন আপনাকে অন্য হইতে ভিন্ন অথচ অন্যের সহিত 
সম্বদ্ধ দেখে এবং বিশ্বাত্বার (ব্রন্মের ) জীবনে অবস্থিত হইয়া আপনার বিলক্ষণ 
্বরূপ অবলোকন করে তখন তাহাকে আর পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মা বা মানবাস্মা 
বলা যাইতে পারে কি ন! তাহাই এক্ষণে বুঝিবার চেষ্টা করা ষাইবে। 

স্বতঃপ্রকাশ অনন্তপ্রবাহের কথা পূর্বে উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে! 
'অনস্তাবস্থার় মানবাত্বা সেই অনন্ত স্বতঃপ্রকাশ প্রবাহের ভিতর থাকিয়া অপরি- 
চ্ছিন্নভাবই অর্থাৎ অনস্তভাবই অবলম্বন করে। অর্থাৎ আর তাহার কালপ্রবাহ- 
জনিত পরিচ্ছিন্নতা থাকে না। ব্রহ্ধাবস্থাপন্ন হইয়াও মানবাত্বা ব্রন্মের অংশ- 
স্বরূপ হওয়াতে ব্রঙ্গ হইতে একপ্রকারে ভিন্নতাবেই থাকে । তন্দ্রপ অবস্থায় 
মানবাত্বা অন্ত তত্ল্যব্যক্তির সম্বন্ধ অপেক্ষা করে এবং তাহাদিগের উদ্দেশ্য 
হইতে বিলক্ষণ স্বীয্প উদ্দেশ্য সাধনে যত্তবান্‌ হয়। সেই সকল ব্যক্তি সম্পূর্ণ 
শ্বতন্তরভাবে ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া কেবল ব্রহ্ম সম্বন্ধেই তাহারা পরম্পর সম্বন্ধ এরূপ 
বলা যায় না। কারণ তাহাদিগের পরম্পরের মধ্যে ও সম্বন্ধ থাকে এবং সেই 
পরম্পর সম্বন্ধে জড়িত হইয়া এবং বরহ্গসন্বন্ধে ব্র্ধাবস্থিত হইয়। সকলেই ব্রহ্গ- 
কাধ্য সমাধা করে। সকল ব্যক্তির শীর্ষস্থ (অর্থাৎ সমষ্টিরপ ) ব্যক্তিই ব্রহ্ধ 
এবং তানি সকল ব্যক্তিতে অবস্থিত এবং সকল ব্যক্তিও তাহাতে অবস্থিত 
থাকে । অন্যব্যক্তিসমূহের সহিত সম্বদ্ধ থাকিলেও অনস্তকালীন জীবাত্মাকে 
“পরিচ্ছিন্ন” বল! হয় না। তদবস্থ মানবাত্বাকে কেবল "অপরিচ্ছিন্ন” না৷ বলিয়া 
"অংশভূত অপরিচ্ছিন্ন” বল! যাইতে পারে। ব্রহ্গাবস্থাপন্ন ব্যক্তিসমূহ সংখ্যায় 
অনন্ত এবং তাহাদিগের পরম্পরের উদ্দেশ্য বিবিধ ও বিচিত্রভাবে পরম্প্র 
অন্থবিদ্ধ হইয়া! কাধ্যসম্পাদক হুইয়া থাকে । কর্পনায় সম্ভব হইতে পারে 
অথচ কাধ্যতঃ বা! বস্ততঃ সত্য নহে এরূপ নানাবিধ অসংখ্য ব্রন্মাওস্বরূপের 
চিন্তা সম্ভব হয় এবং দেই সকল কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডের মধে। বর্তমান ব্রঙ্গাওশ্বরূপ 
পৃথক্‌ ও বিলক্ষণ বলিয়াই বর্তমান ব্রহ্ষাগুস্বরূপের ব্যক্তিভাৰ আছে এবং সেই 


জীবাত্বা! ও পরমাত্বার একতা | ৬৭ 


ব্যক্তিকেই ব্রহ্গব্যক্তি বল! যায়। সেই ব্রন্ধস্বর্ূপ এক শ্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ 
এবং সেই ব্রহ্গব্যক্তি মধ্যে অনন্ত এবং বিচিত্র আত্মাসকল পরম্পরের সম্বন্ধে 
পরম্পর সম্বন্ধ হুইয়া এবং অনস্তাবস্থায় সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া আপন আপন 
উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে । সেই আত্মাদিগের জড়িত সম্বন্ধ আবার কালপ্রবাহে 
সামাজিক এবং প্রারুঁতিক অবস্থায় অভিব্যক্ত হইয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন এবং 
দূরবর্তী ও অতি দূরবর্তী স্থানে প্রকাশিত হইয়া নানাভাবে, প্রকাশিত হইয়! 
থাকে । 

আত্মা সমূহের অনন্তভাব এবং অংশীভূত ভাব বুঝিতে হুইলে স্বতঃপ্রকাশ 
অনন্তপ্রবাহ কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইবে। এ বিষয় পুর্বে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । একটি ম্বতঃসিদ্ধ কথ আছে যে “অংশ কথন পূর্ণাবস্থার তুল্য হয় না” । 
কিন্তু স্বতঃপ্রকাশ অনন্তপ্রবাহে এক অনন্তপ্রবাহ সাধারণ স্বতঃপ্রকাশ অনস্ত- 
প্রবাহের অংশীভূত হইয়াও অনন্তপ্রবাহ বলিয়! সেই সম্পূর্ণ ও সাধার্ণ ম্বতঃ প্রকাশ 
অনন্তপ্রবাহের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই অসংখ্য অনন্তপ্রবাহ সকল 
পরম্পর ভিন্ন হইয়। ও প্রত্যেকেই অনস্তপ্রবাহ বলিয়! গণ্য হইয়া! থাকে । এবিষয়ে 
পুর্ব্বে বিশিষ্ট সমালোচন৷ হইয়াছে । পুনরুক্তি ভয়ে আর তাহার ব্যাখ্যা এস্থলে 
দেওয়া হইল না। ফলকথ৷ স্বতঃপ্রকাশ অনন্তপ্রবাহ বলিলে বুঝিতে হইবে 
যে তাহার মধ্যে অসংখ্য পরস্পর বিভিন্ন অনন্ত অংশরূপ ম্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ 
আছে এবং তাহারা৷ পরস্পর জটিলভাবে সমন্বদ্ধ এবং প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ অনন্ত- 
প্রবাহের তুল্য হইয়া আপন আপন অসংখ্য অংশে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে । 

উপসংহারে এইবূপ বল! যাইবে ষে প্রত্যেক জীবাত্বা বা নৈতিক ব্যক্তি 
এক একটি স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ। সুতরাং তাহার অনন্ত জটিলতা এবং 
অনন্ত অবস্থাবশতঃ ব্রদ্মভাবের সহিত তুল্য হইয়! ব্রহ্দে অবাস্ৃত আছে। 
ব্রত্দভাবদকল ব্রন্বব্যক্তির অংশীভূত এবং পরম্পর ভিন্ন *। কাধ্যকারিতা 


+ অদ্বৈত বাদীদিগ্নের মতে _জীবাস্তাসকল যেরীপই হউক যখন রঙ্গ (অন্ত ও অথণ্ড 
জ্ঞানপ্রণাহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তত্ধমন্ত মিলিয়া এক অছৈততত্বই নিত্য অবস্থিত 
আছে ইহাই বলিতে হইবে। 











৬৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


বিষয়ে অথবা উদ্দেশ্যসাধনবিষয়ে সকল জীবাজ্মাই অনস্তাবস্থাপন্ন বলিয়া 
ন্বব্যক্তির সহিত তুল্য বল! যাইতে পারে। সুতরাং এস্থলে "অংশ পূর্ণাবস্থার 
তুল্য হইল এবং তুল্য হইয়া! পূর্ণাবস্থায় অবস্থিত হইল” এইরূপ বলিতে হয়। 

ফলিতার্থ এই যে প্রদ্ষের অনবচ্ছিন্ন একতা৷ সত্বেও মানবাতআদিগের বিলক্ষণ 
উদ্দেশ্য এবং বিশিষ্ট জীবন আছে এবং তাহারা ব্রন্মের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃত 
থাকিয়া, এবং ত্রন্গাধিষিত ও ব্রন্গজীবনে লীন হইয়! কথন স্বীয়ভাব ত্যাগ করিয়! 
বিলুণ্ত হয় না। ব্রহ্মজীবনে জীবাত্মা যেমন জীবনবিশিষ্ট, তন্দ্রূপ জীবের জীবনে 
ব্রহ্ম ও জীবনবিশিষ্ট আছেন এইরূপ বুঝিতে হইবে। অনস্তের (ব্রদ্ের ) সহিত 
মানবের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ট এবং মানবজীবনের অভিপ্রায়ও বর্গের অভিপ্রায়ের 
ন্যায় অনন্ত। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ইহাঁর রহস্যভেদ করিতে পারে না। সেই 
রহস্য মন্থুষ্যের জ্ঞানের বহিভূতি হইলেও সত্তার অদ্বৈততত্ব স্পষ্ট অনুভূত হইয়! 
থাকে এবং তাহা হইতে প্রত্যেকেই আপনার আপনার কর্তব্য বুবিয়৷ কার্ষয 
করিতে পারেন ইহা বুঝ যায় । 


মানবাত্মার ধারণার কারণ । 
পূর্ববপরিচ্ছেদের বন্ধিতাংশ । (ক) 


জগতে মন্ৃষ্যের নানা বিষয়ে নানারূপ ধারণা আছে । ধারণাই জ্ঞানের যে 
মূল কারণ, তাহা! আর বলিতে হইবে নাঁ। ধারণ! যদি তাহার বিষয়ের সহিত 
কোনরূপে সামগ্জন্ত রাখে, তাহা হইলেই সই ধারণাকে সত্য বলা যায়; অর্থাৎ 
ধারণার অন্তর্গত অর্থ যদি তাহ! দ্বার! সুচিত বিষয়ে আংশিকভাবে অভিব্যক্ত হয়, 
তাহা হইলে সেই ধারণা অন্রাত্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। ভ্রান্তিস্থলে ধারণার 
অন্তর্গত অর্থের সহিত বহির্বিষয়ের মিল ব! সামঞ্জস্য থাকে না। অশ্ব দর্শন করিয়া 
অশ্বের ধারণার অন্তর্গত অর্থ অর্থাৎ অশ্খের স্বরূপ যদি দৃষ্ট অশ্বে ব্যক্ত হয়, তাহ। 
হইলেই অশ্বধারণা সত্য হইল। রজ্জু দেখিয়। সপরত্রাস্তিস্থলে অর্পের ধারণা রজ্জুতে 
ব্যক্ত নাই বলিয়! উহা ভ্রান্তধারণা বলা যায়। ধারণার কারণ ইন্দরিয়-সন্নিকর্ষ জন্য 
জান বা অনুভূতি। কোন পদার্থ বা বিষয় জ্ঞানগোঢর হইবামাত্র তদ্বিষয়ের 
জ্ঞান বা অনুভূতি হইতে মনে একট! ধারণা! জন্মিয়। থাকে । সেই ধারণায় বস্তর 
স্বরূপজ্ঞান এবং জ্ঞাতারু ইচ্ছ! জড়িত থাকে । শুদ্ধ বা কেবলমাত্র অনুভূতি ঝ৷ 
জ্ঞানকে ধারণা বল! যায় না। এইব্পে দেখা যায় যে, মন্ুষ্যের ষে সকল বিষয়ে 
কোনরূপ ধারণ। আছে, তাহার মধ্যে বিষয়ের অনুভূত স্বরূপ এবং জ্ঞাতার ইচ্ছাও 
অন্ততুক্ত আছে। বন্ধুর ধারণ হইলে তাহাতে বন্ধুত্বরূপের এবং বন্ধুত্বগোচর 
ইচ্ছাও জড়িত থাকে। মানবাত্মা বা জীবাত্৷ সমন্বন্ধেও সনুষ্যের একটা ধাব্ুণ। 
আছে। এই ধারণা অন্য যাবতীয় ধারণা! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং সকল কার্য্যের 
প্রবর্তক । এই ধারণার উপর ধর্ম-নীতি, সমাজ-নীতি, এবং কর্ধ্নীতি সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভর করে; অর্থাৎ জীবাত্মার ধারণা লইয়াই ধর্মসন্ঘন্ধে ইতিকর্তব্যতা ধন্ম- 
শাস্ত্রে স্থির হইয়াছে ; সেই ধারণা। হইতেই লৌকব্যবহার সিদ্ধ হয় এবং সমাজগঠন 
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সম্ভব হয়। আত্মার ধারণা লইয়াই সাংসারিক কাধ্যকলাপ নিপন্ন হইয়৷ থাকে। 
সুতরাং জীবাত্মার ধারণা যে সকল ধারণার মৃলীভৃত, তাহা কেহই অস্বীকার 
করিবেন না। এই জীবাত্মার ধারণ সহযোগী জীবাত্বার ধারণার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রতিষোগিভাবে উদ্দিত হয়। একল জীবাত্মার ধারণা সম্ভব হয় না। এবিষয়ে 
পুর্বে আলোচিত হইয়াছে। 

জীবাত্বার ধারণ! ষে স্বদেশে এবং সর্ধকালে আছে, তাহ! বলিবার প্রয়োজন 
নাই। কিন্ত এই ধারণা কোথা হইতে উদ্ভূত হইল, তদ্বিষয়ে নানাবিধ মত প্রচলিত 
আছে। জীবাত্মার ধারণ! যে মনুষ্যের সকল চিন্তার কেন্দ্রস্বরূপ, তাহা সকলেরই 
শ্বীকার্যা। এমন কি মন্তুষ্যের সকল প্রকার জ্ঞান এই ধারণা হইতে ক্রমশ: 
অভিবাক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে । 

প্রায় ৫ পঞ্চ শতাব অতীত হইল টাইলর সাহেব প্রথমতঃ জীবাতআার ধারণা 
সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন । তিনি এই ধারণার অভিব্যক্তিসম্বন্ধে বিশেষ 
আলোচন! করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার মুল কারণের বিষয়ে সামান্যভাবেই 
কয়েকটী কথ! লিখিয়া৷ তিনি ক্ষাস্ত হইয়াছিলেন। তাহার মতে মনুষ্য অতি 
প্রাচীনকালে দমগ্র জাগতিক পদার্থকে জীবিত মনে করিত, অর্থাৎ সকল পদার্থেই 
চৈতন্য আছে--এইরূপ বিশ্বাস করিত। এই জীবিত প্রকৃতিবাদ ( ৪101071910 ) 
ছুইভাগে বিভক্ত হয় ।__( ১ম ) জাগতিক ব্যক্তিগত চেতন আত্মা এবং (২য়) 
বাবতীয় দেবদেবীর আত্মা । এইজন্য টাইলর সাহেব ধর্মের লক্ষণ করিতে গিয়! 
বলিয়াছেন, “অলৌকিক আত্মার উপর বিশ্বাসকেই ধর্ম বলা যায় ।” তিনি বলেন 
যে প্রাটীন মানব ছুইটী বিষয় ব্যাখ্যা করিবার জন্য ব্যগ্র হইঘাছিল। (১ম) 
জীবিত ও মৃত শরীরে প্রভেদ কি এবং জাগ্রত অবস্থ, নিদ্ত্রী, ভাবাবেশ, পীড়া 
এবং মৃত্যুর কারণ কি? (২য়) স্বপ্রাবস্থায় এবং অগচ্ছায়াদর্শনে যে সকল 
মনুষ্যমূত্তি দেখিতে পাওয়। যায়, তাহাদিগের স্বরূপ কি? তিনি এই সকল (বিষয়ে 
বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে প্রাচীন মানব বিশ্বীস করিত ষে, মনুষ্যের 
একটি জীবিতমৃত্তি এবং অপর একটি ছায়ামূর্তি আছে। এই ছুই মৃষ্ঠি দ্বত্ 
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থাঁকিতে পারে এবং এই ছুই মৃর্ধিই এক আত্মার ছুই প্রকার»তিব্যকতিমাত্র 
হইয়া থাকে । শ্বপ্ৃষটমর্তি, অগচ্ছায়ামুর্তি, বা প্রতিবিস্বমুদ্তির কারণ বুঝিতে অসমর্থ 
হইয়া মানব সহজেই উপরি উক্তরূপ বিশ্বাসে উপনীত হইয়া ভূত, প্রেত এবং 
দেবযোনিদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। 

টাইলর সাহেবের উক্তবিধ মত প্রচারের সময় মনোবিজ্ঞানের ( চ9/০7০- 
102 ) তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। সুতরাং তিনি উহ হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ 
করিতে পারেন নাই। তথ্যতীত তিনি অস্বাভাবিক ঘটনার উপর অধিক 
নির্ভর করিয়। নিজ মতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ভাবাবেশ (175705 ), 
অপচ্ছায়। দর্শন (4১008110017), চিন্তবিভ্রম ( [72111011800 ) প্রভৃতি ঘটনা 
সকল অস্বাভাবিক । এমন কি স্বপ্ন দর্শনও কাহারও কাহারও মতে অস্বাভাবিক 
বলিয়৷ পরিগণিত হয়। এই সকল অস্বাভাবিক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়! 
কোনরূপ অত্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। বপন মৃত্তিই জীবাত্মার 
ধারণার কারণ” এই মৃত ব্কাল হইতে প্রচারিত হইয়৷ আঁসতেছে। ইহা 
যে একটি অপসিদ্ধান্ত, তাহ! অনায়াসে বুঝ! যাইতে পারে। শিশুর! স্বপ্রকে 
স্বাভাবিক ঘটন! মনে করে এবং স্বপ্নে তাহারা দৃষ্টমৃত্তিই দর্শন করে। যদি 
তাহাদিগের ভূতাদির বিশ্বাস পূর্বে না জন্মিয়া৷ থাকে, তাহ! হইলে স্বপরদৃষ্টমু্ত 
হইতে কখন আত্মার অথব৷ প্রত্য্ষদৃষটমৃত্তি হইতে কোন প্রেতমৃত্তির ধারণ! 
করিতে পারে না। তদ্য তীত মনোবিজ্ঞান হইতে জানা যায় যে, স্বপ্রদর্শনস্থলেও 
অহংজ্ঞান (আমি দেখিতেছি--এইরূপ জ্ঞান) থাকে। স্থৃতরাং আত্মার জ্ঞান 
স্বপ্রসময়েও বর্তমান থাকে । অতএব বলিতে হইবে যে, স্বপ্রদৃষ্টমুত্তি হইতে 
আত্মার জ্ঞান জন্মে না। আর এক কথা, জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্টমৃত্তি অপেক্ষা 
বপদষ্টমুর্তি প্রায়ই অধিক ম্পষ্টতর এবং কখন কখন বৃহত্তরও প্রতীয়মান 
হয়। মুতরাং উহাকে অপচ্ছায়। বল! যাইতে পারে না। এই কারণে লোকে 
দস্থপ্পে অমুককেই দেখিয়াছিলাম” এইরূপ বলে, "তাহার অগচ্ছায়। দেখিয়াছিলাম 
ইহ! কেহ বলে না। সাধারণতঃ আত্মার যে ধারণা আছে, তাহা শরীর অপেক্ষা 
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আয়তনে ক্ষুন্রুত্র এবং সূক্ষ্ম পদ্দার্থে গঠিত বলিয়াই মনে কর! হয়। সুতরাং 
স্বপ্ন হইতে তাদৃশ ধার্ণ। জন্মিতে পারে না । 

জীবাত্মার ধারণার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে তিনটি নিয়মের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া! অগ্রসর হইতে হইবে ।_( ১ম) মনোবিজ্ঞানে প্রমাণিত 
তত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, (২য়) স্বাভাবিক মানসিক অবস্থার উপর 
নির্ভর করিয়া মীমাংসা করা উচিত, (৩য়) ভাষাতত্বের প্রদর্শিত সিদ্ধান্তও 
স্বীকার করিতে হইবে। তত্যতীত আলোচনায় বিশেষ সিদ্ধান্ত হইতে সামান্য 
সিদ্ধান্তে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। মানসিক অভিব্যক্তির চারিটি স্তরও 
কল্ন। করিতে হইবে । প্রথম স্তরে অতি প্রাচীন মানবজাতির মানসিক অবস্থা, 
দ্বিতীয় স্তরে মানসিক অভিব্যক্তির সামান্য প্রকাশ অর্থাৎ অসভ্য জাতির 
মানসিক অবস্থা, তৃতীয় স্তরে সভ্য মনুষ্যের মানসিক অভিব্যক্তির প্রথমাবস্থা 
এবং শেষ স্তরে বর্তমান সভ্য মনুষ্যজাতির মানসিক উন্নতির অবস্থা । প্রথম স্তবে 
জীবাত্মা ধারণ! উদ্ভূত হইয়াছিল, দ্বিতীয় স্তরে প্রথম ধারণার অন্তর্গত বিষয়ের 
বিশ্লেষণ ও আংশিক অভিব্যক্তি হয় এবং তৃতীয় স্তরে তাদুশ ধারণার সামান্যভাবে 
অভিব্যক্তি হইয়াছিল। চতুর্থ স্তরে জীবাআ্মাবিষয়ে আধুনিক সভ্য ও শিক্ষিত 
মনুষ্যের জীবাত্মা সন্বন্বীয় ধারণা অধিক অভিবাক্ত হইয়া বর্তমানভাবে 
প্রচারিত হইয়াছে। 
- অসভ্য এবং বর্ধরজাতীয় মনুষ্যদিগের মধ্যে জীবাত্মাসম্বন্ধে যেরূপ ধারণ! 
“আছে, তাহ। টাইলর সাহেব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার! মনে করে 
“জীবাত। একটি সুক্মম ও অপ্রারুতিক মন্ুষ্যমুত্তি-এক প্রকার বাষ্পময় বা ছায়া- 
স্বরূপ। ইহাই মনুষ্যের জীবনের ও মনোবৃত্তির উৎপাদক এবং ইহার ব্যক্তিনিষ্, 
বর্তমান, ও অতীত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও বাসনা আছে। আত্মা দেহ হইতে 
খ্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতে পারে এবং দ্রুতগতিতে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
প্রকাশ পাইতে পারে। প্রায়শঃ দৃষ্টির এবং স্পর্শের বহিভূতি হইলেও আত্মার 
ভৌতিক শক্তি আছে এবং নিদ্রিত বা জাগ্রত মন্ুয্যের সমক্ষে কখন কখন 


মানবাজ্মার ধারণার কারণ । ৭৩ 


দেহ হুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অগচ্ছায়ার স্তায় আবিভূতি হয়। চে্হর বিনাশ 
হইলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং কখন কখন অপর মন্তুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়। 
এক মন্ুুষ্যের আত্মা! অপর মনুয্যের দেহে অথবা পাঁশব দেহে কিম্বা! জড়পদার্থের 
মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে” ইত্যাদ্দি। ফেঁজর সাহেব বলেন যে, প্বর্বর 
মনুষ্যের। মনে করে যে, জড়প্রকৃতির অত্যন্তরে চেতনপ্রকৃতি আছে বলিয়াই 
জড়প্রককৃতির কার্য ঘটিয়৷ থাকে। এইরূপে পশুর অভ্যন্তরে একটি অদ্ভুত 
ক্ষুদ্র পন্ড এবং মন্ুুষ্যের অভ্যন্তরে এক সুক্ম ও ক্ষুদ্র মনুষ্য আছে বলিয়াই পণ্ড 
ও মনুষ্য জীবিত আছে এবং তাহারাই জীবনের কার্ধ্য সম্পাদন করে। সেই 
অভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র বা শুল্মস পণ্ডকে ব৷ মনুষ্যকেই আতা! বলিতে হইবে। নিদ্রা 
ব৷ মৃচ্ছণার অবস্থায় আত্মা সাময়িকভাবে এবং মৃত্যুর অবস্থায় নিত্যভাবে দেহ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। তাদৃশ লোকেরা বিশ্বাস করে যে, মন্তুষ্যের প্রতিবি্ব 
এবং ছায়াতেও আত্মা বা আত্মার অংশ থাকে” ইত্যাদি । 

উপরিউক্ত বিষয়ের অধিক আলোচনা না করিয়া, আত্মার ধারণ! সঙ্বন্ধে 
কিরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, তাহা! বুঝিবার পূর্বে আদিমানবের 
মানসিক ধারণা বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। আদি মানবের দৃষ্টিশক্তি 
ও স্থৃতিশক্তি যে অতিশয় তীব্র ও প্রবল ছিল, তাহ! নিঃসন্দিগ্চভাবে অনুমান 
করা! যাইতে পারে। আধুনিক বর্ধরজাতীয় লোকদিগের দৃষ্টিশক্তি ও স্থৃতিশক্তি 
যে সভ্য মন্ুষ্যের অপেক্ষা অতিশয় প্রবল এবং কার্য্যপটু তাহার অনেক প্রমাণ 
পাওয়া যায়। আর্দিমানব যাহা দর্শন করিত, তাহ তাহাদিগের মনে অত্ন্ত 
স্পষ্টভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে প্রতিভামিত হইত, এবং পরে তদ্বিষয়ে যখন তাহার! 
স্মরণ করিত, সেই স্বৃতি মূ্তিও সাতিশয় স্পষ্ট ও সম্পূর্ণভাবে মনে উপস্থিত হইত | 
সুতরাং আদিমানব কোন বস্ত দর্শন করিয়। পরে তাহার বিষয় যখন প্রথম 
স্মরণ করিত, তখনই মে মনোজগতের অস্তিত্ব জানিতে পারিত। এই মনো- 
জগতের আবিষ্কার আদিমানবের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিতে হইবে । এই আবিষ্কার 
হইতেই দেব দেবী, স্বর্থ, আত্মা ও ঈশ্বর ইত্যাদি যাবতীয় মনোজগণ্যন্বস্ধীয় 


৭৪8... বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


ধারণীসমূহ্ষর প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তঘিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 
আদিমানব প্রত্যক্ষ দর্শনে যাহা দেখিত, স্মরণকালে তাহারই মুর্তি তাহাদিগের 
মনে উদ্দিত হইত। এই প্রক্রিয়াতে একটি বাহ্য বিষন্ন এবং অপরটি তাহার 
আআ! বলিয়! প্রতিপন্ন হইতে পারে। সৃর্যদর্শনের পর চক্ষু মুদ্রিত করিলে 
সয্যূর্তি কিছুকালের জন্য মনে জাগরূক থাকে । এইরূপে বাহ্যপদার্থ এবং 
তাহার স্ৃতিমূত্তি এই ছুইটি বিষয় আদিমানবের জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। এই 
ঢুই মুত্তির মধ্যে প্রভেদ এই ছিল যে, প্রত্যক্ষস্থলে দ্রব্য সকল বহিঃস্থ, স্পর্শযোগ্য 
এবং স্থুলভাবাপন্ন, কিন্তু তাহাদিগের স্থৃতিৃত্তিসকল মন্তিফের অন্তর্গত, অস্পৃশ্য, 
অসম্পূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত হুক্ম। এই স্থৃতিমৃপ্তিই আত্মার ধারণার প্রথম কারণ। 
এই মুর্তি আদিমানবের দৃষ্টিশক্তির তীক্ষতাবশতঃ পদার্থের বা ব্যক্তির সম্পূর্ণ 
আকারবিশিষ্ট হইয়৷ ধারণারূপে তাহাদিগের জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। ফলিতার্থ 
এই হইবে যে, আদিমানব ব্যক্তি বা পদার্থের মানসিক ধার্ণাকেই আত্মা বলিয়া 
মনে করিত। ইহ! হইতে প্রমাণিত হয় যে আদিমানব স্বপ্রদর্শনে অথবা ভ্রাস্তি- 
সম্ভূত অগচ্ছায়া দর্শনে প্রথমে আত্মার পরিচয় পায় নাই। কারণ প্রথমতঃ 
্বপনদর্শনকালে জ্ঞান থাকে না৷ এবং যাহা স্বপ্নে দৃষ্ট হইতেছে তাহা যে বস্তুতঃ সেই 
পদার্থ ঝ ব্যক্তি নহে তাহার উদ্বোধ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ মনোবিজ্ঞানান্ুসারে 
্বপনদর্শনের ও প্রত্যক্ষদর্শনের কার্য একরূপই হয়) সুতন্াং প্রত্যঙ্গদৃষ্ট মূর্তি ও 
বপরদষ্ট মুত্তি কোন ভ্রব্যবিশেষের মুত্তি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। তৃতীয়ত: 
্বপ্দৃষ্টমৃত্তি জাগ্রতাবস্থায় স্মরণ হয় বলিয়াই তাহা৷ স্পষ্ট বলিয়। প্রতিপন্ন হয় ) 
সুতরাং তাহাও স্মৃতিমৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। তাহা হইলে 
বুঝা যাইতেছে ষে আত্মাবিষয়ক মানসিক ধারণা৷ সকল অবস্থাতেই দৃষ্টন্বরূপ হইতে 
ভিন্ন। ইহা বহিঃস্থিত মৃত্তি নহে। এইজন্যই আত্মাকে ব্যক্তি বা পদার্থ হইতে 
ভিন্ন বলিয়৷ মনে কর! হইত। এই কারণ হইতেই ছৈতবুদ্ধির উৎপত্তি হইয়াছে, 
অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষ অথবা মনুষ্য ও তাহার আআ! এইরূপ ধারণা উদ্ভূত 
হইয়াছে। সুতরাং আত্মার স্বরূপ সম্পূর্ণ মানসিক; মনেই ইহার অস্তিত্ব 


মানবাত্মার ধারণার কারণ। ৭৫ 


উপলব্ধ হয়; এবং বহিঃস্থ পদার্থের বা ব্যক্তির সহিত কখনই রক বা মিলিত 
হয় না। 


এক্ষণে বুঝা! যাইবে যে, আত্ম বলিলে অগচ্ছায়া, ব! বহিঃস্থ পদার্থ বা ব্যক্তির 
আকার অথব! দ্বিতীয় স্বরূপ বলিয়। বুঝা যান না। আত্ম। কোন ভ্রান্তিজানিত 
মৃত্তি হইতে পারে না, কারণ প্রর্কত পদার্থের বা ব্যক্তির স্বরূপ তাহাতে আরোপিত 
হয় না; অর্থাৎ রজ্জতে যে স্বর্পের স্বরূপ আরোপিত হইয়! ভ্রম জন্মে, তদ্রপ 
আত্মার উপর পদার্থের বা ব্যক্তির আরোপ হয় না। আত্ম! ছায়! বা! প্রতিবিশ্ব 
হইতে পারে না, কারণ ইহার (দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও স্বলতাদি ) পরিমাণ, আকার, 
গঠন এবং বর্ণ আছে। আত্মা ভূত-প্রেতাদির ন্যায় হইতে পারে না, কাঁরণ জড়- 
পদার্থের আত্মা সজীব বলিয়! উল্লিখিত হয় না। আত্মা কখন শারীরিক কোনরূপ 
নির্যাস, শোণিত বা নিশ্বাসরূপ হইতে পারে না, অথবা কোনরূপ শক্তি ব! 
মৌলিকতত্বও নহে, কিন্বা ইহা জ্ঞান বা বিবেক বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। 
কারণ পদার্থ বিশেষের বা! ব্যক্তিবিশেষের ন্যুনাধিক পরিমাণে সকল ধর্মই সমষ্টিরূপে 
আত্মাতে অবস্থিত থাকে । প্ররত্যক্ষদর্শন হইতে মানসিক স্থৃতিমৃত্তিতে যে যে ধর্ম 
থাকিতে পারে, তৎসমস্তই আত্মাতে অবস্থিত থাকে । সেই মানসিক মূর্ভিই 
আত্ম । এই ধারণাই প্রথমে আদিমানবের মনে উদ্দিত হইয়াছিল। 


উপরি উল্লিখিত স্থৃতিমুত্তির কখন কখন অবস্থাভেদে রূপাস্তর হইয়। 
পড়িয়াছিল। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর স্বপ্পকাল পরেই তাহার আত্মা বাঁ স্ৃতিমূ্তি 
তাঁহার মৃত শরীরেরই আকার ধারণ করিয়াছিল এবং সেই ধারণা হইতেই 
ভূত বা প্রেতের ধারণ উদ্ভূত হইয়াছিল। বহুকাল পূর্বে যে ব্যক্তি মৃত হইয়াছে, 
তাহার আত্মার ধারণাতে সেই ব্যক্তির স্থৃতিজনিত সাধারণ ধারণাই হইয়। থাকে । 
তাহার মৃত শরীরের পহিত তাহার কোন সংশব থাকে না। জীবিত লোকের 
আত্মাবিষয়ক ধারণাস্থলে তাছার বর্তমান জীবনের অবস্থা কিন্বা সেই জীবনের 
কোন বিশিষ্ট অংশই প্রতিভাসিত থাকে । যেরূপেই হউফ, বুঝা যায় যে প্রত্যক্ষ 


৭৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা | 


নর্শন হইতেই, আত্মার ধারণ! উপজনিত হয় এবং পরে সেই স্তৃতিমৃত্তি মানসিক 
ব্যাপার হইয়া নান! রূপাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা! বলিতে হইবে। 

উপরিউক্ত প্রণালীতে আত্মার ধারণ! উদ্ভূত হইয়া পরে বিয়োজন ও বিশ্লেষণ 
ক্রিয়! দ্বার! উহার নানারূপ ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা সভ্যতার দ্বিতীয় 
স্টরেই ঘটিয়াছিল। ভাষাপ্রয়োগের দ্বার! সেই স্থতিমৃত্তির নাম নানারূপে প্রচারিত 
হওয়াতে, কোন কোন বিশেষ শব্দও তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং সেই 
সকল নাম আবার যেন স্বতন্ত্র সভতাব্যঞ্জক হইয়া! পড়িয়াছিল। 

বিশ্লেষণের দ্বারা কখন কখন সমগ্র স্থৃতিমুর্তির বাব্যক্তির প্রধান ও মুখ্য 
অংশকে ন্বতন্ত্র করিয়া! তাহাকেই আত্ম! বলিয়! প্রচার করা হইয়াছিল, ইহ! বুঝিতে 
পারা! ষায়। এইরূপে বাদ্যের শবকেই তাহার আত্ম বলিয়া পাইথাগোরশ প্রচার 
করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ ভাষার সাহায্যে আত্মার ধারণ! সামান্যভাবেই প্রযুক্ত 
হুইয়াছিল। চীনদেশের অন্ুশীলিত মনোবিজ্ঞানে প্রচারিত হয় ষে জগতের একটি 
আত্মা, মন্ুষ্যের একটি আআ! এবং মন্ুষ্যের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এক একটি 
আত্মা আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রজাপতি বলিয়াছেন, চস্ষুতে দৃষ্ট পুরুষ- 
মুর্তিই আআ । অর্থাৎ প্রতক্ষদৃষ্ট ব্যজির প্রতিবিষ্বিত বাঁ স্ৃতিমূর্তিই তাহার মতে 
আত্মা। অধিকাংশ স্থলে শরীরের প্রতিলিপিম্বরূপ দ্বিতীয় অদৃশ্য বস্তই আত্মা 
বলিয়া প্রখ্যাত হয়। ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, স্থৃতিমূর্তি সাক্ষাৎ দৃষ্টমূর্তি নহে। 
কেবলমাত্র উহার প্রতিযোগী ছায়া বা প্রতিবিষবমুর্তি হইতেই আত্মার ধারণা 
উৎপন্ন হইয়াছে__এইরূপ ধারণাবশতঃ ভূতাদির ছায়াপাত হয় না, এইরূপ বিশ্বাস 
প্রচারিত হইয়াছিল। এই ধারণা যে অসঙ্গত, তাহ৷ পুর্বে প্রদর্শিত হুইয়াছে। 

স্থৃতিমূর্তির বা আত্মার আকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ভীত- 
লোকের স্থৃতিমূর্তি প্রকাণ্ড ও বৃহৎ হয়। আত্মা শরীরের ছিদ্র দিয়। নির্গত হয়, 
এই ধারণা হইতে আত্মা অণুম্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইত। মন্কুও ক্রাত্মাকে 
উররূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। তথ্যতীত দৃষ্টিবিজ্ঞানান্ুসারে স্থৃতিমূর্তির আকার 
২ হইতে ৮ ইঞ্চ মাত্র হুইয়া চিত্রিত হইতে পারে, এইরূপ কথিত হয়। এই 


মানবাতার ধারণার কারণ । ৭ 


কারণে হিনুশান্ত্রে এবং অন্যান্য দেশের গ্রন্থে আত্মাকে অনুষ্প্রমাণ বনির্দা কথিত 
হয় এবং প্ররুত শরীর অপেক্ষা আত্ম। সকলবিষয়েই ক্ষুদ্রতর বলিয়া বর্ণিত হইয়! 
থাকে। শরীর অপেক্ষা আত! (ওজনে) গুরুত্বে অতিশর অল্প এবং তাহার স্বর 
অতিশয় মৃদু, অন্ুনাসিক এবং অম্পষ্ট_-এইরূপ বর্ণিত হয়। আত্মা অদৃশ্য, কারণ 
স্থৃতিমুণ্তি চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট হয় ন! এবং মনেই তাহার জ্ঞান হয়। দিবালোকে আত্মার 
আবির্ভাব হয় না কিন্তু রাত্রিকালে উহ! প্রত্যক্ষ হয়; কারণ প্রায়শঃ বাত্রিকালেই 
চিন্তাবশতঃ স্থৃতিসুর্তি মনে উদ্দিত হয়। স্মৃতিমুর্তি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট বলিয়৷ 
ছায়ারূপেই কোন কোন স্থলে বর্ণিত হইয়াছে । আত্মা ব৷ স্থৃতিমূর্তি সত্য অথব 
ৃষ্টমৃত্তি সত্য এইরূপ সন্দেহ হইলে আদিমানব বুবিত যে, মৃত্যু হইলে স্থৃতিসৃত্ঠি 
যখন অন্যের মনে বর্তমান থাকে, তখন উহ্াই অধিক সত্য। তথ্যতীত স্থৃতিমূত্তি 
সমধিক পরিবর্তনশৃষ্ঠ, কিন্তু দৃ্টমুণ্তি সর্ধবদাই পরিবর্তিত হয় এবং তৎসম্বন্ধীয় কার্ধয- 
কলাপও নিয়ত অনিশ্চিত বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। এই ভাব সর্বদা অভ্যাস- 
বশতঃ উপস্থিত হওয়াতে ইহা হইতেই উত্তরকালে বস্তুর বা ব্যক্তির মৌলিক 
তত্বের ধারণা উদ্ভূত হইয়াছে। আদিমানব কখন স্থৃতিমুত্তি এবং দৃষ্টমূর্তিকে 
এক বলিয়া ভাবে নাই ; কারণ মানসিকভাব এবং বহির্জগৎ এই উভয়কে তাহারা 
সর্ব! ভিন্ন ভাবিয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত, ইহা! বুঝিতে পারা! যায় । 
স্থৃতিমূর্তির স্বভাব হইতেই আত্মার অন্য অন্য ধর্ম অন্থমিত ও বর্ণিত হইয়াছে, 
দ্রুতগতি, অদৃশ্যভাব, নিত্যতা, অপরিবর্ভনশীলতা৷ এবং স্বতন্ত্রভাবাদি সমুদয় 
ধশ্মুইি স্মৃতিমুন্তির প্রকৃতি হইতেই উড্ভৃত হইয়াছে। ইহার দ্রুতগতিত্ব নিবন্ধন 
ইহাকে পক্ষী, মক্ষিক। ইত্যাদির ন্যায় উল্লেখ করা হইত। মৃত্যু হইলেও 
স্থৃতিমূত্তি অন্যের মনে বর্তমান থাকে বলিয়া ইহার নিত্যত! অনুমিত হুইয়াছিল। 
এই ভাব হইতেই পূর্বপুরুষদিগের দেবভাঁব কল্পিত হইয়াছে। স্ত্বতিমূত্তি যে 
ষ্টমুর্তি হইতে পৃকূ, তাহা উহার উৎপত্তি হইতেই বিবেচিত হইতে পারে। 
ৃষটমৃত্তি অন্তহিত হইলেগ্্ৃতিমৃত্তি থাকে, এই কারণেও উভয়ের অস্তিত্ব পৃথকৃ 
মনে হইতে পারে। মৃত্যু, নিদ্রা ইত্যাদি ঘটনা হইতেও এই পৃথগৃভাব বুঝিতে 


৭৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


পারা বাক্ঃণ এইরূপ পৃথগ্ভাব স্পষ্ট বুবিয়াও আদিমানবের সরল বুদ্ধি উভয়কে 
সম্বদ্ধ মনে *চরিত। ব্যক্তিবিশেষ বা পদার্থবিশেষ আনন্দের কারণ হইলে, 
তাহার স্থৃতিমুত্িও আনন্দের কারণ হইত এবং ভয় বা উদ্বেগের কারণ হইলে 
তাহার স্থতিঘুর্তও উদ্বেগ বা! অমঙ্গঞ্জের কারণ হইত। এইরূপে শকুনশান্ত্রের 
এবং সামুদ্রিক বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছিল। যে ঘটনা! কল্লিতবিষয়ের ধারণার 
অনুকূল তাহাই শুভলক্ষণ এবং তদ্িপরীত হইলে তাহ! প্রতিকূল বা অশ্ুভ- 
লক্ষণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল । 

ক্রমশঃ আত্মার ধারণার অভিব্যক্তি ও রূপান্তর হইয়াছিল। পরে আত্মা 
ও ব্যক্তি দুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়। দীড়াইল। কেহ কেহ এই দুইকে আবার 
এক বলিয়া! প্রচার করিলেন। হোমর কবি স্থৃতিমৃত্তির শ্বরপকেই প্রায়শ: 
আত্ম বলিতেন। এরিষ্টটল জীবনতত্বকে আত্মা বলিয়াছিলেন। এইরূপে 
সামান্ততাবে আত্মার নির্দেশ করা আরব্ধ হইক়াছিল। প্লেটো আত্মাকে ও 
ব্যক্তিকে এক বলিয়। বর্ণন করিতেন। গ্রীষ্টধন্মাবলম্বীর আত্মার দেবভাব 
আনিয়াছিলেন এবং ডেকার্ট আত্মাকে কেবলমাত্র মনুষ্যেরই সম্পত্তি স্থির 
করিয়াছিলেন। তীহার মতে পণুপক্ষীদিগের আত্ম নাই । 

ক্রমশঃ ভাষার সাহাষো একটি শবের দ্বারাই আত্মার অর্থ প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। তখন প্রকৃত বস্তর স্বরূপ আৰু চিন্তা না করিনা কেবল আত্মার নামই 
উহার স্ব্ূপকথনের জন্য যথেষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মানবাত্মার স্বরূপসন্থন্ধে 
পুর্বে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, এস্বলে আত্মার ধারণার মূল কারণ কি 
তদ্বিষয়ে সংক্ষেপতঃ কিছু আলোচনা করা হইল।* এই সংক্ষিপ্ত আলোচন। 
হইতে বুঝা যাইবে যে ধাহারা আত্মাকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করেন 
তাহাদিগের বিশ্বাস ঘুক্তিসঙ্গত নহে । এ কথা গ্রন্থ কলেবরে বিস্তৃতরূপে প্রদশিত 
হইয়াছে। 





* ধাহার। ইহার বিভ্তুক্চ আলেণচনার বিষয়ে জানিতে ইচ্ছাঠ্রেন, তাহারা এ, ই, ব্রলের 
(068 0 0৫ 5991) গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। 


লোকান্তরবাদ সমস্ত। ৷ 
দ্বিতীয় বদ্ধিতাংশ। (খ) 


মন্ুষ্যের দেহাবসানের সহিত তাহার আত্মার ও অবসান হয় অথবা তাহার 
অবস্থাত্তর হয় এই মতছৈধ বিষয়ে চিন্তাশীল দার্শনিকদিগের নানারূপ আলোচনা 
এবং অনুসন্ধান অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । এই বিষয়ের বিচারে 
একপক্ষ বলেন ষে জীবমাত্রেরই সুতরাং মন্ুষ্যেরও সাধারণ ধন্ম এই যে কিছুকাল 
জগতে অবস্থিত থাকিয়া তাহারা পরে চিরকালের জন্য তিরোভূত হয়। দেহাব- 
সানের পর আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই এবং তাহার প্রয়োজন ও 
নাই। তাহাদিগের মতে দেহবিশিষ্ট জীবনই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মার ধারণ! 
মিথ্যাধারণামাত্র! অপরপক্ষ বলেন, যে বর্তমান দেহব্যতিরিক্ত একটি আত্মা 
আছে এবং সেই আত্মা দেহাবসান হইলে অবস্থাস্তরপ্রাপ্ত হইয়া অস্তিত্ববিশিষ্ট 
থাকে । 

যদি উভয় পক্ষের মতবাদীদিগের সংখ্যা (৮০155) লইয়! উপরিলিখিত বিষয়ের 
বিচার ঝ| সিদ্ধান্ত কর যায়, তাহ হইলে আত্মার লোকান্তরস্থিতিবিশ্বাসীদিগের 
সংখ্যা জগতে এত অধিক হইয়া পড়ে ষে সিদ্ধান্ত বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিবার 
অবসর থাকে না। কিন্তু লোকাত্তরবাঁদ বিস্তৃত ও জগদ্বযাপী হইলেও অনেক 
চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান লৌক এই মতের প্রমাণাভাব খ্যাপন করিস! উক্ত 
বিশ্বাকে অমূলক বলিয়া! প্রচার করিয়া থাকেন। তীহার। বলেন, পদেহসংব্দধ 
জীবনই আত্মা অথব! জীবস্বরূপ। সুতরাং একের অভাবে অন্যের ও অভাব 
হয় অর্থাৎ দেহের শৃঙ্খলা নষ্ট হইলে জীবনও অন্তহিতু হয় এবং তাহার গর আত্মা 
বলিয়। কিছু অবশিষ্ট থাকে না। স্ুুলতঃ জীবিতদেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের 
প্রমাণ নাই। প্রেতাদির বিবরণ অথবা মধ্যবর্তী (111010%1) লৌকের প্রমুখাৎ 


৮৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


প্রেলোত্র কথোপকথনাদি প্রচারিত ব্যাপারপকল মানসিক বিভ্রমমাত্র । 
এ বিষয়ে আপ্তবাক্যের প্রমাণ স্বীকার কর! যাইতে পারে না। কারণ প্রজ্ঞা! 
যাহা সম্ভব ব্লিয়। বিশ্বাস করিতে সম্মত নহে, তাহা ব্যক্তিবিশেষের হঠবাদের 
দ্বারা প্রতিষিত হইতে পারে না। অবশ্য কোন কোন স্থলে এব্ধপ মানদিক 
ব্যাপার ঘটে যে মনুষ্য তাহার কারণ বুঝিতে পারে না । কিন্তু যাহা বুঝিতে পার! 
যায় না তাহাকে অতিপ্রাক্কৃতিক বা৷ অলৌকিক কারণের দ্বার! ব্যাখ্যা করা যুক্তি 
সঙ্গত নহে। প্রাচীনকালে লোকে অনেক স্থলে ঘটনার কারণ “না বুঝিতে 
পাঁরিলেই অতিপ্রাকৃতিক কারণ বিশ্বাস করিয়৷ তাহার ব্যাখ্যা করিত এবং সেই 
কারণেই নান! অদ্ভূত মতবাদের সংখ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞানালোকিত- 
কাঁলে তাদৃশ ব্যাখ্যার আদর নাই। বরং লোকে ঘটন! বা বিষয়বিশেষে আপনা- 
দ্রিগের অজ্ঞান স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়, অথাপি অলৌকিক বা অতিগ্রাক্কৃতিক 
কথার অবতারণা করেন না। তঘ্যতীত অনেকে আবার দেহাবসানের পর 
আত্ম! বলিয়া! কোন পদার্থের অস্তিত্বের প্রয়োজনও নাই এইরূপ বিবেচনা করেন। 
জীব ষে পর্য্যন্ত জগতে থাকে সেই সময়ের মধ্যেই তাহার নিদিষ্ট কর্মের শেষ হ্য় 
এবং কর্মফল সমস্তই ইহ জগতে ফলিত হয়; সুতরাং আর অবস্থাত্তরের আবশ্যক 
হয় না। স্বার্থপর লোকে ইট্টসিদ্ধির জন্য; সাংসারিক অবস্থায় অতৃপ্তলোকে 
তৃপ্তি লাভের জন্য; প্রচলিত ধর্ববিশ্বাী লোকেরা অন্ধভাবে স্বকীয় ধর্মমত 
রক্ষা করিবার জন্য ) অথবা নিজের ধ্বংস হওয়ার ধারণা অচিস্তণীয্স বিবেচন! 
করিয়া নিজের আত্মার রক্ষার্থ মৃত্যুর পর লোকান্তরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে এইরূপ 
বিশ্বাস করেন মাত্র। তাহার! বলেন যে যথার্থ কর্তব্যপরায়ণ লোকে পরলোক 
আছে ভাবিয়া কর্তব্যানুষ্ঠান করেন না। তাঁহার! অবশ্যকর্তব্য মনে করিয়াই 
কর্তব্যানুঠীন করেন। স্থতরাং লোকান্তর তাহাদিগের ও প্রতীক্ষার বিষয় নহে। 
দুরাচারী লোকের মৃত্যুর পক লোকাস্তরাবস্থান দণ্ডতয়বশতঃ কখনই প্রার্থনীয় 
হইতে পারে না। কারণ লোকান্তর যে ছুক্বম্্ করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র বলয় 
কেহ বর্ণন করেন না । তাহ। ছাড়। লোকান্তরের স্বরূপ যদি স্ুলতঃ ইহলোকের 


লোকান্তরবাদ সমস্যা । ৮৯ 


ন্যায় হয়, তাহা! হইলেও তাহার নৃতনত্ব বা! বিশেষ কোন প্রয়োজন ধতেছে না। 
প্রেতাত্মবাদীরা এ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া লোকান্তরে বিশ্বাস 
করেন এবং নান কথা! প্রচার করিক্া! থাকেন। সাধারণ লোকে আজিও তীহা- 
দিগের কথায় আস্থা প্রদর্শন করেন ন! এবং তাহারাও কোনরূপ নিঃসন্দিগ্ধ 
প্রমাণ দ্েখাইতে পারেন বলিঘা লৌকে মনে করে না। তদ্যতীত সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র আত্মারূপ পদার্থ স্বীকার করিলে তাহার অন্য স্বতন্ত্র পদার্থের সহিত 
সম্বন্ধ ও সম্ভব হয় না এবং সম্বন্ধ কল্পনা করিলেও অনবস্থাদোষ অপরিহার্য 
হইয়া পড়ে। স্থতরাং দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক আত্মার অস্তিত্ব কণ্রনা এক- 
প্রকার অযৌক্তিক কথা বলিতে হয়। আত্ম! দেহে অবস্থিত থাকে এরূপ বলিলে 
দেহাবসানের পর অন্য দেহ কিরূপে জন্মিবে, তদ্বিষয়েও নানা কন্পন। আছে এবং 
তত্তাবংই মনোবিজূত্তনমাত্র ৷ সুল্পরশরীর, কামশরীর, দিব্যশরীর ইত্যাদি কল্পনা 
করিয়। লোকের মনে নানারূপ অপ্রমাণিত অস্তিত্বের অবতারণ! করা হয় মাত্র । 
চার্বাক বলেন, আত্মাতে বাসনার আরোপ করিলে সেই বাঁসনাবশতঃ আত্ম! 
অতীতসম্বন্ধে কেন সন্বদ্ধ হয় না? চার্বাকমতে প্রেতরুত্য সমুদায়ই ভ্রাত্ত- 
ধারণার পরিণামমাত্র। তদ্যতীত আত্ম। যদি স্বতন্বপদার্থ হয় তাহা হইলে 
ভৌতিক শরীর উৎপত্তির সময়ে আত্মা কোথা হইতে আইনে, কিরূপে দেহ মধ্যে 
প্রবিষ্ট হর এবং কেনইবা স্বাধীন পদ্ার্ধ পরাধীন হয়, ইহার কারণ বুঝা যায় না। 
এ সকল বিষয়ে নান! মতবাদীরা যে সকল প্রস্তাবের অবতারণা করেন তত্তাবখই 
চিন্তার বৈচিত্র্যমাত্র। তাদৃশ উক্তিসমূহে অযৌক্তিকতা, বিরুদ্ধতাব ও ভ্রম 
সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়” ইত্যাদি অনেক কথা৷ ও আপত্তি মনুষ্যের দেহাবস।নের 
পর আত্মার অবস্থান্তর গ্রাপ্তিসম্বন্ধে উঠিয়। থাকে । এই সকল বিষরে' সতাঙ্গি- 
সন্ধান করিবার জন্য মনুষ্যের কৌতুহল স্বভাবতই অতিশর তীব্র হয়। মৃত্যুতত্ব 
বিষয়ে পর্য1লোচন। করিলে কতক পরিমাণে এই কৌতুহল নিবৃত্ত হইতে পারে। 
সুতরাং মৃত্যু ব্যাপার কি, উহার তাৎপর্ধ্য কি এবং কি' কারণে উহা! ঘটে, ত 
আলোচনা করা আবশ্যক । : 
০৬] 


৮২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


কোন দিদি অবস্থ। হইতে অবস্থাস্তরের উৎপত্তি হওয়াকে পরিবর্তন কহে। 
জীবজগতে জন্মকালে এইরূপ অবস্থাস্তরের উৎপত্তি হইলে “জন্ম হয়” বলে এবং অন্ত 
স্থলে কেবলমাত্র পদার্থের “আবির্ভাব হয়” এইরূপ বল। যাইতে পারে। সেই অবস্থার 
আবার ক্রমশঃ পরিবর্তন হইয়া! কালপ্রবাহে নানা অবস্থাত্তরের উৎপত্তি 'হয়। 
দেহাবসানস্থলে পুর্ববাবস্থার তিরোধান হন বলিয়৷ জীবজগতে তাহাকে “মৃত্যু” 
বলে এবং তদন্যস্থলে কেবলমাত্র পুর্ববাবস্থায় “তিরৌভাব হয়” এইরূপ বলা হয়। 
এই আবির্ভাব এবং তিরোভাব অথবা জন্ম এবং মৃত্যু এক কথায় অবস্থার 
পরিবর্তন, জগতের একটি মৌলিক অর্থাৎ স্বরূপগত নিয়ম এবং সেই নিয়মের 
দ্বার! জগতের অভিবাক্তি হয়। এনিয়ম কেন হইল, এরপ প্রশ্ন করা এবং 
জগৎ কেন হইল এরপ প্রশ্ন করা একই কথা । সুতরাং তাদৃশ প্রশ্নের সারগর্ভতা 
নাই। দূরস্থিত আকাশন গুলে, হুর্যযনক্ষত্রাদির মধ্যে, অথবা অনন্ত নীহাররাশির 
(৩০০1৬) মধ্যে, অতি তুচ্ছ কাটানুদিগের মধ্যে, নিকুষ্ট জীবদিগের মধ্যে 
এবং মনুয্যদিগের মধ্যে এই নিয়ম অবাধে এবং অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে ; এমন 
স্থল নাই বা বিষয় বা পদার্থ নাই যাহাতে এই নিয়ম কার্ধ্য করে ন!। 

কতকগুলি ঘটনার পরিবর্তনবশতঃ জীবের উৎপত্তি ব আবিঠাব হয়। 
তাহাকেই জন্ম বলে। পৰে সাধারণ নিয়মবশতঃ অবস্থাস্তর ঘটিতে থাকে 
এবং এক সময়ে এরূপ একট৷ পরিবর্তন হয় ষে সেই জীবের তিরোভাব হইয়া 
পড়ে এবং তাহার দেহ বাহাপদার্থে বিলীন হয়। ইহাকেই জীবের মৃত্যু বলে। 
ব্যক্তিমাত্রেরই, সুতরাং জীবব্যক্তিরও কালপ্রবাহে নিয়ত পরিবর্তন অবধারিত 
আছে। “জগৎ” এই শব্দের অর্ধই গতিশীল । (৯) ব্যক্তিমাত্রেই একট। বিশিষ্ট 
জাগতিক উদ্দেশ্য সাধন করে। উহাই তাহার অস্তিত্বের ব৷ জীবনের আত্যন্তব্বিক 
উদ্দেশ্য বা অর্থ। (২) বহিরাঁকারে সেই জীবব্যক্তি আপনার জীবনের উদ্দেশ্য 
অসম্পূর্তভাবে দাধন করে এবং (৩) সেই জীবব্যক্তির শ্বরূপ এতাদৃশ থে 
তাহার স্থান অন্যে অধিকার করিতে পারে না, অর্থাৎ তাহার দ্বিতীয় আর 
জগতে নাই। ব্যক্তির স্বরূপ বুঝা অতিশয় কঠিন কথা। ব্যক্তির অংশ 
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সকলের প্রত্যেকের অস্তিত্ব প্রয়োজনীভূত এবং সার্থক হইনে/াহা ত্বতন্ত 
ব্যক্তিমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। মনুষোর হস্তপদাদি যেবূপ স্বতন্ত্র ব্যক্তি 
নহে, তন্রপ যে সকল পদার্থ বো! বস্ত অন্য কোন বৃহৎ পদার্থের কিম্বা জাতির 
অঙ্গীভূত থাকে, অর্থাৎ তাদৃশ মহাদ্রব্যেরই উদ্দেশ্যসাধন করে তাহার! স্বতন্্ 
ব্যক্তিমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং ষে জীবের অথবা মনুয্যের জীবনে 
কোনরূপ বিশিষ্ট উদ্দেশ্য নাই, কেবলমাত্র নিজজাতীয় স্বভাবের অন্ুবর্তনকরে 
তাহাঁদিগের ব্যক্তিত্ব তাহাঁদিগের জাতি হইতেই নিপ্পন্ন হয়। অর্থাৎ অর্খের 
ব্যক্তিত্ব অশ্বের জাতিতেই আছে, কোন বিশিষ্ট অশ্বে ব্যক্তিত্ব নাই; কারণ সেই 
অশ্ব অশ্বজাতির একটি অংশবিশেষ । তন্দ্রুপ বর্ধর মনুষ্যুও পগুবৎ হওয়াতে 
মনযাজাতির ব্যক্তিত্ব হইতেই তাহার বাক্তিত্বলাভ হয় অর্থাৎ তাদৃশ মনুষ্য 
মন্যাজাতির একটি অংশবিশেষ হওয়াতে তাহার নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই। 
সুতরাং ব্যক্তিত্লাভ করিতে হইলে জীবনের একট উদ্দেশ্ত স্থির করিয়া কাধ্য 
করিতে হইবে । তন্রপ করিলে মনুষাজাতিরপ ব্যক্তির অন্তর্গত মনুষ্যবিশেষও 
একটি ব্যক্তি হইয়া পড়ে । নচেৎ উদ্দেশ্যবিহীন এবং চরিভ্রবিহীন হইলে লৌক 
মন্থযুজাতিরূপ ব্যক্তির অংশমাত্র বা অঙ্গমাত্র হইয়! অবস্থিত থাঁকে। জাগতিক 
ব্যক্তির অঙ্গের বা! অংশের সর্বদা পরিবর্তন হয় এবং তাহার নিত্যতা নাই। 
কিন্তু জগংশঙ্খলার মধ্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব সর্বদা এবং সর্বকালে নির্ধারিত 
'আছে এবং থাকিবে। কারণ উহা! বর্ষের ধারণাবিশেষ হইয়া বর্গস্বরূপের 
ন্যায় নিত্যকাল অস্তিত্ববিশিষ্ট থাকে । জাগতিক ব্যক্তির অঙ্গ বা অংশসকল' 
অর্থাৎ ঘটপটাদি, গো-মহিষাদি কিম্বা জড়বুদ্ধি মনুষ্যা্দি কখন নিত্যতালাভ 
করে না এবং সর্বদা পরিবন্তিত হয় বলিয়! ব্যক্তির সহিত চিরস্থায়ীও হয় না। 
ব্যক্তিত্বলাভই নিত্যতালাভ-এইরূপ বুঝা যায়। 

ব্যক্তির অঙ্গ বা অংশসকল স্ব স্থ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া ভিন্নরূপে পরিবন্তিত 
হয় এবং ভবিষ্যতে তাহার আর পূর্বরূপে অস্তিত্ব থাকে না) কেবলমাত্র 
বশ্বরিক অনন্তজ্ঞানে পূর্বোক্ত ব্যক্তিবিশেষের অঙ্গরূপেই বর্তমান থাকে । 
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কিন্ত ব্যক্তি উশ্বরের অঙ্গন্বরূপ হওয়াতে তাহার কোনকাঁলেই লোপ হইবার 
সম্ভাবনা নাই। কারণ ব্যক্তিসমূহের সমষ্রিকূপ ঈশ্বরব্যক্তি স্বীয় অঙ্গসমূহ 
লইয়াই নিত্য বর্তমান আছেন। 

মৃত্যুঘটনা সাধারণভাবে পরীক্ষা করিয়া তত্বনির্ণর করিলে বুঝা যায় যে, 
জাগতিক পরিবর্তনরূপ সাধারণ নিয়মের জীবজগতে একটি বিশিষ্ট প্রয়োগকেই 
মৃত্যু বলিয়া লোকে অবধারণ করে। যাবতীয় পদার্থ যখন এই নিম্নমের অধীন, 
তখন জীবজগৎ যে ইহার অধীন হইবে না, এ কথার অবসর নাই। জীব- 
সকলের বিনাশ না হইয়া! ক্রমাগত উহাদিগের সংখাবৃদ্ধি ঘটিলে সমগ্র জগতে 
যে তাহাদিগের স্থান হইত না, তাহা বুঝা যাইতে পারে। জগৎ অনন্ত বলিয়! 
তাহাদিগের স্থান হইলেও, তদ্রুপ ব্যাপার যে একট! বিরাট, অসমঞ্জস, বিশৃঙ্খল, 
কষ্টকর ও অপ্রার্থনীয় ঘটনা হইত, তাহা অল্প প্রণিধানেই বুঝা! বায়। সুতরাং 
মৃত্যু যে একটা অবশ্যস্তাবী ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে অন্তভূক্ত, তাহা! স্বীকার 
করিতেই হইবে। 

জড়বাদী দার্শনিকের! চৈতন্য বা চিন্তাবৃত্তিকে শরীরের আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া 
মাত্র মনে করিয়! তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। শক্তির পূর্ণস্থিতি 
(00196126190 017 1216167 ) বিষয়ে ষে নিয়ম আছে, তদনুপারে বিচার 
করিলে, চিন্তাশক্তির হ্রাসবৃদ্ধিতে যখন ভৌতিক শক্তির হরীসবৃদ্ধি হয় না, 
তখন চিৎশক্তির বা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ষে অপভ্তব, তাহা! মনে করিবার 
কারণ নাই, এইরূপ আত্মার স্বতন্ত্রঅস্তিত্বাদীরা বলিয়া গাকেন। আত্মার 
স্বতন্অন্তিত্ববাদ যে অযৌক্তিক, তাহা! গ্রন্থকলেনরে প্রদর্শিত ভইয়াছে; কিন্ত 
ব্যক্তির অস্তিত্ব সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বাক্তির স্বর্দপ মনুষ্ের 
বুদ্ধিগম্য না হইলেও তাহাতে যে তিনটি & লক্ষণ আছে, তাহা দ্বারা বাক্তির 

₹ (১) ব্যকির ধারণা একটি অন্তর্গত অর্থ বা অভি প্রায় আছে । 


(২) সেই অভিপ্রায় বাহ্যজগতে আংশিকভাবে ব্যক্ত হয়। 


(*) ব্যক্তির প্রতিভূ বা ছিতীয় জগতে আর নাই। 
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আভাস পাওয়৷ যায় । সেই ব্যক্তি ব্রন্গের অন্গস্বরূপ বলিয়। নর উহা যে, 
একটি স্বতঃপ্রকাশ অনন্তপ্রবাহ, তাহাও পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। 

প্রত্যেক জাগতিক ঘটনার অন্তর্গত একট! অভিপ্রায় আছে, ইহা জড়বাদীর 
স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও প্রকা ব্রাস্তরে দ্রব্যব্যবস্থা ( 20910690107) ) ইত্যাদি 
বলিয়া তাহা মানিয়া থাকেন। আস্তিক দার্শনিকের! জাগতিক ঘটনাসকল ঈশ্বরের 
অভিপ্রায়স্থচক (৬16০1081081 ) বলিয়! থাকেন এবং তাহাই যুক্তিসঙ্গত বলি! 
অধিকাংশ চিন্তাশীল লোক বিশ্বাস করেন। সকল ঘটনার অভিপ্রায় মনুষ্য 
বুঝিতে না পারিলেও তাহার মধ্যে যে একেবারে কোন অভিপ্রায় নাই, ইহা 
বল! ছুঃসাহসের কাধ্য। সুতরাং মৃত্যুঘটনায় যে একটা প্রশ্বরিক অভিপ্রায় 
অন্তর্লীন আছে, তাহা অবশ্তই স্বীকার করিতে হয়। তাহ! হইলে সেই অভিগ্রান় 
“ব্যক্তিবিশেষের অবস্থাস্তর হওয়া জগংশৃঙ্খলার প্রয়োজনীভূত” এইরূপ ভিন্ন 
অন্তরূপ হইতে পারে না। ইহা শ্বীকার কৰিলে এবং অনস্তপ্রবাহরপ ব্যক্তির 
শেষ অবস্থা না থাকাতে (পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) অবশ্ঠই দেহাবসানের পর 
অবস্থান্তরাবস্থিতি মানিতে হইবে। 

নিকুষ্ট পণ্ড পূর্ণবয়ক্ক হইয় মৃত হইলে তাহার আর জীবনের উদ্দেশ্ত অনন্ন- 
হিত থাকে না। যে উদ্দেশ্যে জগতে তাহার আবির্ভাব হয়, তাহা তাহার 
জীবনে সমস্তই সাধিত হইয়া! থাকে। সেই পণু তাহার জাতিরূপ ব্যক্তির 
অঙ্গ বা অংশস্বরূপ হওয়াতে এবং জাতিরক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য হওয়াতে, 
সেই উদ্দেশ্য সম্পাদন করিলে আর তাহার জীবনের প্রপ়োজন থাকে লা। 
অল্প বয়সে মৃত্যু হইলেও অন্য অঙ্গাবয়বের ন্যায় জগৎশূঙ্খলীয় তাহার জীবনের 
সেই পর্য্স্তই প্রম্নৌজন, ইহা বুঝ! যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞানে 
তাহার! জাতিরূপ ব্যক্তির অঙ্ষভাবে অথবা অংশভাবে বিদ্যমান থাকে, ইহা 
বলিতে হইবে। 

মনুষ্যপক্ষে ন্বতন্ত্র কথা উপস্থিত হয় । যে মনুষ্য আপনার জীবনের একট! 
স্থির উদ্দেশা লক্ষ্য করিয়া কার্য করে, তাহার ব্যক্তিত্ব আছে, ইহা বুঝা যায়। 


৮৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


সেই ব্যক্তিভীব্‌ ঈশ্বরেরই ধারণাবিশেষ হইয়া তাহারই অন্গীভূত হয়। সুতরাং 
তাহার লোপ সম্ভবপর হইতে পারে ন! ইহা! গ্রস্থকলেবরে প্রদর্শিত হইয়াছে । যে 
মনুষ্য পণডবৎ হইয়া কোন বিশিষ্ট উদ্দেশযবিহীন জীবন যাপন করে, সে মনুষ্যজাঁতি- 
রূপ ব্যক্তির অঙ্গ বা অংশম্বরূপ হইয়! থাকে, ইহা পুর্বে কথিত হইয়াছে। 
উন্নত, সুশিক্ষিত ও সচ্চবিত্র মন্থুষ্যের ব্যক্তিত্ব আছে। তাহ৷ ছাড়া তাহার 
মৃত্যু হইলে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সম্যক ও পূর্ণভাবে সাধিত হয় না এবং 
তাহার অনেক কর্তব্য অবশিষ্ট রহিয়! যায়। অনুমান হয় যে, সেই মনুষ্য আরও 
অধিক দিন জীবিত থাকিলে, জগতের অধিক উপকার সাধিত হইতে পারিত। 
্বননকার্য্যানুষ্ঠানের জন্য মন্য্যু আপন প্ররজ্ঞান্ুসারে স্বক্পসাধনই করে। তুচ্ছ 
কার্ষ্যের জন্য প্রভূত অনুষ্ঠান মনুষ্যবুদ্ধিতিও আইসে না । প্রক্কৃতি পণ্ুজীবনের 
উদ্বেশ্যসাধনের জন্য পশুজীবনের উপযোগী সাধনই করিয়াছে; তাহাদিগকে 
মনুষ্যের ন্যায় বিচারশক্তি, ধর্মুভাব» উপচিকীধাবৃত্তি, চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি 
দিয়! জগতে আনয়ন করে নাই। কারণ এই সকল মন্তুষ্যোচিত শক্তি তাহা- 
দিগের জীবনের প্রয়োজনসাধক নহে; কিন্তু মন্গুষ্যের সেই দকল অদ্ভূত শক্তির 
কথ! বিবেচনা করিলে আশ্চর্যযান্িত হইতে হয়। তাদৃশ শক্তিলকলের কার্য 
ইহলোকে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। জুতরাং মনুষ্যব্যক্তি এই সকল শক্তিসম্পন্ন 
হওয়াতে তাহার দেহাবসানের পর অবস্থান্তরের অপেক্ষা হয়। ব্যক্তিকে শ্বতঃ- 
প্রকাশ অনন্তপ্রবাহ বলাতে তাহার এক অবস্থা হইতে যে অবস্থান্তর নিত্য এবং 
নিশ্চিতই আছে, তাহা স্বতঃপ্রকাশ অনস্তগ্রবাহের স্বরূপ হইতেই বুঝা বায়। 
ধর্শনীতি এবং তাহার স্বরূপ বুঝিলেও মনুষ্যব্যক্তির নিত্যতা অনায়াসেই 
বুঝ! যাইতে পারে, ঈশ্বরপরায়ণ লোকে এইরূপ বলিয়া! থাকেন। তীহাদিগের 
অভিপ্রায় এই বে, ওচিত্যবুদ্ধি হইতে মন্থুষা ইহাই বুঝে যে, উচিত কাধ্য বা 
কর্তব্যানুষ্ঠান করিলে তাহার পরিণাম শুভদায়ক হয় অর্থাৎ ভাহার পুরস্কার 
অবশ্যই হুইয়৷ থাকে এবং অনুচিত কাধ্য ব৷ পাপানুষ্ঠান করিলে তাহার অশুভ 
পরিণাম হয় অর্থাৎ ভবিষ্যতে তাহার দণ্ভোগ অপরিহার্য হইয়া থাকে। 
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কেহ কেহ বলেন যে পুণ্যের এবং পাপের উক্তবিধ পরিণাম ইহর্জেকেই হইয়া 
থাকে। কিন্তু অনেক স্থলে ধার্মিক লোক ছুঃখেই কালাতিপাত ঝঁরিয়। মানবলীল৷ 
সম্বরণ করেন এবং পাপী লোক স্থুখভোগেই জীবন অতিবাহিত করিস! প্রাণত্যাগ 
করে, এইরূপ অনেকে মনে করেন। সুতরাং যদি পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের 
দগডভোগ অবশ্য ঘটে ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে দ্েহাবসানের পর 
অবস্থান্তরও স্বীকার করিতে হয়। তত্যতীত ওচিত্যবিধির সীম! হইতে পারে ন৷ 
বলিয়া, অর্থাৎ এক কর্তব্য কর্ম হইতে অন্য কর্তব্য কর্ম আপনা আঁপনি জড়িয়৷ 
আইসে ইহ! স্বীকীর কৰিলে মনুষ্য ব্যক্তির নিত্যত। ও অবশ্য-স্বীকার্য্য হইয়! পড়ে । 
পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, জগতের প্রতোক ঘটনায় একট! অভিপ্রায় 
অস্তর্নান আছে। তাহ! হইলে মৃত্যুও একটা ঘটনা হওয়াতে উহাতে একটি 
অভিপ্রায় অন্তর্নীন আছে বলিতে হইবে । সেই অভিপ্রায় ব| অর্থ এই যে, প্মৃত 
ব্যক্তির এহিক জীবনের আর প্রয়োজন নাই, তাহার অবস্থান্তরের আবশ্যকতা! 
উপস্থিত হইক্জাছে।” সেই অভিপ্রায় ঈশ্বরের হইলেও সেই ব্যক্তিদ্বারাই বখন 
অভিব্যক্ত হইবে, তখন সেই ব্যক্তি শ্বয়ংই তাহার অতীত জীবন সম্বন্ধে এরূপ 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিবে। সুতরাং উক্ত ভাব হইতে তাহার পুর্বব্যক্তিত্ব ও 
অবস্থান্তবিতব্যক্তিত্বের অবিচ্ছিন্নতার প্রমাণ হ্ইক। পড়িল; অর্থাৎ সেই মৃত 
ব্যক্তিই যেন বলিবে যে “আমার অতীত জীবনের আর প্রয়োজন নাই এবং 
বন্তমান অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেই আমার অভীষ্ট দিদ্ধ হইয়াছে।” এইরূপ 
যুক্তি অনুসারে বিচার করিলেই মনুষ্যব্যক্তির নিত্যতা প্রকাশিত হইতে পারে। 
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জগতের সকল প্রচলিত ধর্মেই এক সর্বনিয়স্তা ও সর্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরের 
অস্তিত্ব হ্বীকার কণ্ধিয়া। সেই সকল ধর্ম্মবিষয়ে বহুবিধ মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে । 
ঈশ্বপ্রস্তাবশূন্য ধর্ম হইতে পারে না, এইরূপ সাধারণতঃ কথিত হইয়া! থাকে । 
কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বরপ্রস্তাব না থাকিলেও বৌদ্ধধন্ম যে ধর্ম নহে, ইহা বলা 
যাইতে পারে না। বুদ্ধদেব ঈশ্বরপ্রসন্গে কোন কথা না বলিয়াও ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করেন নাই। তিনি ঈশ্বরবিষয়ক প্রসঙ্গ ছাড়িয়া কেবল মন্ুুষ্যের 
ইতিকর্তব্যতার বিষয়েই অধিক আলোচনা করিয়াছেন। কপিলমুনিও সাংখ্য- 
শী্ত্রে ঈশ্বর নাই এমন কথা বলেন নাই। তাহার “ঈশ্বরাঁসিদ্ধে” এই স্থত্র হইতে 
এই মাত্র বুঝা যায় যে, “ঈশ্বর প্রমাণের বিষয়ীভূত নহেন”। “নেশ্বর সাংখ্য” এবং 
*অনীশ্বর সাংখ্য” এই ছুই কথায় কপিলের সাংখ্যে ঈশ্বরের কথা নাই এবং 
পাতঞ্জল সাংখ্যে অর্থাৎ বোগশান্ত্রে ঈশ্বরের কথ! আছে, এইমাত্র বুঝিতে হইবে 
কেবল চার্বাকাদি নাস্তিকদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। যাহা হউক, 
আন্তিকদর্শনে এবং ধর্মমাত্রেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য প্রায়শঃই নানারূপ 
যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা হইয়া থাকে। সেই সকল যুক্তির প্রণালী জন্ম্মান 
দার্শনিক ক্যাণ্ট বিশিষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছেন । তাহার আলোচনার ব্রীতি 

ক্ষেপে প্রদত্ত হইল। 

মনুষ্যের বিচারশক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার সময় নিয়লিখিত ভাবে 
প্রবর্তিত হইয়া থাকে। (১) পরিচ্ছিন্ন ও সসীম অস্তিত্ব সর্বদাই অসীম ও 
অপরিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের তুচনা করে এবং ভাহারই অপেক্ষা করে অর্থাৎ আহারই 
উপর নির্ভর করে। স্থুল মন্দ এই যে, জগতের যাবতীয় পদার্থ সসীম ও পরিচ্ছন্ন; 
স্থতরাং তাহার ভিতিম্বরূপ কোন অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব ( পরমেশ্বররূপ ) 
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আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অপরিচ্ছিন্ন এবং অবশ্য বস্তু 
( পরমেশ্বর ) ভিন্ন অন্য কোনরূপ মূল বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া মনুষ্যের 
বিচারশক্তি তৃপ্তিলাভ করে না। (২) সেই অবশ্য (নিত্য) অস্তিত্ববিশিষ্ট 
বস্তর ম্বরূপ এরূপ হইতে হইবে যে, তাহ! অন্য যাবতীয় অস্তিত্বের কারণ হইবে 
' এবং স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন হইলেও যাবতীয় অস্তিত্বের মূলাধার হইবে; অর্থাৎ যাবতীয় 
অস্তিত্ব সেই অপরিচ্ছিন্ন বস্তর অন্তর্বর্তী মনে করিতে হইবে । (৩) সুতরাং 
বলিতে হইবে যে যিনি সকল বস্তর মূলাধার এবং ধাহাতে সমগ্র বস্ত অবস্থিত আছে, 
তিনি পরমপুরুষ বা পরমেশ্বর । তিনি অবশ্যই সকল বস্তর এবং পদার্থের নিদান 
বা মূল কারণ । 

এস্থলে প্রথম প্রতিজ্ঞার যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও তাহা হইতে 'ষে অনুমান 
ব৷ উপসংহার কর! হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ বা যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ ন্যায়ানুসারে 
পরিচ্ছিন্ন বস্ত হইতে কোন অন্ত বস্তুর অনুমান সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিলেও এবং 
সেই অন্য বস্ত সমগ্র অস্তিত্বের আধার ইহ! মনে করিলেও, তাহা যে এক অদ্বিতীয় 
এবং অসীম বন্ত হইবে, তাহার প্রমাণ হইল না; অর্থাৎ তাদৃশ বস্ত সসীমও হইতে 
পারে। সুতরাং সসীম ও পরিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহ হইতে কোন অপরিচ্ছিন্ন এবং অসীম 
বস্তর জনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না । যদিও উপরিউক্ত যুক্তি অনুসারে কোনরূপ 
অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না, তথাপি লৌকের মনে তাদৃশ অনুমান সর্বদা 
আদত হইয়৷ থাকে । কারণ লোকে দেখে যে বস্তসকল ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন 
হইতেছে এবং পরক্ষণে বিনষ্ট হইতেছে। তজ্জন্য সেই সকল পরিবর্তনের কারণ 
জানিবার ইচ্ছা! স্বতঃই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু জাগতিক জ্ঞানে তাহার কোন 
মূলকারণ দেখিতে না পাইয়! লোকে এক মুলকারণ অনুমান করে এবং সেই 
মূলকারণ সকল পরিবর্তনের ও সকল পদার্থের আধার বা আশ্রয় ইহাই ধারণায় 
আসিয়! পড়ে। পরে জ্ঞানপিপাস৷ পরিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে তৃপ্তিলাভ করে না বলিয়া 
সেই অপরিচ্ছিন্ন মূলকারণ কেবল ধারণীমাত্র হইলেও বস্ততঃ অস্তিত্ববিশিষ্ট 
পদার্থ মনে করা হয়; অর্থাৎ মূলকারণের অস্তিত্ব বিষ চিন্তা করা আমাদিগের 


৯০ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা। ও মানবের স্বাধীনতা | 


প্রয়োজন ইলিয়াই তাদৃশ মূলকারণের অবশ্য অস্তিত্ব আছে, এইরূপ আমরা! মনে 
করি। এই 'কারণবশতঃ তাদৃশ যুক্তি ন্যায়সঙ্গত না হইলেও পৃথিবীর নানা- 
জাতীয় মনুষ্যদিগের মধ্যে ইহা গ্রচারিত হইয়া! আসিতেছে । 

ঈশ্বরের অস্তিত্বগ্রমাণনুচক প্রায়শঃ তিন প্রকারের যুক্তি সাধারণতঃ প্রযুক্ত 
হইয়া! থাকে । 

(১ম ) অস্তিত্ব প্রমাণক বুক্তি ( 02060198109] 81501001)। 

(১য়) প্রাকৃতিক জ্ঞানধুক্তি (0050)091081091 21£0010601)। 

(৩য়) বিশ্বকৌশলযুক্তি (11/51০0-0515010991091 21511061))। 

১ম। অস্তিত্বপ্রমাণক যুক্তি। এই যুক্তি অনুসারে পরিচ্ছিন্ন জগৎপদার্থ 
হইতে অপরিচ্ছিন্ন ও অনস্ত ঈশ্বরের অনুমান করা হয়। তাদৃশ ঈশ্বরের 'অনুমান 
মনুষ্যের ধারণাবিশেষমাত্র। দেই ধারণার বিষয্বব্ূপ ঈশ্বরের যে বস্ততঃ অস্তিত্ব 
আছে, তাহ! কেবল সেই ধারণা! হইতেই প্রমাণিত হইতে পারে না। কারণ তাহ! 
অস্বীকার করাও সম্ভব হইতে পারে। অবশ্ত ধারণার অঙ্গীভূত বিষয়ের অস্বীকার 
করা সম্ভব হয় না। কিন্তু “পরমেশ্বর সর্বাধার, সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা এবং 
অপরিচ্ছিন্ন” একথ! বলিলে যে ধারণ! হয় “অস্তিত্ব” সেই ধারণার অঙ্গীভূত নহে। 
সুতরাং তাদৃশ ধারণার বিষক়্ন্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা ন্তায়ান্ুসারে 
অসঙ্গত হইতে পারে না। কোন ব্যক্তির লক্ষ স্বর্ণুদ্রার ধারণা হইতে তাহার 
বে লক্ষ স্বর্ণমদ্র। বস্ততঃ আছে, তাহার প্রমাণ হয় না । ফলকথা, ধারণ! বহুবিধ 
হইতে পারে; কিন্তু যে বস্তর অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইবে, তাহা জ্ঞানের বিষয় 
হওয়া এবং তাহার ম্বরূপ বোধগম্য হওয়াও একাস্ত আবশ্ুক। ম্থৃতরাং এই 
বুক্তিবলে ঈশ্বরের অন্তিত্ব প্রমাণিত হয় না) কেবলমাত্র মন্গুষ্যের জ্ঞান ষে পরিচ্ছিন্ন 
বিষয়েই সীমাবদ্ধ, তাহাই প্রকাশিত করে & | 

২য়। প্রাকৃতিক জ্ঞানধুক্তি। এই যুক্তি অনুসারে কোন প্রত্যকষদুষ্ট বস্তর 
অস্তিত্ব হইতে তাহার অব্্স্তাবি মূলকারণের অনুমান করা হয়। অন্য বন্ত যাহাই 

*. এতছ্বিষয়ে বিশেষ কথ। ক্যান্ট-দর্শনে দ্র্টব্য। 


পরিশিষ্ট। ৯১ 


হউক, “আমি ষে আছি তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং কোন বস্ত য্কিলেই যখন 
তাহার মূলকারণস্বরূপ কোন অন্ত বস্তু নিশ্চিতই আছে, তখন আমার অস্তিত্বের 
মূলকারণন্বরূপ পরমেশ্বর অবশ্তই আছেন” এইরূপ ধুক্তি অনুসরণ করিয়া 
আপনার আত্মার অসন্দিগ্ধ অস্তিত্ব হইতে তাহার অবশ্তস্তৃত মূলকারণস্বরূপ 
পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অন্ুনান কর! হুইয়! থাকে । কোন প্রতাক্ষতৃষ্ট বস্তর অস্তিত 
অবলম্বন করিয়। মূলকারণের অনুমান করাতে অস্তিত্বপ্রমাণক পুর্বোল্লিখিত যুক্তি 
হইতে ইহ! ভিন্নরূপ যুক্তি বলিয়। প্রচারিত হয়। যে বস্তর অস্তিত্ব ধরিয়া এরূপ 
অনুমান করা! হয়, তাহার বচনাকৌশলের কথ। এস্থলে উল্লিখিত নাই বলিয়! 
এই বুক্তি “রচনাকৌশল” যুক্তি হইতেও ভিন্ন বলা হয়। এই যুক্তিও পূর্বযুক্তির 
শ্তায় এক ধারণা হইতে অন্ত ধারণার অবতারণা করে। প্রথমতঃ বস্তৃবিশেষের 
শুলকারণ আছে এইক্প অনুমান করিয়া লইয়া মূলকারণ ষে সর্বাধার, সর্বানিয়স্তা, 
সর্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর হইবেন, তাহার প্রমাণাস্তর ন। দিয়া, প্রথম ধারণ| হইতেই 
দ্িতীয্প ধাব্রণা উপস্থিত কর! হইয়া! থাকে। সুতরাং এই যুক্তি হইতে একরূপ 
অনুমান করিতে গিয়! অন্তরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে । কার্যকারণবাদ 
কেবল জ্ঞান্গম্য বিষয়েরই অন্তর্গত ; অতীব্টি় বিষয়ে ইহ'র প্রয়োগ হইতে পারে 
না। জ্ঞানক্ষেত্রে আদিকারণের উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব । এক বস্তুর অস্তিত্ব 
ধরিয়। সমগ্র অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তুর এক মূলকারণ আছে, ইহা বলা স্তাঁরসঙ্গত হইতে 
পারে না। কোন সম্ভবপর ধারণা হইতে তাহার প্রতিভূম্বরূপ ( তাহাঁও ধারণা- 
মাত্র ) কোন্‌ অন্তবস্তর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, ইহা পৃর্ধেই উক্ত হইবাছে। 
বিষয়জ্ঞান সত্য ন! হইলে তাহার অস্তিত্ব কোনরূপেই প্রমাণিত হইতে পারে না। 
স্থতরাঁং এই যুক্তিও কোনরূপে সন্তোষকর বল্িয়। বোধ হয় না। 

ওয়। ব্লচনাকৌশল যুক্তি নিয়লিখিতরূপে প্রযুক্ত হয়। (১) জগতের 
সকল ঘটনায় এবং সকল বস্ততেই যে উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় বাক্ত আছে, 
তাহার সর্বত্রই নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। (২) সেই উদ্দেশ বা অভিপ্রার 
জাগতিক পদার্থের ধন্মবিশেষ হইতে পারে না, অর্থাৎ পদার্থসমূহকে বন্তরত্বরূপও 


৯২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা | 


বিশাস করী যাইতে পারে না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ কিরূপে এক উদ্দেশ্য 
বা অভিপ্রায় “লইয়! কার্ধ্য করিবে, তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং কোন 
বহিঃস্থিত জ্ঞান বা বিচারশক্তিই উহাদিগের মধ্যে কার্য করিতেছে, এইরূপ 
বলিতে হয়। (৩) ইহা হইতে কোন এক বা বনু স্বাধীন এবং জ্ঞানসম্পন্ন 
কারণ এই সকল উদ্দেশ্যের মূলে অবস্থিত আছে, এইরূপ অনুমান করিতে হয় । 
(৪) সমস্ত ব্রন্মাণ্ড একটি অখণ্ড এবং পরম্পরজড়িত বচনাকৌশলযুক্ত বিরাট 
নির্মাণস্বরূপ বুঝিয়া লইয়া, এক অদ্বিতীয় প্রজ্ঞাবান্‌ মূলকারণন্বরূপ পরমেশ্বর 
আছেন. এইবপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। 
, প্রক্কৃতির রচনাঁকৌশল প্রক্কৃতি হইতে উৎপন্ন হয় না এবং বহিঃস্থ জ্ঞান 
ও শক্তি হইতে উহ ঘটিয়াছে ইহা! মানিতে হইলে প্রকৃতিকে বা ব্রহ্মাণ্কেও 
সেই সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব স্থষ্টি এইরূপ মানিতে হয়। সুতরাং শিল্পী যেরূপ 
বহিরুপাঁদান লইয়া তাহার উপর নিজের কৌশল বিস্তার করে, তন্দরূপ সাদৃশ্য 
লইয়া! বিশ্বের কৌশলাঁধার পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার কর! সম্ভব নহে। কারণ 
তাহা হইলে উপাদানকে স্বতন্ত্র মানিতে হয় এবং তন্নিবন্ধন ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন ৰা 
সীম হইয়া পড়েন। সুতরাং এই সাদৃশ্য ঘুক্তিতে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ 
প্রমাণিত হয় না-- কেবলমাত্র বিশ্বব্যবস্থার প্রবর্তক এই পর্য্যন্ত অনুমান হইতে 
পারে। ত্রহ্গাণ্ডের পরিচ্ছি্নতা, সসীমতা এবং অসম্পূর্ণতা হইতে অপরিচ্ছিন্ন 
অসীম ও সম্পূর্ণ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অন্ুমনি করিতে হইলে অবশ্যই ইন্দ্রিয়- 
সাপেক্ষ জ্ঞান ও ধারণা হইতে অতীন্দরিয় জ্ঞান ও ধারণায় উপনীত হইতে 
হইবে। স্কৃতরাং রচনাকৌশলযুক্তিতে বিশেষ কিছুই লাভ হয় নীা*। এই 
সকল যুক্তির বৈফল্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ফেবল বিশুদ্ধ বিচার- 
শক্তিদ্বার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ন। 

এইরূপে বুদ্ধিবৃতি, জ্ঞান ব1 অনুভবের সাহায্যে জীবাত্মার স্বাধীনতা বা 
নিত্যতা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ ন! পাইয়! মহামতি ক্যা ক্যাণ্ট- 


শী ২ মান পপ সস বা পর পাত পাপী পা শীল পাশা স্পপাপিপীপিকর  হপ শি ০০০ এপ 


* ইহার বিশেষ কথা ক্যান্ট -দশনে দ্রষ্টব্য। 


৷ পরিশিষ্ট । ৯৩ 


মন্ুষ্যের নৈতিকতা-তত্বের অথবা-গচিত্য-বিবেকের সাহায্যে ্ কিল বিষয় 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 

নৈতিকত। বা ওচিত্যবিবেক বলিতে হইলে নিরবচ্ছিন্ন "সংপ্রবৃতি” বুঝিতে 
হইবে। মন্তুষ্যের বিশিষ্ট আত্যস্তরিক বা! বাহ্যিক ক্ষমতা, অভ্যুদয়, বিদ্যা বা 
বুদ্ধি থাকিলেও তাহার “সৎপ্রবৃত্তি” না থাকিলে তাহাকে নৈতিক বা ধার্মিক 
পুরুষ বল! যাইতে পাবে না। “পতপ্রবৃত্তি” এবং “দদ্দিচ্ছা” ছুইটি স্বতন্ত্র কথা। 
সদিচ্ছা থাকিলেও “সৎপ্রবৃত্তি” না৷ জন্মিতেও পারে। শুদ্ধ ওঁচিত্যের ইচ্ছা 
করিলেই নৈতিকতা! হয় না। ওঁচিত্যের অনুষ্ঠান আবশ্তক করে। শুদ্ধ 
মঙগলাত্মবক পরিণামের দ্বারাই অর্থাৎ ব্যক্তিগত সুখোৎপত্তির দ্বারা *সংগ্রবৃত্তি”্র 
পরিচয় * হয় না। লোকের অভিপ্রাক্মবিশিষ্ট চেষ্টা বা উদ্যম সৎ বা ওচিত্যানুসারী 
হইলেই ( তাহাতে যেরূপ ফলই হউক ) তাহাকে “সতপ্রবৃত্তি” বল। বাইতে পারে। 
কোন লোক জলমপ্ন হইতেছে দেখিয়া কেহ বদি শুদ্ধ কর্তব্যবোধে তাহার 
উদ্ধারের চেষ্টা করে, তাহা! হইলে তাহার চেষ্টা বিফল হইলেও তাহার বিশুদ্ধ 
“সপ্রবৃত্ি” হইয়াছে বলিতে হইবে। 

নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ মনুষ্জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, এবং বুদ্ধিবৃত্তির 
চালন! দ্বারা উহা! অধিগম্যও নহে। স্থৃতরাং সুখান্বেষণে নিয়ত রত হইলে 
কেবল “অসুখের বুদ্ধি হইয়া থাকে । এই হেতু মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সুখ- 
ভোগ না বলিয়া নৈতিকতানুষ্ঠান ব! ওচিত্যমার্গান্ুসারিত্ব বলিতে হইবে। 
মন্থযোর নৈতিকত! কালপ্রবাহে স্বরূপতঃ পূর্ণমঙ্গল না হইলেও পুর্ণমঙ্গলের স্চক 
হইয়া থাঁকে। নির্মল সংগ্রবৃত্তির অভিব্যক্তি করাই মন্ুয্যবিবেকেব্র মুখ্য 
উদ্দেশ্য। সেই সংপ্রবৃত্তি সুখের উপায়ীভূত মনে করিলে চলিবে না। আনু 
ষঙ্গিক ভাবে সৎ. প্রবৃতি হইতে সুখের উৎপত্তি হয় হউক, কিন্ত তাহা বিবেকের 
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এন্থুলে  দাশনিক জন যার্টামলের সতের (07011717751 1572) ) সাহৃত 5 বরো [হইল । 
দাশনিক ক্যান্ট বলেন যে সকঙ্গেই হথের স্পৃহা করে ইহা সতা হইলেও, তাহা হইতে সকলেরই 
হৃথের প্পৃহা কর। “কর্তধ্য" ইহ। অনুমিত হইতে পারে না। কোন কাধ যতক্ষণ সকলের 
কর্তব্য বলিয়া অবধারিত ন! হয় ততক্ষণ তাহার নৈতিকত। প্রমাণিত হয় ন1। 


৯৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা৷ ও মানবের স্বাধীনতা | 


উদ্দেশ্য নছৈ। এই কারণে সংগ্রবৃত্তি হইতে দুঃখের উৎপত্তি হইলেও তাহাতে 
কোন বিরোধ হইতে পারে ন!। 

“সতপ্রবৃতি” কাহাকে বলে, ইহা বুঝিতে হইলে মন্ুষ্যের “কর্তব্যধারণাস্র 
বিষয়ে আলোচন! করিতে হইবে। “পতগ্রবৃতি” নিরবচ্ছিন্ন, নির্মল ও নিত্য এবং 
দেশ, কাল অথবা কোন পাধিব ঘটনাদ্বার৷ পরিচ্ছিন্ন নহে। সেই “সংপ্রবৃত্তি” 
মন্ুষ্যের পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতিদ্বারা৷ এবং বাহ্য ঘটনাবলিদ্বার। বিশিষ্টতা লাভ করিলেই 
অর্থাৎ তদনুারী হইলেই তাহাকে মনুষ্যের “কর্তব্যধারণা” বল! যায়। সত্য কথা 
বলিবার প্রবৃত্তি একটি নিরবচ্ছিন্ন ও নিত্য সৎপ্রবৃত্তি; উহ! বিবেকবিশিষ্ট জীব- 
মাত্রেরই উপর নিযুত কাধ্য করে। সেই নিত্য সংপ্রবৃত্তি কোন লোকের কথেপ 
কথনকালে (পরিচ্ছন্ন ঘটনাতে) ব্যক্ত হইলেই তাহাকে পকর্তব্যসাধন” বলা ষায়। 

(১) “সৎপ্রবৃত্তি” কাহাকে বলে তাহা জানিতে হইলে সমগ্র অনুচিত কার্যা- 
কলাপ হইতে, এমন কি যাহাতে সামানামাজও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছা আছে, তৎ- 
সংক্রান্ত সমগ্র বিষয় হইতে স্বতন্ত্র করিয়। লইয়। নিরবচ্ছিন্ন “সত্তাব*ই বুঝিতে হইবে। 

(২) সপগ্রবৃত্তির কাধ্য বুঝিতে হইলে সতপ্রবৃত্তিজনিত ফলের প্রতি লক্ষ 
করিলে চলিবে না । সৎপ্রবৃত্তিকে “সৎপ্রবৃতি” বলিয়াই অনুসরণ করিতে হইবে । 
উহার ফল শুভ বা! অশ্ডভ হউক, তাহার দিকে দৃষ্টি করিলে চলিবে না। 

(৩) দদপ্রবৃত্ি* একটি বুক্তিপূর্ণ, নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন ও নির্শীল নীতিনিয়ম 
বলিয়! তাহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত আকৃষ্ট হইতে হয়। এই শ্রদ্ধার 
কারণেই নৈতিক পুরুষের! সত্যের জন্ত জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়া 
থাকেন। বিবেকবিশিষ্ট জীবেরই এই সংপ্রবৃত্তি ও তজ্জনিত শ্রদ্ধ! হইয়া থাকে । 
বিবেকের তারতম্যান্থসারে উক্ত প্রবৃত্তির এবং শ্রদ্ধারও তারতম্য হয়। পাঁশব- 
প্রকৃতিতে বিবেক নাই বলিম্ব! সৎপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে না । 

এক্ষণে এই “সংপ্রবৃত্তিগ্র অথবা নিরবচ্ছিন্ন নৈতিকতার স্বরূপ কি, ইহা 
জিজ্ঞান্ত হইলে বুঝিতে হইবে বে, ইহাতে কোনরূপ ইচ্ছার বা সুখম্পৃহার অথব! 
তাঁহার'পরিণামের সংন্রব নাই। স্থতরাং এই নীতিতন্ব যে সার্বজনিক নিম্ন 
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এবং ইহ! যে সকল মন্ুয্যের পক্ষে সকল অবস্থাতেই জ্ঞানগম্য হয়, তাহাতে আর 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। ফলকথা, ইহা বিশ্বব্যাপিত্ব ও সার্ধজনমিকত্ব সকলেরই 
বিদিত আছে এবং উহার প্রামাণিকত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। 
এই নিরবচ্ছিন্ন সর্ধজনীন নিয়মান্ুসারে কাধ্য করিবার রীতিকে র্তব্যতৎপরতা 
বলে। এইভাবের সর্বজনীনত! এবং নিত্যতা বা অবশ্তপালনীয়তা হইতে ইহ! 
স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা জাগতিক অভিজ্ঞতা হইতে উতপন্ন হয় না। 
কারণ অভিজ্ঞতা ( [2:01761০6 ) হইতে সামান্তভাবের ( 29761211580) ) 
বোঁধ হইতে পারে (অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট নিয়ম যে বহুব্যাপী, তাহা! বলা যাইতে 
পারে)। কিন্তু কোন তত্ব বা নিয়ম যে সর্বব্যাপী ব! সর্বজনীন, ইহ! বলা সম্ভব 
নহে। ইহার প্রামাণিকতা বিবেক হইতেই সিদ্ধ হইয়। থাকে। সুতরাং এই 
তত্ব হইতে তিনটা বিষয়ের শিক্ষা হয়। গ্রথমতঃ বিবেকের শ্বরূগ হইতেই নৈতিক- 
তত্ব উদ্ভুত হয়। দ্বিতীয়তঃ এই তত্বই মন্থৃষ্যের মনে সর্বদা! জাগরূক থাঁকিবার 
যোগ্য ; এবং তৃতীয়তঃ ইহা মনুুষ্যের বিলক্ষণ প্রকৃতির উপর নির্ভর রুরে ন! বলিয়া 
সমগ্র বিবেকশালী জীবের উপযোগী হইয়া! থাকে। ভৌতিক সাধারণ নিয়মে 
জ্ঞানের সহিত কার্ধ্য হয় না, কিন্তু বিবেকোড়ূত নীতিতত্বনিয়মে জ্ঞানের সহিত 
কার্য হইয়। থাকে, ইহ! সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে ।, 

কোন কার্যের নৈতিকতা বিষয়ে সন্দেহ হইলে অর্থাৎ উক্ত কাধ্য মন্থৃষ্যের 
কর্তব্য কি না জানিবার ইচ্ছা হইলে, উহ! সর্বজনীন অর্থাৎ সকল জীবের অনুষ্টের 
হইতে পারে কি না, ইহ স্থির করিতে পারিলেই তাহার মীমাংসা হইয়া থাকে। 
বাহ জ্ঞানতঃ সকলেরই অনুষ্ঠেয়, তাহাই সর্বজনীন এবং নীতিতত্বের ম্বরূপই 
তাদৃশ হইয়া থাকে । এই পরীক্ষা দ্বারা, আত্মহত্যা, প্রতিজ্ঞালজ্ঘন, আলস্ত 
এবং স্বার্থপরতা! প্রতি কল গহিত কাধ্যই নীতিতত্বের বহিভূতি বলিয়! প্রমাণিত 
হইয়া থাকে । * 

অল্প প্রণিধান করিলেই বুঝা বাইবে যে, নৈতিক তত্বান্ুসারে কার্য্য করা! 


০০ 
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* বিশেষ বৃত্তান্ত ক্যাপ্ট- দখলে ভ্রষ্টব্য। 


রশ 


রশ ০ চা আগার জ্বী পপি অপ পাপ হি পাপা 


৯৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা৷ ও মানবের স্বাধীনতা । 


কেবল স্বাধীন জীবের পক্ষেই সম্ভব। কারণ পরাধীন কার্যে নৈতিকতা নাই *। 
যদ্দি মনুষ্য কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক পুরুষ হইত, তাহ! হইলে তাহার সকল কার্্যই 
নীতিতত্ান্ুযায়ি হইত; আর যদি সম্পূর্ণ বিবেচনাশুন্য জীব হইত, তাহা হইলে 
তাহার সকল কাধ্যই ইচ্ছ। এবং ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির দ্বারাই চাঁলিত হইত। 
প্রাকৃতিক কাধ্যকারণবাদের দ্বারা যেরূপ আমরা ইন্্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগতের অনুমান 
করি, তন্দরপ নীতিতত্বের সর্বজনীন অস্তিত্ব হইতে স্বাধীন জীবাত্বার অনুমান 
করিতে পারি ; অর্থাৎ বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দ্বার! যাহার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হয় না, বিবেক নীতিতত্ত্ের সাহায্যে তাহা প্রমাণিত করিয়া থাকে । 
বিবেক আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন অবস্থা! হইতে অপরিচ্ছিন্ন অবস্থার আকাজ্া 
করে; অর্থাৎ যেরূপ জ্ঞানগোচরবিষয়ে বুদ্ধি ইন্দিয়াতীত বিষয়ের অনুমান 
করে, সেইরূপ বিবেক আমাদিগের ইন্্রিযন্য প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাসমূহ হইতে 
এক অপরিচ্ছিন্ন ও পুর্ণ অবস্থার অর্থাৎ নিঃশ্রেরসের (59800100010 1501)0007 ) 
বা পূর্ণ মঙ্গলের অবস্থারও আকাজ্ষা এবং অনুমান করে। তাদৃশ নিঃশ্রেয়সা- 
বস্থার ছুইটী লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ তাহাতে সম্পূর্ণ নৈতিকতা (সাত্বিকত। ) ঘ৷ 
ধার্মিকতা৷ থাক আবশ্তক এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাতে পূর্ণ স্থুখ ব শান্তি বর্তমান 
থাকিবে । এই নিঃশ্রেয়সাবস্থাই মন্ুষ্ের সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য 
হইয়া! থাকে । বিশুদ্ধ ও পূর্ণ ধার্ম্িকতা জন্মিলেই সম্পূর্ণ নিঃশ্রেয়সের অবস্থা 
হইল না, কিন্তু তাহার সহিত ধান্মিকতার পৰিণামন্বরূপ সুখের বা শাস্তির 
অবস্থাও মিশ্রিত হইলেই তাহা নিঃশ্রে়মের আবস্কা হইল। স্থুখের কথায় 
এস্থলে ইন্ড্রিয়জনিত ব1 বিষপ্নভোগজনিত সুথ বুঝিতে ভইবে না। কারণ তাহা 
উদ্দেশ্য হইলে নৈতিকতা থাঁকে না, ইহা পূর্বে টু হইয়াছে। অন্ত পক্ষে 





সপন শাসিপিসপীক্পিপ সপ ০৩ শত শেপ 


* ন্ুতরাং নৈতিক্ক তত্বের আস্ত স্বীকার ক'রলেহ [ববকী অীবেরঞ : কাধ ানুানে 
স্বাধীনত! আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । জাগতিক কাষেো মনুষে|র স্বাধীনতার পরিচয় 
হয় না, কারণ ভৎসমস্তই কাধাকার' শৃ্খলায় আবদ্ধ হইয়া শ্ব+পের আভাসমাত্র ৬ 1১10,)670০- 
10৩০.) ) হইয়া প্রকচিত হহয়া থাকে । জীবাঙার স্বাধীনত। কেবলমাত্র নীতিতত্তবের সাবব- 
জনিক অন্তিত্বের ঘা! প্রমাণিত হুইয়। থাকে। 


পরিশিষ্ট । ৯৭ 


ইহাও বুঝা যায় যে, বিশুদ্ধ নৈতিকতানুসারে কার্য করিলে সুখলাত বা শাস্তি- 
লাভ সর্বত্র সম্ভব হয় না। সম্পূর্ণ স্ুখভোগ বা শীস্তিলাভ, মনুষ্য সর্বজ্ঞ ও সর্ব 
শক্তিমান্‌ হইলেই সম্ভব হইতে পারে, অন্তথা নহে। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন ও বিশুদ্ধ 
ধার্ম্মিকতা এবং সম্পূর্ণ স্থখভোগ বা শাস্তিলাভ এই উভয়ের মধ্যে একপ্রকানর 
আপাতগম্য বিরোধাভাস থাকিলেও বুঝা! যাইবে যে, স্ুখান্বেষণে ধার্মিকতালাভ 
সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়। কিন্তু ধার্মিকতার অনুষ্ঠান দ্বারা স্থখভোগ বা শাস্তিলাভ ষে 
অসম্ভব, তাহ! বলা যাইতে পারে না। কারণ বিবেক সাক্ষ্য দেয় ষে, ধার্মিক পুরুব 
স্ুখভোগের এবং শান্তিলাভের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। আমর! দৃশ্যমান জাগতিক 
অবস্থাকে চরমাবস্থা মনে করিয়াই পূর্কোক্তরূপ বিরোধাভাসে পতিত হইয় থাকি । 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, খার্মিকতা এবং স্থখভোগ বা শাস্তিলাভ পরম্পর 
স্বরূপতঃ নিতাসম্বদ্ধ নহে । কিন্তু এই উভয় ভাঁব ব1 অবস্থা যে একত্র সম্বদ্ধ হইতে 
পারে না, তাহা আমরা! স্বীকার করিতে পারি না । যখন বিবেক এই ছুই ভাবের 
একত্র অবস্থান আকাজ্ষা করে, তখন মনুষ্যের সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সফল 
করিবার জন্য, অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন নৈতিকতা৷ এবং সম্পূর্ণ স্থুখভোগ বা 
শান্তিলাভ একত্র করিবার জন্য কারণাস্তরের অপেক্ষা করিতে হইবে এবং মেই 
কারণাস্তরই পরমেশ্বর । সুতরাং বিবেকই প্রকারান্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত 
করিতে পাবে । 

এস্থলে আনুষঙ্গিক ভাবে ইহাঁও উল্লেখযোগ্য যে, মন্তুয্যের বিবেক এবং ইন্জরিয়- 
প্রবৃত্তির মধ্যে যখন সর্বদাই বিরুদ্ধভাব লক্ষিত হয়, তখন ইন্রিয়প্রবৃত্তিকে দমন 
করিয়া! বিবেকের সম্পূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রীধান্যালাভ করিতে অনন্তকালের 
অপেক্ষা হয় । অর্থাৎ জীবাত্ম৷ অনন্তকাল অস্তিত্ববিশিষ্ট হইলেই তাহার সম্পূর্ণ 
ধার্মিক হওয়া সম্ভব হয়। কারণ এক নৈতিক কার্য নিয়তই অন্য পরভাবী 
নৈতিক কার্যযপ্রবাহের অপেক্ষা করে। নৈতিক কাধ্যপ্রবাহ অনন্ত বলিয়া 
জীবাআার অনন্ত অন্তিত্ব (10700175115 ) স্বীকার করিতে হয়। ইহাঁও 
বুঝিতে হইবে যে তাদৃশ জীবাতআার সর্ধদাই আজজ্ঞান ( ১616001)90109051)655 ) 


ণ্‌ 


৯৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত! ও মানবের স্বাধীনতা! | 


বর্তমান থাকিবে কারণ তাহা না হইলে তাহার নৈতিক অনুষ্ঠানের জ্ঞান 
থাকিতে পারে না। জ্ঞানতঃ নৈতিক অনুষ্ঠানেরই চরমসীমা নিঃশ্রে়সলাভ। 

মহাপপ্ডিত সৌপেনহরের মতে পপ্রবৃত্তিশক্তি” (৬10 )ই বরহ্গা্ডের মূলতত্ব। 
ক্যান্টদার্শনিকের মতানুদারে তিনিও বলেন যে, দেশ, কাল ও কার্ধ্যকারণবাদের 
ধারণা আমাদিগের জ্ঞানশক্তির ক্রিয়ারীতিমাত্র ' উহার বহিঃস্থ বিষয় নহে। 
স্থতরাং জাগতিক পদার্থসমূহ এ সকল ধারণাবশতঃ বিকৃত হইয়। আ'নাদিগের 
সমক্ষে দৃশ্যমান ও জ্ঞানগোচর হয়। এই কারণে মূলতত্ব আমরা বহির্জগৎ দেখিয়া 
স্বরূপতঃ জানিতে পারি না। কেবলমাত্র শারীরিক .কার্যে প্রবুতিশক্তি 
(111 )রূপ এক প্রকার শক্তি আমরা অন্থুভব করি। এই প্রবৃত্তিশক্তি 
অন্গুতব কালে দেশ, কাল, এবং কাধ্যকারণসন্বন্ধের সহিত সংযুক্ত হয় নী, 
অর্থাৎ উহ! স্বরূপতঃ সাক্ষাৎস্বন্বেই আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয়। সুতরাং 
উহ্াই মৌলিক পদার্থ এবং উহ হইতেই সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিতে 
হইবে। এইরূপে সোপেনহর বেদান্তোক্ত ব্রহ্মশক্তিকে নামান্তরিত করিরা 
*প্রবৃত্তিশক্তি” বলিয়। প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার প্রবৃত্তিশক্তিতে জ্ঞানের 
সম্পর্ক নাই অর্থাৎ প্রবৃত্তিশক্তি স্বতঃ সর্বশক্তিবিশিষ্ট হইয়! কাধ্য করে, সুতরাং 
তাহাতে জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না । প্প্রবৃভি” ইচ্ছা করিলেই যখন সকল 
কার্য সাধন করিতে পারে, তখন তাহার তদবস্থায় জানের প্রয়োজনই হয় না। 
অভাবস্থলেই অভিব্যক্তি অনুসারে জ্ঞানের ও জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হইর! থাকে । 
সোপেনহর উপনিষদবিদ্যার অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজের রীতি অনুসারে 
তাহাই প্রচার করিয়। গিয়াছেন। পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ক্যান্টদর্শন এক 
গ্রকার দ্বৈতবাদ হইলেও তীহারি শিষ্য সোপেনহর অদ্বৈতবাঁদ প্রচার করিয়াছিলেন। 
ক্যান্টের পরবর্তী দার্শনিকেরাও:অর্থাৎ ফিকৃটে, শেলিং এবং হেগেল মকলেই নিজ 
নিজ রীতি ও যুক্তি অনুসারে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। স্প্রিনোজাও 
ইয়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে সর্ব প্রধান অছৈতবাঁদের পথপ্রদর্শক । 


উপসংহার । 


মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়! প্রথম হইতে প্রবৃত্তিমার্গেই চালিত হয়। প্ররুতিই 
তাহাকে সেই পথে লইয়া ষায়, কার্ণ তাহাই তাহার রক্ষার কারণ। শৈশবাবস্থার 
আত্মতৃপ্তিই মুখ্য উদ্দেন্ত থাকে এবং তাহা হইতেই তাহার পোষণ ও বুদ্ধি সম্পন্ন 
ভয়। ক্রমশঃ বয়োবুদ্ধি অনুসারে মনোবৃত্তির এবং ইন্দ্রিয় বৃত্তির সমধিক অভিব্যক্তি 
হয়। তখন মনুষ্য নান! ইন্দ্রিয়জনিত স্তুখভোগের অধিকারী হয় এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার প্রজ্ঞ। ও বিচারশক্তিরও অভ্যুদয় হয়। তাহা না হইলে মনুষ্যের 
আত্মরক্ষ। সম্ভব হইত না। কারণ বিচারহীন হইয়া ইন্দরিয়ন্ুখে মগ্ন হইলে মনুষ্য 
'অশেষ দুঃখে এবং অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হইত তাহার আর সন্দেহ নাই। 
পরে বয়সের বৃদ্ধি অন্থসারে পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহার বিচারশক্তি এবং প্রজ্ঞা 
অতিশয় ব্লব্তী হইয়! তাহা কার্যকলাপে বিশিষ্টরূপ আধিপত্য করে। ইন্দ্রিয়বৃতি 
সকল ও তখন অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে বিচার ও প্রজ্ঞা সহিত মন্ুষ্যরূপ ক্ষেত্রে 
এক প্রকার দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হয় । এই ঘটন! অবলম্বন করিয়া অনেক 
রূপক ও আখ্যান পুর্বকালে প্রচারিত হইয়াছে। মনুষ্য সতকর্ম্বেরই হউক অথব! 
'অসৎকর্মেরই হউক বিচারপূর্ববক অনুষ্ঠান করিলে যে তাহার অতীষ্টসিদ্ধি হইবার 
সম্ভাবনা অধিক এবং বিচারশূন্ঠ হইয়া কর্মে রত হইলে যে বিফলপ্রপ্াস হইবে 
তাহ। সে অল্নায়াসেই বুঝিতে পারে। সুতরাং বিচারশক্তিই মনুষ্তের বিশিষ্ট ধর্দু 
বলিয়! কথিত হইয়। থাকে । সেই বিচারশক্তির দ্বার! প্রণোদিত হইয়া! চিন্তাশীল 
এবং বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্য সাংসারিক কতকগুলি বিষয়ে মনোযোগ পড়িলে বিচারে প্রবৃত্ত 
হয়। একেবারে কোনরূপ বিচার করে না এরপ মনুষ্য নাই এবং থাকিলেও 
তাহার। পশুভাবাপন্ন বলিয়া তাহাদিগের বিষন্ন উপেক্ষণীয়। যাহা হউক বিচার 
করিয়া স্থির করিবার জন্য কয়েকটি বিষয় তাহার সমক্ষে প্রধানতঃ উপস্থিত হয়। 


১৪০ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


১মতঃ নিজের কাধ্যে তাহার স্বাধীনতা আছে কি ন! তাহাই বিচারের বিষস্ হয় 
ম়তঃ তাহার কার্য্যের জন্য সে কাহারও কাছে দায়ী কিনব! দায়ী নহে। অর্থাৎ 
রাজার বা রাজশক্তির নিকট, মনুষ্য সমাজের নিকট এবং ঈশ্বরের নিকট তাহার 
দায়িত্ব আছে কি না তাহা বিচার করিতে হয়। ৩য়তঃ “মনুষ্যব্যক্তি” বলিলে কি 
বুঝায় অর্থাৎ মনুষ্য কিছুদিন জীবিত থাকিয়! মৃত্যুর পর আর থাকিবে কি না, এক 
কথায় তাহার আত্ম নিত্য কি অনিত্য পদার্থ তাহাও বিচার করিতে হয়। ৪র্থতঃ 
মনুষ্যের পারিপাখিক উপাধিসকলের, ন্নেহমমতাদির, দয়াদাক্ষিণ্যাদির, সুখছঃখ 
ভোগের এবং প্রবৃত্তিমার্গোচিত কার্যকলাপের তাৎপর্য্য কি তাহাও অব বিচার- 
নীয় বিষয় হইয়া পড়ে । এই সকল বিষয়ের স্থিরসিদ্ধান্ত কি হইতে পারে তাহা 
বুঝিতে পারিলেই মনুষ্য আপনার কর্তব্য জানিতে পারে এবং পরে তদমুসারে 
জীবনযাপন করিলেই তাহার জীবনের উন্দেশ্ঠ সাধিত হইল বলিতে হইবে । 

১মতঃ। মনুষ্যের কার্যে তাহার স্বাধীনত। (705509%) ) আছে কি না 
এই বিচার বিষয়ে নিয়তিবাদীরা! (19৩6০£77751505 ) বলেন যে মনুষ্য অবস্থার 
দস; অর্থাৎ পারিপাস্থিক অবস্থা, নিজের বুদ্ধি এবং উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত 
অবস্থা দ্বার! মনুষ্যের কার্য্য স্থিরীরুত হয়। 

আত্মার স্বাধীনতার বিষয় অতিশয় জটিল এবং কঠিন। নানা মতাবলম্বী 
দীর্শনিকের! নানারূপে ইহার বিচার করিয়াছেন। ক্যাণ্ট, সোপেনহর প্রভৃতি জর্মন 
পণ্ডিতের! পাশ্চাত্য জগতে এবং ভারতে বৈদাস্তিকেরা এই বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন। তাহাদিগের মতে স্বার্থত্যাগেই আত্মার স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। 
“ইহামুত্রফলভোগবিরাগ” অর্থাৎ ইহলোকে অথবা পরলোকে স্বার্থলিগাশূন্য হইয়া 
যে কার্য করা হয় তাহাতেই আত্মার স্বাধীনতার পরিচয় হয়। কারণ আত্মার পক্ষে 
প্রবৃত্তিমার্ও নিবৃত্িমার্গ ছুইটী পথ আছে। অর্থাৎ আত্মার অভিব্যক্তি অথব 
তাহা হইতে নিবৃত্তি এই ছুই উপায়ে আত্মা কাঁধ্য করিতে পারে। ইহার মধ্যে 
প্রবৃত্তিমার্গের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আত্মার শ্বাধীনতা নাই, অর্থাৎ সেইরূপ কার্ষ্যে 
তাহার পারিপান্থিক অবস্থা, অভিপ্রায়, বুদ্ধি এবং উত্তরাধিকারত্রে প্রাপ্ত অবস্থা 


উপসংহার । ১০১ 


একত্র হইয়া যাহা তাহাকে করিতে বলে, তাহাই দে করে। ইহাই নিয়তিবাদ। 
কিন্তু যে স্থলে আত্মা নিজের মঙ্গলের ইচ্ছ! করে না, অপরের পল করিতে গিয়া 
নিজের ক্ষতি হউক এইরূপ ইচ্ছ। করে, তন্রপ স্থলে তাহাঁকে কার্যে নিয়ন্ত্রি 
করিবার জন্য নিজের স্বাধীন ইচ্ছ। ব্যতীত অন্য কিছুই কারণ হইতে পারে ন! 
ইত্যাদি নান! যুক্তি আছে। যাহা হউক দার্শনিকের! যতই তর্ক বিতর্ক করুন, 
সাধারণ লোকে সহজেই বুঝিতে পারে যে তাহার কার্ধো তাহার স্বাধীনতা 
আছে । কোন অপরাধী দস্থ্য বিচারালর়ে অনীত হইলে কখনই বলে না৷ যে “আমি 
আপনার অবস্থাবশতঃ কার্ধ্য করিতে বাধ্য হইয়াছি, অতএব আমার অপরাধ 
নাই”। বিচারপুর্বক কাধ করিবার সময়ে কর্তব্য নির্ববাচনবিষয়ে মনুষ্যের স্বাধীনতা 
আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । এ বিষয় গ্রস্থকলেবরে বিশিষ্টরূপে 
আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে সিদ্ধান্ত এইরূপ হইতেছে যে আমি যে সকল 
কার্য্য করি তাহার জন্য আমিই দায়ী। অর্থাৎ তাহার পরিণামের জন্য আমাকেই 
কারণম্বরূপ বলিয়! লক্ষ্য করিতে হইবে । আমার কার্যের ফলসকল কার্ধ্যকারণবাদ 
অনুসারে উৎপন্ন হয় তাহা বলিবার প্রন্নোজন নাই। জন্্মান পণ্ডিত ক্যাণ্ট বলেন 
যে ষদি মনুষ্যেত্র মনোবৃত্তি, অভিপ্রায় এবং অবস্থা ইত্যাদি জান! যায়, তাহ 
হইলে চন্্রকূর্যাদির গ্রহণের সময়ের ন্যায় অবস্থাবিশেষে তাহার ভবিষ্যৎ কার্যের 
স্বরূপ নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যাইতে পারে। প্ররবৃত্তিমার্গে ক্যান্টের কথা 
সত্য ; কিন্তু নিবৃতিমার্গে তদ্রপ গণনার বা অনুমানের হেতু নাই। সুতরাং কার্ধ্য 
সম্বন্ধে মনুষ্য স্বাধীন ইহাই বলিতে হইবে *। 

কা্যনির্বাচনে মনুষ্য স্বাধীন হইলেও, অর্থাৎ সৎকার্ধ্য করিবে বা অসৎ কার্য 
করিবে এই ছুই কোটির মধ্যে কোন্‌ কোটি অবলম্বন করিবে তাহার নির্ধারণ করা 
মন্ুষোর নিজের ইচ্ছাধীন হইলেও, মনুষ্য জগতের অংশ বলিয়া জগতের সহিত যে 


* ক্যাণ্টের মতে প্রবৃতিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ মধ্যে কোন মার্গ অবলম্বন করিয়। কায করিবে 
তাহার নিব্বাচনক্রিয়াতেই মনুষ্যের স্বাধীনতা প্রমাণিত হয়। ফল কথা কার্য্যনির্বাঠনের 
ছ।রাই মনুষ্যের স্বাধীনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। | 


১০২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা 


নান! সম্বন্ধে সদ্ধ তাহ! অনায়াসেই বুঝিতে পারে। সুতরাং কাঁ্যনির্বাচনবিবয়ে 
স্বাধীন হইলেও ফাংসারিককাধ্যসাধন বিষয়ে মনুষ্য কোন ক্রমেই স্বাধীন নহে। 
কার্য্য বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইলে অথবা! কেবলমাত্র ইন্দ্িয়ারাম হইলে কর্তব্যসাধন 
হইতে পারে না তাহা সহজেই বুঝ যায়। খাঁহাদিগের কর্তব্যবুদ্ধি নাই তাহারা 
অজ্ঞান ইহা বলা বান্থল্য। তীহাদিগের যেমন কর্তব্যবুদ্ধি নাই তন্্রপ কাঁ্্যবিষয়ে 
তীহাদিগের স্বাধীনতাও নাই। কারণ তাহারা প্রায়শঃই স্বার্থালগ্ায় অন্ধ হইয়। 
ক্ষণিক সুখের অন্বেষণে ধাবিত হয়েন এবং ইন্দ্রিয় সুখের দাস হইয়া কাধ্য করেন। 

কার্ষোর জন্য মনুষ্য নিজে দায়ী, ইহা স্থির হইলে, কাহার নিকট কিরূপ 
কার্যের জন্য দায়ী তাহ! বুঝিবাঁর চেষ্টা করিতে হইবে এবং সেই দায়িত্ব অগ্রা্ 
করিলে কিরূপ ফল ঘটিবাঁর সম্ভাবনা তাহাও বিবেচনা করা উচিত । আপনাদিগের 
দায়িত্ব বুঝিতে পারিলে সেই দায়িত্ব অনুসারে কাধ্য করা আর না করা বিষয়ে 
মন্ুষ্ের ম্বাধীনতা আছে, ইহা প্রথম প্রস্তাবে উল্লেখ করা৷ হইয়াছে । মন্ুষ্যের 
প্রথমতঃ রাজার কাছে অথবা রাজশক্তির কাছে দারিত্ব আছে তাহা বুঝা যায়। 
প্রজা ব্লাজদণ্ডের ভয়ে রাজনিয়ম অথব1 রাজ্যতন্ত্রের নিয়ম প্রতিপালন করিতে 
বাধ্য হয়। রাজনিয়ম সর্বস্থলেই যে প্রজার কল্যাণকর হয় এরূপ নহে। 
বিশেষতঃ উৎপীড়ক রাজার নিয়ম অবশ্যই দুঃখজনক হইয়া থাকে । বিশিষ্ট 
উৎপীড়নস্থলে প্রজা! রাজার নিয়ম অমান্য করিয়া থাকে। তদ্রুপ নিয়মলভ্ঘনের 
ফল শোচনীয় হইলেও কর্তবাবুদ্ধিবশতঃ অনেক সময়ে প্রজারা তাদৃশ অনুষ্ঠান 
করিতে কুন্টিত হর না। 

দ্বিতীয়তঃ মনুষ্য নিজ কার্যের জন্ত সমাজের নিকট দারী ইহাও বুঝিতে পারা 
বার। রাজ! বা রাজশক্তিও বে স্বাভাবিকনিয়মানুসারে দমাজেরই অন্তর্গত 
তাহ বলা বাহুল্য । যাহা হউক মনুষ্য বখন .সামাজিক জীব, তখন তাহাকে 
সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতেই হইবে। মনুষ্য সমাজতুক্ত হইয়া না থাকিলে কোন 
ক্রমেই স্ুখলাভ বা শান্তিলীভ করিতে পারে না। সমাজ মনুষ্যকে রক্ষা কিরে, 
তাহার কল্যাণের জন্য বিবিধ উপায় করে এবং বিপদের সময় সাহাঁধ্য করে। 


উপসংহার। ১০৩ 


সুতরাং মন্ুয্যকেও সমাজ রক্ষা করিতে হইবে, তাহার উন্নতি ও মঙ্গল বিধানের 
চেষ্টা করিতে হইবে এবং সমাজের কোনরূপ অনিষ্ট বা! বিপচ্চ উপস্থিত হইলে 
তাহার প্রতিবিধানের সম্যক্‌ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা না করিলে সামাজিক 
দণ্ড আছে এবং কর্তব্পালনে পরাজ্ুখতানিবন্ধন নিজের হীনতা অথবা 
অকর্মণ্যতার পরিচয় ও হইয়! থাকে । এই সকল কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি করিলে 
মন্নুষাকে পরাধীন জীব বলিয়। গণ্য করিতে হয়। 

ঈশ্বরের নিকট দায়িত্ব অব্ত ঈশ্বরপরায়ণ লোকেরই অন্ৃভৃতির বিষয়। 
বাহার! ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না তাহারাও নৈতিক কর্তব্যতার শ্রেষ্ঠতা 
স্বীকার করেন। যে সকল নাস্তিক উচ্ছ্‌ বলভাবে কার্য করেন, তাহারা অজ্ঞান; 
কারণ অজ্ঞান ভিন্ন উচ্ছঙ্খলতার অন্ত কোন কারণ থাকিতে পারে না। উদৃতরা্ত 
প্রবৃতিমার্গীই উচ্ছঙ্খলতা আনিয়! দেয় এবং তাহার ফল সর্বদাই পরিণামে শোচনীয় 
হইয়। থাকে । সনাতন এবং অনির্বচনীয় নৈতিক ওুচিত্যনিয়মসকল প্রাকৃতিক 
বিবিধ নিয়মের সহিত কার্য্য করিতেছে ইহা আস্তিক ও নাস্তিক এই উভয় 
সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন। ওচিত্যনিয়মসকল নানাবিধ 
হওয়াতে অবস্থা এবং ঘটনাবিশেষে কখন কখন এক নিয়মের সহিত অন্ত নিয়মের 
সম্বর্ষ হইয়া পড়ে। প্রাক্ুতিক নিয়নেও তাদুশ সজ্ঘর্ধ হইয়! থাকে ইহা! সকলেরই 
বিদিত আছে। তাদৃশ ওচিত্যনিক়মের সঙ্বর্যস্থলে মন্ুস্ের বিচারশক্তিই কর্তব্য 
নির্ণয় করিয়। দেয়। জম্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট, উচিত্য নিয়মের লক্ষণ করিয়া 
বলিয়াছেন থে “যে ওচিত্য নিয়ম সর্বসম্মত, বিশ্বব্যাপী এবং সর্ধজনীন, তাহাকেই 
সর্বদা শিরোধার্য করির। চলিতে হইবে”। মনুষ্য যে পরিমাণে ওচিত্যনিয়ম 
লঙ্ঘন করিবে সেই পরিমাণে জীবনস্তরে তাহার অধোগতি হইবে ইহা স্বপ্নায়াসেই 
বুঝা ষায়। এই কারণে কেহ কাহারও অনিষ্ট করিলে অনিষ্টকর্তীরই অধিক 
হানি হইয়! থাকে এইরূপ নীতিবিদেরা বলিয়া থাকেন। অনিষ্টকারী অজ্ঞান- 
বশতঃ অথবা! তাহার পশুভাববশতঃ তাহা বুঝিতে পারে না। মন্ুম্তের পণুভাবা- 
পন্ন হওয়াকেই তাহার অধোগতি ব| নরকভোগ বল! যাইতে পাঁরে। 


১০৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা৷ ও মানবের স্বাধীনতা । 


সামাজিক নিক্মমপালন করা সাধারণতঃ কর্তব্য হইলেও অনেক সমাজে 
লোকসমূহ সুভ), জ্ঞানী এবং উন্নত না হওয়াতে স্থলবিশেষে অন্তায় ও উৎপীড়ক 
নিয়মও প্রবর্তিত আছে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ওুচিত্যবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া 
অনেকানেক মন্ুষ্ণ নিজ সমাজের নিয়মলজ্যন করিয়াছেন এবং তাদৃশ সাহসের 
কার্ধ্য করিতে তাহারা! ভীত বা কুষ্ঠিত হয়েন নাই। সমাজের স্বাধীনতা রুক্ষ 
করা, সাধারণ বিপদ হইতে সমাজকে উদ্ধীর করা এবং সমাজের উন্নতি ও 
মঙ্গলবিধান কর! ষে মন্ুষ্যমাত্রেরই একাস্ত কর্তব্য তাহা সকলেই স্বীকার 
করেন। 


আত্মরক্ষার কর্তব্যত৷ এত প্রসিদ্ধ যে তদ্বিষয়ে আলোচনার আবশ্তকতা৷ 
নাই। কেহ কেহ বলেন মনুষ্য আপনার জীবনকে রক্ষা করিবে অথবা রক্ষা 
করিবে না এ বিষয়ে তাহার স্বাধীনতা আছে। অবস্ত কোন বিষয়ে স্বাধীনতা 
থাকিলেই ষেই বিষয় যে কর্তব্যমধ্যে গণ্য হইবে এমন কোন কথা নাই। জীবন 
ইচ্ছাপূর্বক না রক্ষা কর! অর্থাৎ আত্মঘাতী হওয়া কোনক্রমেই কর্তব/মধে। 
পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ এই কার্য্য প্রায়শঃই প্রবৃত্তিমার্থের অন্তর্গত 
উৎকট এবং উজন্রান্ত বুদ্ধির পরিণামন্বরূপ হইয়৷ থাকে। কোনরূপ বিশিষ্ট 
আপদ্‌ বা ছুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্তই প্রায়শঃ এই সকল ছুষ্কাধ্য অনুষ্ঠিত 
হইয় থাকে । উৎকট ইচ্ছ। মনুষ্যকে বিক্ষিপ্ত করে এবং সেই বিক্ষিগুতার ফলেই 
আত্মহত্যা ঘটিয়। থাকে। মন্তুয্যর জীবন ঈশ্বব্রের (অথবা প্রকৃতির) উদ্দিষ্ট। 
নুতরাং সেই উদ্দেশ্ত নষ্ট করা মনুষ্যের উচিত বলিয়৷ গণ্য হয় না। তদ্যতীত 
ৃত্যুদ্বার৷ অনন্তজীবনপ্রবাহের উচ্ছেদ হয় না । জীবাত্মা অনিত্য মানিলেও তাহা 
যথন প্রকৃতির সম্পত্তি তখন তাহা বিনষ্ট করাতে ওচিত্যানুষ্ঠান হয় না। এ 
বিষয়ে অধিক বল৷ নিপ্রয়োজন। 

৪র্থতঃ। আত্মার অস্তিত্ব ও নিত্যতা বিষয়ে বিচার করাও মনুষ্যের বিশেষ 
প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ ইয়। এই বিষয় অতি দুরূহ এবং তত্ববিদ্‌ পর্ডিতের! এ 
বিষয়ে নান। ভিন্নমত প্রচার করিয়া! ইহার ছুরধিগম্যতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন । 


উপসংহার । ১০৫ 


্রন্থকলেবরে ইহার বিশেষ সমালোচনা থাকিলেও এস্থলে সংক্ষেপতঃ এতৎ সম্বন্ধে 
কয়েকটী কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। রর 

(ক) দ্বৈতবাদী আস্তিকের! বলেন যে আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র 
একটা পদার্থ বিশেষ। ইহ! কিছুকালের জন্য মর্ভ্যলোকে ভৌতিক দেহ ধারণ 
করিয়া অবস্থিত থাকে । পরে মন্ুষ্যের মৃত্যু হইলে দেহ হইতে নির্গত হ্ইয়া 
পরলোকে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে । ইহা ছাড়া এ বিষয়ে অবাস্তর 
মতও অনেক আছে। কেহ কেই বলেন আত্মা অণুস্বরূপ হুইয়৷ অবতীর্ণ হয় 
এবং দ্রব্যসংঘোগে মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে; জীবৎ অবস্থাও আত্মা দেহ হইতে 
স্বতন্ত্র থাকিতে পারে; এবং ইহা বস্ততঃ কর্তা ও ভোক্তা নহে। কিন্তু 
জড়দেহের সংসর্গবশতঃ সেইরূপ প্রতীয়মান হয়। আত্মার একটি সুক্ষ শরীর 
আছে এবং তাহার আকার অন্থুষটপ্রমাণ ইত্যাদি নানামত প্রচারিত হইয়। 
থাকে। জগতের বিরাট্ব্যাপারে “সকলই সম্ভব হয়” এইরূপ একটি কথা 
প্রারই শুন! যার়। তথাপি যে সকল উক্তিতে বিরোধ বা অযৌক্তিকতা 
থাকে, মনুষ্য তাহাকে সত্য বলির! বিশ্বাম করিতে পারে না। উপর্রিলিখিত 
মতসকলের অধিকাংশই হঠবাদ (100017,41010 255010100 ) বলা যায়। কারণ 
মনুষ্য সেই সকল মতের প্রামাণিকতা বুঝিতে পারে না। তদ্যতীত এই সকল 
উক্তির মধ্যে বহুবিধ বিরোধ এবং অযৌক্তিকতা আছে তাহ! পূর্ব্বে বিবৃত হই- 
্নাছে। বে কথায় বিরোধ থাকে এবং সেই কারণে যাহা! অযৌক্তিক বলিয়! 
প্রতিপন্ন হয়, তাহা লোকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তত হয় না। 


(খ) যাহারা নাস্তিক অথব! ঈশ্বরবিষয়ে কোনরূপ মৃত প্রকাশ করেন না. 
তাহা্দিগের মধ্যেও অনেকে আত্মার অস্তিত্ব এবং নিত্যতা বিশ্বাস করেন। 
তাহারাও দ্বৈতবাদী। বৌদ্ধগণ এবং সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের মধ্যে অনেকে এইরূপ 
দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তীহাদিগের মত গ্রন্থকলেবরে আলোচিত ইইয়াছে 
এবং তাহাতে যে বিরোধ এবং অযৌক্তিকতা আছে তাহ! পুর্বে প্রদশিতি হইয়াছে। 

(গ) নান্তিকসন্প্রদায় সাধারণতঃ দেহাত্ববাদী এবং প্রমাণাভাবন্ধপ হেতু 


১০৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনত] | 


দেখাইয়৷ তাহার আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক এবং অযৌক্তিক 
এইক্ধপ প্রচাঞ করিয়! থাকেন। মন্ুষ্যের দেহ এবং তাহার পারিপাশ্বিক অবস্থ 
নিয়ত পাবরিবর্তনশীল ইহা! সকলেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং দেহাত্ববাদ স্বীকার 
করিলে আত্মাও নিয়ত পরিবর্তনশীল হইয়া! পড়ে। অথচ “আমি” বলিয়! যাহ! 
প্রতাক্ষগম্য হয়, এবং প্রত্যেক দৈহিক কার্যে যাহ! নিত্যভাবে অনুশ্যত থকে, 
তাহাকে দেহ বলিলে চলে না। এই সকল কথা গ্রন্থমধ্যে আলোচিত হইয়াছে। 
সথতরাং দেহাত্ববাদও সন্তোষকর নহে ইহ বুঝা বাইতে পারে। 

(ঘ) বৈদাস্তিকেরা জীবাত্মা এবং পতরমাত্বাকে পরম্পর: অভিন্ন মনে করেন! 
কিন্তু ব্যক্তিভাবে জীবাত্মাক্ষে পৃথক্‌ বলিয়া প্রত্যক্ষ হর়। বৈদান্তিকের। এই 
ব্যক্তিভাবকে অলীক ব৷ মিথ্যা বলিয়া প্রচার করেন । তীহাদিগের মতে উপাধি- 
বশতঃই গ্রুপ প্রতীয়মান হয়, সুতরাং উহ! আভাসমাত্র ; প্রকৃত সত্য নহে। 
এ সকল কথা গ্রন্থকলেবরে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । প্রকৃত কথা এই 
যে মনুষ্যব্যক্তি ব্রহ্গব্যক্তির ধারণাবিশেষ হওয়াতে ব্রন্গস্বরূপ হইলেও ব্যক্তিত্বরূপে 
উহার বিলক্গণতা৷ ((0710))555 ) বুঝিতে পারা যায়। জঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শরীর 
বলিয়! উল্লেথ করা যায় এবং তাহাদিগের ভিন্র ভিন্ন কার্ধ্য অনুসারে শরীরাবস্থিত 
হইয়াও বিলক্ষণভাববিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এ কথাও পুর্বে আলোচিত 
হইয়াছে । সেই জীবাত্মাকে একটি ত্বতঃপ্রকাশ অনন্ত ভীবনপ্রবাহ বলিয়। স্থির 
করিতে হইবে। তাহা যে নিত্য এবং অনন্তকালস্থারী তাহা পুর্বে প্রদশিত 
ভইয়াছে। মৃত্রাদ্বারা অনন্তজীবন যে খণ্ডিত হয় না তাহ। মৃত্যুঘটনার প্রস্তাবে 
আলোচনা! করিয়া! প্রমাণ কর! হইয়াছে। 

সেই অনন্তপ্রবাহরূপ জীবাত্বা সৎকনম্মের হবার! উন্নতি, পবিত্রতা এবং ক্রমশঃ 
পূর্ণতালাভ করিয়! ব্রন্দে অবস্থিত হয় অর্থাৎ ব্রন্ধনির্বাণ প্রাপ্ত হয়। অসৎ 
কন্ধান্বষ্ঠানের দ্বারা অধোগতি লাভ করিয়া অনন্তভাবে সংসার চক্রে পরিচালিত 
হয়। তাহার অনুঠিত অমহ্গলসকল প্রকৃতির অনন্তশক্তিবশতঃ কালে পরি- 
মার্জিত ও পরিশোধিত হয়। অথবা সে ভবিষ্যতে চিত্তশুদ্ধত। লাভ করিলে, 
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নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই করিতে পারে । এই মকল কথাও ধিস্তৃতভাবে 
পুর্বে আলোচিত হইয়াছে। * 

(উড) ব্রনহ্ষাণুব্যাপার এবং বিশ্বরচনার কৌশল বুঝিবার চেষ্টা করিলে 
যেরূপভাবে তাহ! বুঝা যাইবে এবং সেই জ্ঞান হইতে বে ধারণা উপজনিত হইবে, 
তাহাই অবলম্বন করি৷ মানবব্যক্তির স্বরূপ এবং মানবজীবনের উদ্দেশ্য 
অবধারণ করিতে হইবে। এম্থলে আপত্তি হইতে পারে যে প্মনুষ্য নিজের 
পরিচ্ছিনন, সীমাবদ্ধ এবং বিলক্ষণ বুদ্ধিঘবারা বিশ্বব্যাপারের যে ধারণা করিবে তাহা 
তাহার নিজের কল্পন৷ মাত্র ( মনগড়া ) এবং এক বিশিষ্ট মনোবিজূত্তন (45176070- 
1১91001 [)11519) হইয়া পড়িবে । সুতরাং তাহা! যে প্ররুত সত্য তাহা কিরূপে জানা 
যাইবে? মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীব হত অন্যরূপ ধারণা করিবে? তাহা অসত্য 
কে বলিতে পারিবে ?” এইরূপ আপত্তির উত্তরে বল! যাইতে পারে যে মন্তুষ 
নিজের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি অন্ুসারেই তত্বজ্ঞানলাভের অধিকারী । অন্যে কিরূপ 
বিচার করিবে তাহ! তাহার বখন বুদ্ধিগম্য নহে, তখন তদ্িষয়ে আলোচনা কর! 
এক প্রকার অনধিকারচর্চা। তদ্যতীত দেখা যায় যে অন্য জীব অপেক্ষা মনুষ্যুই 
সমধিক বিচাব্রশক্তিসম্পন্ন ; সুতরাং মন্তুষ্যের বিচার শক্তির উপর মনুষ্য নির্ভর 
করিবে তাহাতে অযৌক্তিকত। নাই । তদ্যতীত মন্ুষ্যের বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি 
যে ভ্রান্তপথেরই প্রদর্শক ইহা প্রমাণ করিবে কে? স্তরাং মনুষ্যই যখন 
সত্যাসত্যের, সসসতের অথব! হিতাহিতের নির্ধারণ কর্তা, তখন তাহারই বুদ্ধি এবং 
বিবেকের দ্বারা চালিত হইয়া কর্তব্য অবধারণ করিতে হইবে। মনুষ্য ভিন্ন 
জাগতিক অন্য জীবের বিচারশক্তি এবং বুদ্ধি অতিশয় তুচ্ছ এবং নগণ্য 3 
স্থৃতরাং তাঁদৃশ পক্ষ হইতে মন্তুযোর সিদ্ধান্তবিষয়ে ভ্রমপ্রদর্শনের আশঙ্কা হইতে 
পারে না। 

মনুষ্যের ইন্দরিয়সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানই সমস্ত ধারণার উদ্বোধক এবং প্রকাশক । 
অশ্বদর্শন হইলে অশ্বস্ব্ূপের ধারণা উদ্দিত হইয়া থাকে । বাধুষ্পর্শে বায়ুর, 
শব শ্রবণে শবের, মিষ্টাম্বাদে মিষ্টের এবং গন্ধপ্রাণে গন্ধবিশেষের ধারণা উপস্থিত 


১০৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


হয়। কিন্তু এই ৰকণ উপস্থিত ইন্দরিয়স্িকর্ষজন্য ধারণা আংশিক ও অমম্পূর্ণ 
সেই ইন্িয়জন্য জ্ঞানকে নিয়ণবদ্ধ করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতি অন্নুসারে 
প্রবন্তিত করিলে পূর্বজ্ঞানের পরিবর্তে নূতন জ্ঞান উপস্থিত হইয়া থাকে । পুনরার 
দেখ যাঁয় ষে তদ্ত্রপজ্ঞান ও শেষনিষ্ঠ নহে, অর্থাৎ তাহাও সম্পূর্ণতালাভ করে না । 
জ্ঞান রীতির উন্নতিতে জ্ঞানের ও উন্নতি হইক্স৷ থাকে তাহা অনায়াসেই বুঝা বায়। 
সুতরাং ধারণার সম্পূর্ণত৷ মনুষ্য জ্ঞানের সর্বদাই আকাজ্ষার বিষয় বা অপেক্ষিত 
বিষয় হইয়। থাকে । কেহ যদি বলেন যে “যেরূপ মনুষ্যের ধারণ। হয় তাহাই সত 
অস্তিত্বসম্পন্ন হইয়া বিদ্যমান আছে এবং কোন ধারণারই পূর্ণভাব বলিয়৷ স্বতন্ত্র 
কোন ধারণার অস্তিত্ব নাই”; তাহা হইলে মন্ুুষ্যের যে ধারণা, উপজনিত হয় 
তাহাকেই পুধারণা, বলিতে হয়। কিন্তু তাহা যে পুর্ণ নহে তাহা ধারণার 
উত্তরোত্তর অভিব্ক্তির দ্বারা অনায়াসেই প্রমাণিত হইতে পারে। সুতরাং 
ধারণার পূর্ণতা যে অন্যত্র আছে এবং তাহা দনুষ্যের জ্ঞানগোচর না হইলেও 
তাহাকেই আদর্শ ভাবিয়া যে কাধ্য করা উচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না । 
সেই আদর্শস্বরূপ ধারণ! যে অনির্কচনীয় তাহা বুঝা! যাইতে পারে। এই ভাব 
প্রকাশ করিয়াই “বতোবাচো৷ নিবর্তৃস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” এই উক্তি প্রচারিত 
হইয়াছে। মন ধারণা করিতে পারে ন! বলিয়াই বাকা বর্ণন করিতে পারে না। 
সেই পূর্ণ আদর্শই ব্ন্বস্বরূপ। উহা! আদর্শ বলিয়াই অখণ্ড, অনন্ত এবং পুর্ণ । সেই 
্রন্মব্যক্তি ক্রমশঃ জগদাকারে অভিব্যক্ত হইয়! অনন্তকালে পূর্ণতালাভ করে এরূপ 
চিন্তা করা উচিত নহে। উহ! সর্ধদাই পুর্ণ আছে, কিন্তু মনুষ্য বুদ্ধি উহাকে নিজ 
প্রকৃতি অনুসারে দেশ ও কাল এবং কার্য্যকারণবাঘ নিয়মের মধ্যে আনিয়া, অর্থাৎ 
তদনুসারে বিচার করিয়া জাগতিক ঘটনাসকল এবং পদার্থসমূহ ক্রমশঃ অভিব্যক্তি 
লাভ করিতেছে এইরূপ মনে করে। মনুষ্য তদ্রুপ না করিয়া! চিন্ত! করিতে পাবে 
না । এই জন্য জর্মান পণ্ডিত ক্যাণ্ট দেশকাল এবং কার্ধ্যকারণবাদকে মনুষ্যবুদ্ধিরই 
চিন্তা রূরিবার রীতিবিশেষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। বেদীস্ত এই রীতিকেই 
অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। মনুষ্য যেরূপেই চিন্তা করুক তাহার বুদ্ধিঘবারা এবং 
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বিচার শক্তিদ্বারা অনুমিত আদর্শ কখনই পূর্বোক্ত র্ীতিদবারা৷ পরিচ্ছন্ন বা সীমাবদ্ধ 
হইতে পারে না। অপরিচ্ছিন্ন বন্ত কখন সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। কারণ 
অপরিচ্ছিন্নভাবেই তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়! হইয়াছে। অতএব ব্রন্ধরূপ 
আদর্শ নিত, অথণ্ড এবং অনন্ত। ব্রহ্গরূপ আদর্শ আলোচনার বিষয় হইতে 
পারে না। কারণ সকলকেই উহ! স্বীকার করিয়া! লইতে হয়। 

বিশ্বব্যাপারের বিষয় চিন্তা করিলে বুঝা বায় যে, সকল পদার্থই পরিবর্তিত 
হইতেছে । সেই পরিবর্তন বা অভিব্যক্তি যে নিকুষ্টভাব হইতে নিয়ত উৎকষ্ট 
ভাবে পরিবন্তিত হইবে এমন কোন কথা নাই। কখন কখন উৎক্কষ্টভাব 
হইতে নিকৃষ্টভাবও উপস্থিত হয়। মানব নিয়ত পরিবর্তনশীল। অভিব্যক্তির 
নিয়মান্ুসারে সমুদয় মনুষ্যজাতি এক অবস্থা হইতে অবস্থাত্তরে যাইতেছে । কেই 
স্থির থাকিতে পারে না। ক্ষীণশক্তি এবং শ্বরপজ্ঞ মনুষ্য নিজ প্রক্কতিবশত:ঃই 
অভাবগ্রস্ত থাকে এবং সর্বদাই বস্তস্তরের অপেক্ষা ও আকাজ্ষা করে। নেই 
অভাববোধই তাদৃশ পার্রিবর্তনের এবং কখন কখন উন্নতির কারণ হয়। অভাব- 
বোধ না হইলে কেহই উদ্যম বা কোনরূপ কাধ্য করিত না। সুতরাং অভাব 
থাক' দুঃখের কারণ হইলেও সেই অভাবপুরুণেই মন্ুযুজীবনের উদ্দেশ্যদাধন 
হর়। মেই উদ্দেশ্য জগৎশৃঙ্খলায় অনুকূলভাবে সম্পন্ন হইলেই মন্গুয্যের কর্তব্য- 
সাধন হইল। সমাতন নীতিনিয়মের প্রতিকূল ভাবে চল! মন্ুষ্যের বিড়ম্বনামাত্র 
এবং নিজের অধোগতির কারণ। অনস্তশক্তির বিরুদ্ধে মনুষ্যের তুচ্ছশক্তি 
বিরুদ্ধভাবে কাধ্য করিতে পারে না। এ বিষয় পূর্বে বিস্তর আলোচিত 
হইয়াছে। 

যে ব্যক্তি স্বার্থ লইয়৷ ব্যগ্র না হয়, সে অনায়াসেই পিত্রার্দি গুরুজনের প্রতি, 
প্রতিবেশীর প্রতি, বৈদেশিকের প্রতি, এবং নিকষ্টজীবদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার 
করিতে হইবে তাহ! অনায়াসেই বুঝিতে পারে। স্বার্থলিগ্না এবং স্থুখগোগেচ্ছাই 
সমস্ত পাপের মুলকারণ। এইজন্ত শমদমাদির এত প্রশংসা হইয়া থাকে। 
কেবলমাত্র হিতোপদেশ প্রচার কর! এই গ্রন্থের উদ্দেস্ঠ নহে বলিয্। এ সকল বিষয় 


১১৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনত। | 


বিশেষরূপে আলোচিত হইল না. কেবলমাত্র ক্ষমা বা তিতীক্ষা] বিষয়ে দুই একটি 
কথা বলা আবশ্তক। কোন কোন ধর্মপ্রচারক বলিয়া থাকেন যে আততারীকে 
ও বাঁধা দেওয়া উচিত নহে! অবগ্ত কোন কোন স্থলে ক্ষমা প্রদর্শনের দ্বারা 
আততারী ব্যক্তিও পরিবন্তিত ও পরিশোধিত হয় বটে, কিন্তু; এরূপ পণ্ুস্বভাব 
মনুষ্য আছে দেখিতে পাওয়া যার যে বাঁধ! না পাইলে তাহাদিগের অসৎ কার্য্যানু- 
রাগ বৃদ্ধি পায় এবং জগতের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হয়। সুতরাং তাদৃশ স্কুলে 
কয়েকটি ওচিত্যনীতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তখন মন্তুষ্যের বিচারশক্তিই 
কর্তব্যের উপদেশ দেয়৷ 

সকল পাঁপের মধ্যে অক্ুৃতজ্ঞত। অথবা কৃতদ্বতা অতি গুরুতর পাপ বলির 
প্রসিদ্ধি আছে। কারণ এই পাপের দ্বারা জগতের বিশিষ্ট অনিষ্ট সাধিত হয়। 
এই পাঁপ এত জঘন্ত যে তাদৃশপাপা কখনই নিজে উক্ত পাঁপ স্বীকার করে না। 
গরের অপকারে রত হুক! প্রবৃত্তিমার্গের পরাকাষ্ঠী দেখাইলেই লোকে দন্ধ্য, 
তস্কর 'ও অন্তবিধ আততায়ী হইয়া পড়ে । 

সনাতন ুচিত্যনীতি অনুসারে কাধ্য করাই মন্তুধ্য জীবনের উদ্দেগ্ত ইহাই 
সাধারণতঃ কথিত হইফ্া থাকে । কিন্ত মনুষ্যের প্রবৃত্তিঘার্গে চল! ম্বাভাবিক 
এবং সুখলিগ্মা মনুষ্যের অতিশয় প্রবল বলিয়! মনুষ্য প্রায়ই উহার বশবর্তী হইয়া 
আপাততঃ কষ্টকর নিবৃতিঘার্গ পরিহার করিয়া থাকে । প্রকৃত সুখ যে নিবুত্তি- 
মার্গেই আছে তাহা মনুষ্য সহজে বুঝিতে পারে না। সুখী হইতে হুইলে প্রথম 
জ্তানোপাজ্জন আবন্তক ; দ্বিতীর দৈহিক স্বাস্থ্য ; তৃতীয় অভাববোধ না হওয়!; 
চতুর্থ আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও সুখী হওয়া ) পঞ্চম পারিপান্থিক অবস্থা উৎকৃষ্ট হওয়া ; 
এবং প্রতিবেধাগণ অনুপদ্তত হওয়া ও তাহার অন্ততম কাঁরণ। এইগুলি সমজ্ত 
একত্র সংঘটিত হওর প্রায়ই অসম্ভব হয়| তথাপি ম্গুষ্য উহার যতদূর সম্ভব হয় 
একত্র সংযোজিত করিতে চেষ্টা করে এবং তাহা! কর! ছাড়! প্রবৃত্তিমার্গে উপা- 
াস্তরও নাই। সম্পূর্ণ স্ুখলাভ অসম্ভব বলিয়! উদ্থা মনুষ্যজীবনের উদ্দেস্ত হইতে 
পারে না এইরূপ কথিত হয়। সনাতন ওচিত্যনীতি অনুসারে চলাই মুখ্য উদ্দেশ 


উপসংহার । ১১১ 


বায়! কার্ধ্য করিতে হইবে, ইহাই তত্তজ্ঞানীদ্িগের মত। 1১ বলেন যে 
ওচিত্যমার্গে থাকিয়া কার্য করিলে সুখ এবং শাস্তি আপন! হইতেই আইসে। 
ইহাই এরশ্বরিক নিয়ম। প্রসঙ্গতঃ যদি দুঃখ উপস্থিত হয় তাহা সহ করিতে হইবে, 
উপেক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাই পরিণামে জগতের এবং নি মন্ষ্যের 
সম্পূর্ণ মঙ্গলকর হইবে ইহ! বুঝিতে পারা যায়। 

সোলন্‌ বলিয়াছিলেন, ঘাহা পরিণামে মঙ্গলকর হয় তাহাই যথার্থ মঙ্গলকর। 
দীর্ঘকাল প্রবৃত্তিমার্দে থাকিয়! নানাবিধ অনুচিত কার্যের অনুষ্ঠান করত স্ুখভোগ 
করিলেও কোন ব্যক্তি বি পরিণামে অতিশখজ ছুঃখ ব ক্লেশ অনুভব করে, তাহ! 
হইলে তাহার ভূতপুর্ঝ স্থথের অবস্থা নগণ্য হইয়া! আরও অধিক ছুঃখের কারণ হয় 
ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ক্রোশস্‌, আরঙ্গজীব এবং মামুদ গিজ্নী প্রভৃতি 
এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত হইতে পারে। 

প্রাচীনকাগ হইতে ধনগৌরব সব্বদা ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতাঁ় উহার বিজাতীয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আমেরিকাকে 
মুদ্রার (ডলারের ) রাজ্য বলে। ভারতে কিন্তু ধনগৌরব অপেক্ষা ধর্মটগৌব্রব 
অধিক প্রশস্ত বলিয়৷ ঘোষিত হয়। শক্করাচার্ধয ধনকে অনর্থের কারণ বলিয়! 
কীর্তন করিয়াছেন। পরিব্রাজকের পক্ষে তাহা হইলেও সাধারণ লোকের পক্ষে 
তাহা সত্য নহে ইহা অনায়াসে বুঝা ধায়। ধন মন্ষ্যের অভাব মোচন করে 
বলিয়া ধনের প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। তবে অভাবমোঁচনের উপরস্ত প্রচুর ধনরাশি 
থাকিলে তাহা অশান্তির কারণ হয় তাহাঁও বুঝিতে পার যায়। সেস্থলে বিচার 
করিয়৷ ধনের সৃষ্ব্যবহার করিলে উহ! নানাপ্রকারে সুখেরই কারণ হইতে পারে। 
ধন হইতে অহঙ্কার ও মত্ততা উপস্থিত হয় এবং প্রলোভনের আধিক্যনিবন্ধন 
অকার্ধ্য অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হয়, ইহাই ধনের প্রধান দোষ। জ্ঞান 
ও ধর্মের সহিত মিলিত ধনসম্পত্তি থাকিলে উহা! সমধিক মঙ্গলক্গনক হয় 
এবং জগতের উন্নতিবিধায়ক হয় ইহা বুঝিতে পারা যাঁয়। কিন্তু তদ্রুপ ঘটন৷ 
অত্যন্ত কম দেখিতে পাওয়া যায় । 


১১২ বিশ্বরচনার নীতিগঞ্ত। ও মানবের স্বাধীনতা ৷ 


আত্মীয় পরিবারগণ এবং বন্ধুবান্ধব সমস্তই মন্তুষ্যের সুখের কারণ। কিন্ত 
প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ তাহাদিগের বিচ্ছেদও অপরিহার্য । “আমার” এই বুদ্ধি 
হইতে মনুষ্য যেরূপ সুখান্থভব করে, তদ্রপ অবস্থাস্তরে আবার সেই বুদ্ধি হইতে 
ভয়ানক ছুঃখও ভোগ করে। এই কারণে বেদাস্ত এই জ্ঞানকে মোহ ব! অজ্ঞান 
বলিয়া! নিন্দা করিয়াছেন। মনুষ্যব্যক্তি একটি জীবন প্রবাহ ইহা! পূর্বে কথিত 
হইয়াছে । সেই 'জীবনপ্রবাহ কাহার সম্বন্ধে কতদূর ইহজগতে বিস্তৃত আছে 
তাহা কেহ জানিতে পারে না। বিচ্ছেদ হইলেও সেই জীবনপ্রবাহ খণ্ডিত হয় 
না এবং লোকান্তরে তাহ! প্রবহমান থাকে। সেই লোকান্তরে আপনাকেও 
এক সময়ে যাইতে হইবে ইহা বুঝিয়। সকল সময়েই শোকসম্বরণ করা সম্ভব হইতে 
পারে। তাহা ছাড়া বখন অন্ত উপায় নাই, তখন বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্য তন্জরপই বিবেচনা 
করিয়া আশ্বাস লাভ করেন। 


অনেফে মনে করেন, নিবৃত্িমার্গে থাকিয়। গৃহস্থের কার্য করা অসম্ভব । 
একথা যুক্তিযুক্ত নহে। জনক রাজ! জীবনুক্ত হইয়া রাঁজ্য কক্রিয়াছিলেন। 
তাহার দৃষ্টান্ত এ্রতিহাসিক নহে বলিয়। উপেক্ষা করিলেও গৌতম বুদ্ধ প্রভৃতি 
অনেক দৃষ্টান্ত প্লাওয়। যাঁয়। তত্যতীত ননুষ্যসমাজেও অনেক সাধুপুরুষ এই 
ওচিত্যনীতি অনুসারে নিবৃতিমার্গে অবস্থিত থাকিয়া কাধ্য করেন ইহা! সকলেরই 
বিদ্িত আছে। অবশ্য তাঁহাদিগের সংখ্যা অতিশয় কম। প্রস্তর অপেক্ষা 
মাণিক্য সংখ্যায় কম হইবে ইহা! আশ্চধ্যের বিবস্ধ নহে। 

ঈশ্বরবিষয়ক ধারণ! সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়৷ গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগের 
উপসংহার কর! যাইবে। গ্রন্থকলেবরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বক্ষব্যক্তি একটি 
স্বতঃ প্রকাশ অনন্ত জীবনপ্রবাহ। সেই জীবনপ্রবাহ মধ্যে অনস্তকোটী স্বতঃ- 
প্রকাশ অন্য অনন্ত জীবনপ্রবাহ অবস্থিত আছে; ইহাই বিরাট মৃত্তি) মনুষ্য 
এইরূপই ধারণ। করিতে পারে। ব্রহ্মাও হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা 
করাতে বিরোধ এবং অধযৌক্তিকতা আছে তাহা পূর্বে প্রকারাস্তরে প্রদর্শিত 
হইয়াছে । ব্রন্ধব্যক্তির অন্তর্গত যাবতীয় জীবনগ্রবাহ ব্রন্গের অঙ্গপ্রত্যঙ্গত্বরূপ ; 


উপসংহার । ১১৩ 


এবং উহার! প্রত্যেকেই বিলক্গণন্ভাবাপন্ন হইয়া ব্রহ্মতরীবনগ্রবাহে অবস্থিত 
আছে। সহজে বুঝিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক জীবনপ্রবাহ ব্রহ্ 
ব্যক্তির ধারণাবিশেষমান্র। কুতরাং উহার৷ ব্রহ্ম হইচত দ্বতন্ত্র অবস্থিত নহে। 
ব্রন্গের প্রতোক ধারণ অথবা প্রত্যেক জীবনপ্রবাহ ব্রন্স্বরূপাক্রাত্ত বলিয়া তত্ব- 
জ্ঞানীর পক্ষে “সোহেংস্জ্ঞান অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তত্বজ্ঞানী ব্রহ্মভাবাপন্ন 
হইলেই সেই ভাবে ভাবিত হইতে পারেন এবং তখন তাহার ব্রন্ধসাক্ষাংকার 
হইতেছে এরূপ বল! বাইতে পারে। অথচ আবর্ত, বুদৃবুদ্‌ ও তরজদিগকে যেমন 
সমুদ্রাত্মক হইলেও সমুদ্র হইতে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা৷ যাইতে পারে, তন্রপ ব্যক্তি 
সকলও ব্রহ্মাত্মক হইয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে উল্লিখিত হইতে পারে । নিখিল 
জীব ব্রন্গের অগ্পপ্রত্যঙ্গ বলিয়া! বিরাটরূগী ঈশ্বরের সর্বদাই তাহাদিগের প্রতি 
প্রীতিভাৰ প্রদর্শিত হইয়৷ থাকে । মন্ুুষ্যের অকার্ষ্যে, দু্ষার্য্যে এবং নানাবিধ 
গহিতাচরণেও ভগবানের দয়া তাহাদদিগের উপর সর্ধদাই অবাধে প্রকটিত হইয়! 
থাকে । পাপী ছৃষ্কার্্য করিয়! ব্রহ্মজীবনের অনিষ্টসাধন করিলেও ব্রন্মের অনন্ত 
শক্তি নিজগুণেই তাহা পরিমার্জিত এবং পরিশোধিত করিয়া থাকে । পাপীর 
কালচক্রে নিজের দুপ্রবৃত্তিবশতঃ কিছুকাল আন্দোলিত হইবার পর ব্রহ্গকপাই 
তাহাকে উদ্ধার করে এবং পরিণামে সেই পাপীও ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীকে 
পদীঘাত করিলেও সর্ধংসহ৷ পৃথিবী উতপীড়ককে যেরূপ আশ্রয় দান করেন, 
সেইরূপ ভগবৎকৃপাই ভগবদনিষ্টকারীর রক্ষার একমাত্র কারণ হইয়! থাকে । 

ছুঃখ-রহস্যবিচার গ্রন্থকলেবরে বিস্তৃত ভাবে করা হইয়াছে । এ বিষয়ে স্কুল 
কথ! এই যে, মন্ুষাজীবনের পরিচ্ছিন্নতাবশতঃ, বহির্জগৎ এবং জীবদিগের সহিত 
সম্বন্ধবশতঃ এবং নিজের বুদ্ধিদোষবশতঃ মনুষাকে নিয়তই দুংখভোগ করিতে হয়। 
ইহার মধ্যে প্রথম ছুইটি কারণ অপরিহার্য্য ১ স্থৃতরাং তন্নিবন্ধন দুঃখও অবস্তু- 
ভোক্তবা মনে করিতে হইবে । অপরিহাধ্যবিষয়ে ছুঃখ করায় ফল নাই । অতএব 
সে স্থলে ধৈর্য এবং অচিস্তাই মহৌষধ । 

নিজের বুদ্ধিদবৌষবশতঃই মনুষ্য অধিক ছুঃখভোগ করে, তথ্িষয়ে সন্দেহ নাই। 


5১৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনত| | 


বুদ্ধিদোষ পরিশোধনের উপায়, তত্বজ্ান, সাধুসঙ্গ এবং ইন্রিয়দমন। তাহ! ছাড়! 
অজ্ঞানোপস্থিত ছুঃখও আছে, তাহার যথাসাধ্য প্রতিবিধানব্যতীত অন্ত উপায় 
নাই। ধৈর্যাবিলগ্বনই ছুঃখ'সহ করিবার একমাত্র উপায়।* 


(১) বেদাস্তমতামুসারে ব্রন্দব্যক্তিকে একটা স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ বলিয়া! ধারণ! কদ্মিতে 
হয়। কারণ বঙ্গই অনভ্তজগৎয়পে প্রকাশিত আছেন। মেই জগতের ধারণাতে আদি নাই 
এবং অস্ত নাই। এক পদ্দার্থ অন্য পদার্থে, এক খটন। অন্য ঘটনায় এবং এক ধারণ! ব1 চিত্ত! 
'অগ্ত ধারণায় ব| চিন্তায় নিয়ত এবং নিত্কাল পরিবর্তিত হইতেছে ইহাই সাধারণের প্রত্াঙ্ষ- 
'গৌচর হইয়া থাকে। 

(২) আত্তিকমতে ঈশ্বর ও তাহার হু জগৎ এই সমুদয় মিলিয়া একটা স্বতঃগ্রকাঁশ অনস্ত 
প্রবাহ হইয়। থাকে | ঈশ্বর বলিতে গেলে তিনি তাহার হুট জগতের ঈশ্বর এবং তাহার ধারণ! 
হইতেই জগতের ধারণ আপন! হইতেই উপস্থিত হয় । ঈশ্বর ব্যতিরেকে জগৎ থাকিতে পারে 
না! এখং জগৎ ব্যতিরেকে ঈশ্বরের ধারণ! সম্ভব নহে। সেই জগতের অনস্তগ্রবাহরাপ ধারণাই 
লোকের মনে উপস্থিত হয়। প্রলয় অর্থে জগতের অবস্থান্তরপ্রাপ্তিমাত্রই বুদ্ধিতে উদ্দিত হয়। 
ঈশ্বরে লয় হওয়া! এবং ঈশর হইতে পুনরুড়ুত হওয়ার ধারণাতেও প্রবাহধারণ। লুগ্ত হয় না। 

(৩) কাহারও মতে ইচ্ছামক্সী শক্তিকে (9111) ব্রন্গতধরূপ বলিয়া! কথিত হয়। তাহাও যে 
একটি তঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ, তদ্ধিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। ইচ্ছাশক্তি নিয়তই 
প্রবৃত্তিমার্গে অভিব্যন্ত হইতেছে এবং নিবৃত্িমার্গে কিছুকালের জন্য নিষ্জের অনভিব)ক্ত অবস্থায় 
অংশতঃ প্রত্যাবৃত্ হইয়া! আবার অভিব্যক্ত হইতেছে । এই নিয়মেই স্বতঃপ্রকাপ অনন্তপ্রবাহের 
স্টায় কাধ্য হইতেছে। 

(৪) নাস্তিকমতে জগৎ বা বিশ্বব্রন্াণ্ডও একটা স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ। নীহারাবলি 
হইতে ক্রমশঃ সৌরজগৎ, সৌরজগৎ হইতে গ্রহাদি এবং ত৯স্তর্বনী ভূতগ্রাম এবং নানা পদদার্থ 
ক্রমশঃ অভিব্যজির নিয়মানুলারে উদ্ভুত হুইতেছে। এক হইতে অগ্য এবং অন্ত হইতে অপর 
ক্রমশঃ উদ্ভূত হয় এইরূপ কথিত হয়। একের উৎপত্তির পর উহ্বাই রূপান্তরিত হইয়া অন্থবূপ 
উৎপন্ন হইতেছে ইহাই বৈজ্ঞানিকের প্রচার করিয়া থাকেন। বীজাহুরন্তার়ে জগৎ প্রক্রিয়ার 
আদি নাই এবং অস্ত নাই। ইহাও দ্বতঃগ্রকাশ অনপ্তপ্রধাহ। 

(৫) জন্ান দার্শনিক হেগেলের মতে অনস্তজ্ঞানই ব্রন্গত্বরূাপ। তাহ! হইলে উক্ত জ্ঞান- 
হবরূপও একটা শ্বতঃপ্রকাশ অনভ্তপ্রবাহ হইবে। কারণ একরপ জ্ঞান হইতে অনংখ্যরূপ জান 
উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞানের কোন আদি ব! অন্ত থাকা সপ্তব হইতে পারে ন!। 

(৬) শ্পিনোজার মতে পূর্ণ বিস্তার এবং বস্তত্বূপকে আদি কারণ বল! হয়। তাহ! 
হুইলে উত্তরূপ আদ্দিকারণ ও একটা ব্বতঃপ্রকাশ অনপ্তপ্রবাহ বলিতে হইবে । কারণ বিস্তারের 
€(5:5775101)) কোন আদি ব! অস্ত থাকিতে পারে না এবং কল্পনায়ও আইসে না। জগদ্ব্যাপ্ত 
অনন্ত বস্তরও কোনরূপ শীষ! কল্পন! করা যাইতে পারে না এবং এক 'হইতে অপর বন্য ছ্তঃই 


গ্রন্থসিদ্ধান্ত। ূ 


্রস্থকলেবরে নানাবিষয়ের . সমালোচনা করিয়! যে সকল” সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়| গিয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তাঁলিকা৷ প্রদত্ত হুইুলে বুঝা যাইবে যে লোক- 
প্রসিন্ধ বিশ্বাসসক্ষল তৎসমুদয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে। 

১। মনুষোর যে যে বিষয়ে কোনরূপ ধারণ! হয় সেই সকল বিষয় আংশিক 
ও অসম্পূর্ণ হওয়াতে তাহাদিগকে পপ্রাতিভামিক” বলা যায়। সেই সেই বিষয়ের 
সম্পূর্ণভাব বা আদর্শভাবই সৎপদার্থ, অর্থাৎ তাহারই সত্য অস্তিত্ব আছে। তথাপি 
সকল বন্ত বা পদার্থকে সত্য বলিয়া ধরিয়। লইয়া! জগতের, সমাজের এবং লোক- 
ব্যবহারের কাধ্য চলিতে পারে এবং তাঙ্বাই হুইয়। থাকে । কোন বিষ বা 
পদার্থকে “মিথ্যা” বা! “অলীক” বলিয়া উড়াইয়! দিবার প্রয়োজন নাই। কোন 
বিষয় বা পদার্থের সম্পূর্ণ স্ববূপের অথব৷ প্রকৃত ব্যক্তির ধারণ! হয় না) কেবলমাত্র 
তাহার আভাদ বা! কুচন! পাওয়া যায়। বেদাস্তও এই কথা বলে। 

২। ব্রহ্স্বরূপ একটি অথগ্ড স্বতঃগ্রকাশ অনস্তপ্রধাহ। রূপ ভাবেই তাহার 
ব্যক্তি ( টি ) আছে। ম্বতঃপ্রকাশ অনস্তগ্রবাহের স্বরূপবশতঃ 


পপ পপি শিলা ক্রিম পদ পাশা শট শা পাপা পাখী ০ পল 


আকষ্ট হয়; অতএব দেখ যার আদিকারণের : স্বরূপ যে একটা ভরি অন্তরবাহ তাহ! 
এক প্রকার সর্বসম্মত স্থিরসিদ্ধান্ত। 

এই স্বথিরসিদ্ধাস্ত হইতে বল! ধাইতে পারে যে ব্রদ্ম যখন একটা স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ 
হইয়া বাক্তিরূপে (7১6:5078] (09) পরিগণিত হইতে পারেন, তখন উক্তরূপ বিরাট্ভাব যীহার। 
সর্বদ। মনে আনিতে পারেন না, তাহার! যে ব্যক্তিরূপে তাহার ধ্যান, উপারনা ও পুজা করিবেন 
তাহাতে বিশ্মিত হইবার কথ! নাই এবং তান্বারা কোনরূপ গহিত কাধা অনুষ্ঠিত হয় এরপও বল৷ 
যাইতে পারে না। স্বতঃপ্রকাশ অনজ্তপ্রবাহের প্রতোক অভিব্যক্ত ব্যক্তি যখন সম্পূর্ণ প্রবাহের 
অবিকল তুল্যধন্মাক্রাস্ত ( ইহ! পুরে প্রদর্শিত হইয়াছে ) তখন “সোহহং* ভাবের ধ্যান করিয়। 
যেরূপ মনুষ্য আপনাকে ব্রহ্ষময় মনে করিতে পারেন, তখন সেই অনস্তগ্রবাহস্থ অনস্তসংখ্যক 
ব্যক্তির মধ্যে ঘে কোন বিশেষ ব্যক্তিকেও ব্রন্মময় এবং ব্রন্মরূপ ভাবিষ্কা (তাহাকে অবলম্বন 
করিয়া) আপনার ব্রদ্ধানুরাগ চরিতার্থ করিলে তাহাতে কোনরূপ বিশ্ময়কর অথব| নিন্দনীয় 
কার্যের অনুষ্ঠান হয় এরূপ ধল৷ ম্বায় না । এই কারণে প্রতীকোপান্ন। প্রভৃতির দান! আড়ন্বর 
জগতের নানান্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ফলকথা ব্রন্মধ্যান এবং ব্রন্গভাব হদয়ঙ্গষ করাই 
ধার্শিকের একাস্ত লক্ষ্য এবং তাহাদ্বাপাই তিনি নিজের জীবন গঠিত, পরিশোধিত এবং 
পর্লিচীলিত করিয়। থাকেন। | 


১১৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের শ্বাধীনতা । 


তাহ! হইতৈ অন্ত অসংখ্য শ্বতঃপ্রকাশ অনস্তগ্রবাহ উদ্ভূত হয়। উহার স্বতন্ত্র 
প্রতীয়মান হইলেও বরহ্ধনিষ্ট এবং ব্র্দে অবস্থিত ইহা! বুঝিতে পারা যায়। দ্ুতরাং 
্রহ্মকে ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিরূপ ব্যক্তি বল! যাইতে পারে। তাহ! হইতে ব্রন্দের 
সর্ধজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা, সর্ববপ্রেম এবং সর্বদাক্গিণ্য প্রভৃভি লৌকিক ধারণার 
অন্তর্গত সমুদয় ভাবই সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারা ষায়। লোকে যে ভাবেই 
ঈশ্বরের ধারণা করে, পুজা করে ও উপাসন! করে, তৎসমস্ত ভাবই উপরিউক্ত 
সিদ্ধান্তের সহিত সষঞ্জস হইতে পারে। বেদাস্ততত্বও এই সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন 
নহে। একভাবে এই শ্বতঃপ্রকাঁশ অনন্তপ্রবাহ একপ্রকার জ্ঞানেরই অনন্তপ্রবাহ 
বলা ষায়। শান্ত্রেও আছে যে ব্রঙ্গকে “সত্যং জ্ঞানমনস্তং” বলিয়। ধারণ কর! 
বায়। তাহা হইলে সেই জ্ঞানের অনস্তপ্রবাহ হইতে শাখাম্বরপ অসংখ্য 
অনস্তপ্রবাহ জীব ও পদার্থরূপে সংস্থিত আছে ইহা! মনে করা যাইতে পারে। 
প্রত্যেক প্রবাহই জ্ঞানের হ্বরূপাক্রান্ত হওয়াতে ব্রহ্মরূপ মুখ্য অনন্তগ্রবাহ 
হইতে ভিন্ন নহে, অথচ শ্ব স্ব বিষয়ের বিলক্ষণতাবশতঃ ভিন্ন বলিয়! মনে কর! 
যাইতে পারে এবং তন্রপ মনে করিয়্াই ব্যবহারিক কার্য্যকলাপ সিদ্ধ হইয়া 
থাকে । চিন্তাপ্রবাহ হইতে বিশিষ্টচিন্তা যে স্বতন্তস্বভাবাপনন নহে তাহা 
্রস্থকলেবরে প্রদর্শিত হইয়াছে । 

এস্থলে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে জ্ঞানমান্তই ইচ্ছাজড়িত। ইচ্ছার কার্ধ্য 
শেষ না হইলে ইচ্ছা নিবৃত্ব হয় ন। নুতরাং জ্ঞান ও ইচ্ছামিশ্রিত কোন বিলক্ষণ 
স্বরূপ (অর্থাৎ জীব) নিজের কার্য্য শেষ না হওয়া! পর্যন্ত কালানুসারে রূপান্তরিত 
হইস্স। অবস্থিত থাকে এবং নিজের কর্তৃব্যের শেষ হয় ন! বলিয়া কখন কালপ্রবাহে 
বিলুগ্তও হয় না। এই যুক্তিতে জীবাত্মার নিত্যত| বুঝ! যাইতে পারে। 

৩।, কর্তব্যাকর্ভব্য নির্ণয়ে যে মনুষ্যের স্বাধীনত। আছে, তাহা গ্রস্থকলেবরে 
বিশেষরূণে প্রদর্শিত হইয়াছে । ম্বাধীনতার কারণ “মনোযোগ” (£১050001) ) 
এবং ত্নিবন্ধন বিষয়নির্ব্বাটন (01:0165)। ইহা ব্যক্তিমাত্রেরই আছে। “ অবস্তা 
এই স্বাধীনত! এক প্রকার সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা বলিতে হইবে অর্থাৎ উহ স্বভাবতঃই 


এ ্রন্থসিন্ধাস্ত । . ... ১১৪ 


বন্দের নিয়মের অধান। ব্রন্মনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে থাকিয়া জীবা্মী বছবিষয়ের 
মধ্যে এক বিষয়ে মনোযোগ দেয় বলিয়া! এবং তাহার নির্বাচন ক, বলিয়া ব্যক্তি- 
বিশেষের বিলক্ষণত্ব (0118৬।৩১$) প্রকাশ পায় এবং তাতেই তাহার শ্বাধীনত৷ 
আছে ইহা! প্রতিপন হয়। 

৪।. মনুষ্যব্যক্তি অন্ত বছসংখ্যক ব্যক্তির স্তায় একটি শ্বতঃপ্রকাশ অনস্ত- 
প্রবাহ। ইহা! ব্রহ্মরূপ বিরাট অনস্তপ্রবাহ হইতে তাহার প্রকৃতি ও স্বরূপ লাভ 
করিয়! উদ্ভূত হইয়াছে। সেই জীবাত্মা (মানবব্যক্তি ) তীহাতেই অবস্থিত আছে 
এবং নিত্যকালই অবস্থিত থাকিবে। ধাহার! জীবাত্মার নিত্যত| স্বীকার করেন 
তাঁহারা উপরি উক্ত দিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। কোন কোন লোকের ধারণ। 
আছে যে “আত্মা” জগৎ হইতে এবং ব্রহ্ম হইতে “ন্বতন্ত্র” অন্তিত্বসম্পন্ন । এই 
ধারণা কেবলমাত্র বাক্তির বিলক্ষণতাকে অন্তভাবে প্রকাশ করে। বস্ততঃ আত্মা 
স্বতন্ত্র পদার্থ নহে ইহা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । বেদাস্তও জীবাত্মার ও 
পরমাত্মার একত্ব স্বীকার করেন। ব্রহ্ষস্বরূপসন্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে জীবাস্মার স্বরূপও 
বাখ্যাত হইয়াছে । 

৫। কালম্বরূপ কেবলমাত্র ইচ্ছার পৌর্ব্াপর্য্যমাত্র ; অর্থাৎ ঘটনার পুর্বববর্তি- 
ভাব এবং পরবন্তিভাব। অনন্তকালের ধারণা কালগ্রবাহের সমষ্টিরূপ ধারণ|। 
তাহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এককালে উপস্থিত থাকে । ইহা ত্রচ্ষের 
অনন্তজ্ঞানে প্রতিভাসিত আছে । মনুষ্য কেবল সীমাবদ্ধ কালপগ্রবাহ হইতে উহার 
অনুমান করিতে পারে । উহাকে অনন্ত বর্তমান” (75:67707] ১০৬ ) বলিয়া 
নির্দেশ করা৷ যাইতে পারে। 

৬। ওুঁচিত্যনিয়ম বা নীতিতত্ববিষয়ে সম্যক ধারণা এই যে মনুষ্যব্যক্তি 
রহ্বব্যক্তির অঙ্গীভূত হওয়াতে ব্রন্গরূপ অনস্তপ্রবাহের অভিব্যক্তির অন্থকুলভাবে 
মনুষ্যব্যক্তির অভিব্যক্তি হইলেই ওচিত্যনিয়ম পালন করা হয়। ব্রহ্মরূপ অনস্ত- 
প্রবাহের ধারণ হয় বলিয়াই ওঁচিত্যনিয়মকে ধর্ধাশবের দ্বারা উল্লেখ করা হয়। 
এই ওুচিত্যনিয়মের জ্ঞান মনুষ্যবদ্ধিতে স্বতঃ প্রকাশিত হয় এবং তাহাকেই বিবেক 


১৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা ৷ 


বলিয়া 'নর্দেশ কর! হইয়া থাকে । ওচিত্যনিয়ম মূলতঃ এক হইলেও বিষয় এবং 
ঘটনাভেদেশভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া:থাকে এবং সেই কারণে তাহাদিগের 

ংঘর্ষস্থলে মন্ুষ্যের নুদ্ধিবিভ্রম ঘটিবার সম্ভাবন! উপস্থিত হয়। সেই সময়ে 
বিচারপুর্বক কাধ্য করিলেই নীতিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় না। মনুষ্য 
স্বার্থ ব্রন্দাণ্ডের স্বার্থের সহিত জড়িত হওয়াতে, তাহার নিজের স্বার্থ বলিয়া কোন 
্বতনথ স্বার্থ থাকিতে পারে না। মনুষ্য নিজের স্বার্থকে জগতের ,উদ্দেশ্ত হইতে 
স্বতন্থ মনে করিলেই অকাধ্যের সাধন হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতেই মন্ুষ্ের 
নানারূপে অধোগতি উপস্থিত হয়। এই কারণে: অহঙ্কার বা আত্মাভিমানই 
বেদান্তে অজ্ঞান বা! মোহ বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে । স্ুখভোগাদি মনুষ্যব্যক্তির 
অভিব্যক্তির প্রয়োজকমান্ত্র। সেই স্ুখভোগকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে 
ধরিলেই, অর্থাৎ সাধনকে সাধ্যভাবে (52175 &5 510) ধরিলেই তাহা! আপদের 
কারণ হর । 

৭1 তত্বজ্ঞানের অর্থ বস্তত্বরূপজ্ঞান অথবা! ব্রহ্গাওস্বরূপজ্জঞান। প্রকৃত 
তত্বজ্ঞান অর্থাৎ সম্পূর্ণজ্ঞান মন্ুষ্যের পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা 
নাই। তথাপি উহার যে কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে তাহা গ্রস্থপাঠে 
বুঝা যাইবে। কিন্তু তত্বজ্ঞান অংশতঃ লাভ করিলেও নানা কাৰণে 
মনুষ্য তদনুসারে কাধ্য করিতে সক্ষম হয় না। প্রবল ইন্দ্িক্সান্ুরাগ, মত্ততা এবং 
বিষয়তৃষ্ণা মনুষ্যকে তত্বজ্ঞানের দিকে মনোষোগ দিতে দেয় না। সুতরাং প্রথমতঃ 
আংশিকভাবে তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া! ওচিত্যান্ষ্ঠান আরম্ভ করিবার উদ্দেশে 
শমদমাদির অনুষ্ঠান করিয়া অভ্যাস করিলে পরিণামে ক্কৃতকাধ্য হইতে পারা যায়, 
এইক্নপ চিন্তাশীল ও ধার্মিক লোকসকল একমত হইয়া, বলিয়া থাকেন। সুতরাং 
তাহাই এই গ্রন্থের তাৎপধ্য এবং দইরর্পে এ নন ব্যক্তিবিশেষ তাহাতে কৃতকার্য) 
হইলেই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল হইজেয়ে। কঃ 

৮ ফচ 
৮৮৮ সমাপ্ত 





